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পঙ্চিদ্ষজ উউচচ আাখ্যনিক শিক্ষা-সংসদ কর্তৃক অনুষোদিত পাঠ্যসুচী অনুন্াস্থী 
একাদশ ও থাদশ ভেষির অন্য লিখিত । 


বহ-শুঞহ্বা 
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ডঃ নারায়ণী বন্সুঃ এম. এ. ডি. ফিল. 
অধ্যাপিকা, সসাজ-বিজ্ঞান বিভ'গ. বিহারীলাল গৃহ-বিজ্ঞান কলেজ, 
ভূতপৃৰ অধ্যাপিকা, হাওড়া গণ্জুস কলেজ, বিশ্বভাবতীর পরীক্ষক । 
হাধামিক গাহস্থা বিজ্ঞান (100 2 2 খাছা ও পুরি (201) 
প্রভৃতি পুক্ডক লেখিকা । 


১/১, বছিম চ্যাটা্জি গ্রীট, কলিকাতা-৭*** ৭৩ 


প্রকাশক : 

শ্রপবেশচজ্জ ভাওয়াল 
ক্যালকাটা বুক হাউস 
১/১, বঙ্কিম চ্যাটাঁজি গ্ীট 
কলিকাতা-৭০০০৭৩ 


প্রথম গ্রকাঁশ £ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ 


[81১০1 0560 101 10711201156 0£ 0015 0০901 আ৪5 11206 28119101 


95 0৬ 2০৬৫. 01112019202. 00110859101581 1969.” 


পবিজ্রলাল দত্ত গোপাল বায় 
প্রিপ্টোগ্রাফ লক্মমী-নারায়ণ প্রেস 
১০১, বৈঠকখানা বো ৬, শিবু বিশ্বাস লেন 


কলিকাত1-৭০০ ০০৯ কলিকাতা-৭ ০০০০৬ 


ভন 


একাদশ ও ছ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যস্থটী অহ্থপারে এই নতুন পুস্তক প্রণয়ন করা৷ 
হইল। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য মেয়েদের গাহৃন্থ্য জীবনের জন্য প্রস্তুত কর] এবং 
সুগৃহিণীরূপে গড়িয়া তোলা । জ্ঞানের দিক হইতে নারীর শিক্ষা) ও পুরুষের 
শিক্ষা! এককূপ হইতে বাধ! নাই কিন্তু মেয়েদের আবার ঘর সামলাইতে হয় এবং' 
দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের তাহারাই মান্ষ কবেন। তাই উচ্বীর জন্য বিশেষ 
শিক্ষার দরকার একথা আজ সকলেই স্বীকার করিতেছেন । সাধারণ পাঠ্যস্থচির 
অন্তর্গত হইলেও এই বিষয়টি অধ্যয়ন করিয়া মেয়ের] যাহাতে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় 
অনুপ্রবেশের স্থযৌগ পায় সেদিকে লক্ষ্য বাখিয়াই এই গৃহ-পরিচালনা ও 
গৃহ-শুশ্রষার পাঠ্যস্চী প্রস্তুত করা হইয়াছে। 

আমার অন্তান্ পুস্তকের ন্যায়....এই এপুস্তকে প্রণয়নেও অধ্যাপক 
ডাঃ মনোরগ্তন দে'র ম'হাধ্য পাইয়াছি। অতি অল্প মময়ের মধ্যে লেখ। ও ছাপার 
কাজ শেষ কবিতে হইয়াছে ।. স্ৃতরাং ভুল-ক্রট থাকা অসম্ভব নয়। যাহাদের 
উদ্দেশে এই পুস্তক রচনা কর! হইল তাহারা উপরুত হইলে সর্বশ্রম সার্থক 
হইবে । | 


মহালয়া, ১৯৩৯ 
নরায়ণী বসু 
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সুচীপন্র 


॥ গুথম পত্র।। 
প্র ম ভগ্্্যাল 2 &. গৃহ-সংক্রাস্ত আলোচন। 
1. পরিবার এবং উহ্নার গৃছের প্রয়োজনীপ্নতা, (১) বাদস্থান 
নির্বাচন ও পরিকল্পনা, [*3. বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কক্ষের 
ব্যবহার], (4.১ গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জা ও বর্ণ-পরিকল্পন1 £ 
আলপনা, পুষ্পবিন্যাস। 
ভ্িভীল হ্যা £ ৪. লুগৃহিণী 


:1.' গৃহিণীর দৈনন্দিন কাজের পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি, 2. গৃহের 


যত্ব ও পরিচ্ছন্নত|, ধাতু; তামা, পিতল, লোহা, রূপ, 
আ্যলুমিনিয়ম, এনামেল পাত্রগুপি পরিষ্কার রাখার সরঞাম ও 
উপায়, (3১) অনিষ্টকাঁরী কীটপতঙ্গ__উহাদের বিনাশ এবং 
নিয়ন্ত্রণের উপাঁয়: মশা, ছারপোক।, উকুন, মাছি, ইছুর, 
আরশোলা, ধাঁড়ি মাছি, উই । 
ভূত্ভীল্প জন্ব্যান্স £ 0. দেহসৌম্ঠব বাড়াইবার কৌশল 
এবং গৃহিণী 
(0.১ পোশাক-পরিচ্ছদের গুরুত্ব, প্রয়োজন ও উদ্দেস্ঠ, 
[*2 পোশাক পরিধাঁনে ক্রি), (31 সত্রী-পুরুষ ভেদে বয়স, পেশা 
এবং খতু অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন, 4. পোশাকের নকশা 
এবং পোশাক প্রস্ততির মূলনীতি, রি পোশাকের উপাদান 
নির্বাচন, [*6. জীর্ণবন্ত্র সংস্কার এবং নব কলেবর প্রাপ্তি £ 
রি, তালি] 7. পোশাকের যত্বু ( পরিশিষ্টে দ্রষ্টবা )। 
চজ্ভর্ঘ ভপ্র্াস ২ 79. পরিবারের উপযোগী তত্ত- 
সংক্রান্ত জ্ঞান 
1. বিভিন্ন তন্ত এবং সাংঙ্গেষিক তত্ত সম্বদ্বধে আলোচনা : 
(ক) অকৃত্রিম বা! প্রকতিজাত তত্ব, (খ) প্রাণিজ তন্ত, (গ) কৃত্রিম 
তত্ত, খনিজ তন্ত(2.) বিভিন্ন পদ্ধগ্রিতে বিভিন্ন ত্র বন্তধৌতি £ 
সাদা স্থতি ও পিনেনের বস্ত্র ধুইবার প্রণালী, শ্যতি এবং লিনেনের 
ছাপা, রঙিন বন্তরাদি ধুইবার পদ্ধতি, সাঁদা পশমের বন্তর ধুইবার 


* তাঁরক1 চিহ্নিত অংশগুলি নূতন পাঠ্যন্থচী-বহির্ভূত। 


৩৩ 


€৭ 


৬৪ 


7 & ] 
পদ্ধতি, সাদা রেশমের বস্ত্র ধুইবার পদ্ধতি, কৃত্রিম রেশমের বন্ত 
ধুইবার প্রণাপী, সাদা কাপড়ের হলদেটে ভাব দূর কর]। 


স্শহ্থওলম অন্ব্যাজ £ চু. দেহতন্্ব ও শারীরবিদ্ভ। সম্বন্ধীয় 


সাধারণ জ্ঞান 
|. দেহের গঠন ও কাজ সঙ্গন্ধে সাধারণ জ্ঞান : নরকস্কালের 
গঠন, করোটি, মেকদণ্ু, পঞ্রাস্থি, স্বন্ধ ও বাহু, শ্রোণীচক্র, পেশী, 
রক্ত সংবহন তন্ত্র, রেচন তন্ত্র, স্ায়ুতন্ত্র বা নার্ভতন্তর, মস্তিষ্ক, অন্তুঃক্ষব! 
গ্রন্থি, পিটুইটাবি গ্রন্থি, গলগ্রন্থি বা থাইরয়েড গ্রন্থি, কটি গ্রন্থি ব! 
এড্রিন্তাল গ্রন্থি, যৌন গ্রন্থি, কয়েকটি অত্যাবশ্যক গ্রন্থি, 
2. স্বাস্থ্য : বাদ্ু-উহার গঠন, অনিশুদ্ধি ও বাঁযু সঞ্চালন, 
জল : উহার উতৎপন্তি, অবিশ্ুদ্ধি এবং জগ বিশোধন । 


হর জগ্রযাজজ £৫ দ. শিশুর যতু 


1. গৃহে শিশুর স্থান, শিশুর সাধারণ ব্যবস্থাপনা, [*2. শিশুর 
বৃদ্ধি ও বিকাশের সাধারণ দিক £ দৈহিক বিকাশ, যাঁনপিক 
বিকাশ, ভাষার ক্রমবিকাশ, পারিবারিক সম্পক, সামাজিক 
বিকাশের ধারা”, 3. শিশুদের বৃদ্ধি ও বিক!শ্র ধারা, 
- 4, শিশুর ক্রমবিকাশের উপাদান ( পরিশিষ্ট ভ্রষ্টবা )] 


সশুঙম আগ্রা £ ও. গৃহে অসুস্থ ব্যক্তির ঘত্ব 


1. গৃহ-শুশ্রধার মূলনীতি, 2. বোগীর সাধারণ যত্ব : রোঁগিকক্ষ 
নির্বাচন, আসনাবপত্রের সংস্থান) আলো ওন্দোবস্ত, রোগিকক্ষে 
বাফু সঞ্চালন, শিশু, পু [প্রবয়স্ক ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদের শুশ্রধা, রোগীর 
ইষধ, রোগীর পথ্য । 

জম ধ্যান 2 সাঁপারণ সংক্রামক রো গসমূহ 

1. শিশুদের সাধারণ রেগসমৃহ £ অপুট্টিজনিত রোগ, কোষ্ঠ- 
কাঠিন্, উদবামর়, আমাশয়, সর্দিকাশি, উনসিশাইটিস, খোস- 
পাঁচড়া, কৃমি, 2. সংক্রামক রোগের লক্ষণ সম্বন্ধে জ্ঞান ; 
'আমাশয়, উদরাঁময়) কলেরা, টাইফয়েড, ইনঝ্লুয়েগ্া, ভিপথেরিয়া, 
যক্ষা, হাম, বসন্ত, 3. প্রত্বিরোধূূলক ব্যবস্থা: প্রাথমিক 
অবস্থায় রোগ নির্ণয়, ম্বতত্ত্রীকরণ, প্রজ্ঞাপন, নিরোধন, প্রতিরোধ, 


অনাক্রম্যতা, স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত শিক্ষা | 


* তারকা চিহ্নিত অংশ নৃতন পাঠ্যস্থচী-বহিরত। 


১১ 


১ 


৯ 


্‌ 


৪ 


অনুশীলনী 


[10 ] 


সন্ত অপ্র্যাজ £ গৃহে প্রাথমিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা! '.. 


1. প্রাথমিক প্রতিবিধান কাহাকে বলে এবং কোথায় প্রয়োগ 
করা হয়? প্রাথমিক প্রতিবিধানকারিণীর কর্তবা, 2. ব্যাণ্ডেজ ঃ 
গুটান ব্যাণ্ডেজ, ভ্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ, মেনি-টেল ও টি-ব্যাণ্ডেজ, 
3. গুঁহে বিষাক্ত ও্ুষধ সংরক্ষণ, 4. প্রাথমিক প্রতিবিধানের 
আবশ্যক সরঞ্জাম । 


॥ দ্বিতীয় পত্র ॥ 


অর্থ অন্ধ্যণা্স ; 4&. সার্থক গৃহ-পরিচালন। 

1. গৃহ-পরিচালনায় পরিকল্পনা, সহযোগিতা, নির্দেশনা এবং 
সমীক্ষার ভূমিকা, 2. গৃহ-সরিচালনায় স্তান্ষের ভূমিক1। 
ভ্িভপক্স অশ্র্যাঁজ £ 8. আদর্শ গৃহ-পরিচাপগিক। 

1. গৃহ-পরিচালিকার গুণ ও বাবহার, পাঁথ্িব, মানব ও অর্থ 
গ্রভৃতি বিবিধ সম্পদ পরিচালনা ও উহ্বাদের ব্যবহার, মময় 
পরিকল্পন। সংক্রান্ত নির্দেশ, কাজের পরিকল্পনার স্তর বিন্তাস, তাপ 
ও শক্তি সংরক্ষণের উপায়, অঙ্গ-সঞ্চালন হাস করিবার উপায়, 
অর্থ সম্পর্দের পরিচালন ও বায়। 


ভুভীল্স জপ্র্যা ঃ 0. পারিবারিক সম্পদ পরিচালন? ... 


1. পারিবারিক বাজেট ও অর্থ-পরিচালনা, 2. জীবনকে যেভাবে 
গড়িতে চাই তার পদ্ধতি, 3. জীবনযাত্রার মান ও পারিবারিক খণ, 
4. পারিবারিক অর্থ বিনিয়োগ, 5. জীবন-বীমা £ মেয়াদী 
বীমা, আজীবন বীমা, কীমা' করিবার স্থবিধা, প্রিষিয়াম রেট 
কীভাবে স্থির হয়? বিবাহ বীমা, শিক্ষা-বীমা, বৃত্তি-বীমা, 
কোম্পানীর শেরার। 


ুজ্ডর্খ অপ্ব্যা্স 2 19. পরিবারের জঙ্ক তস্ত নির্বচন ... 


1. তত্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞান, 2. পোশাক প্রস্ততি সংক্রান্ত দায়িত্ব) 
বন্ত্রাদি ধোওয়া ও পরিষ্কার করার পদ্ধতি, শুষ্ক ধোলাই ও কাপড়ের 
দাগ তোলা। 


৫৪ 


২৬ ৩.০ ৩৪ 


১৬ 


৩ 


৪১ 


[| 1 ] 
প্থওতম অন্রাল £ ছ. গৃহ-শুঞজ্াবাকারিলীরূপে 
গৃহ-পরিচালিক৷ ৮১ 
1. উত্তম শুশ্রধাকারিণীর গুণাবলী, শুশ্রধাকারিণীর কর্তব্য, 
2. রোগি-কক্ষ;, 3. রোগীর শঘ্য, 4. গৃহ-পরিচালনা ও 
পারিবারিক স্বাস্থ্য, 5. ছুর্ঘটনা, মচকানো, অস্থিভঙ্গ, বেদনা, 
কাটিয়া যাওয়া, রক্তপাত, দহন, বিজাতীয় বস্ত প্রবেশ, দংশন, 
হুলবিদ্ধ করা, মুছা ও অজ্ঞান অবস্থার প্রাথমিক প্রতিবিধান। 
হী অপ্র্যাল্স £ ঘ. শিশুর বৃদ্ধি এবং শিশুর পরিচালন! 
সংক্রান্ত কার্ধসূচী ৮১১৬ 
1. শিশুদের পর্যবেক্ষণ কর! ও তাহাদের যত্ব নেওয়া, শিশুর খাছ্য, 
জন্ম, শৈশব ও প্রাপ্তবয়স্ক কাল: জীবনের প্রথম দ্বাদশ বৎসর, 
শিশুর যৌন চেতন!, যৌবনোদগম ও বুদ্ধি, কিশোর ও অপরাধ 
প্রবণদের সমস্যা, মানসিক স্বাস্থ্য এবং শিশুশিক্ষার মূল নীতি। 
সগুহম অন্যান £ 0. ভাবী গৃহচ্ছদের পারিবারিক 
জীবন সংক্রান্ত শিক্ষ। ৮. ১৩৭ 
ভারতীয় বিবাহের উ্দেশ্ট, 1. বিবাহের প্রস্ততি, 2. পারিবারিক 
জীবন শুরু, 3. জনিতাঁদের দায়িত্ব, 4. পারিবারিক জীবনে 
পারস্পরিক সম্পর্ক । 5. পরিবার পরিকল্পন! ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য । 
অনুশীলনী ১৪৬১৫, 


পরিশিঃ (নতুন পাঠ্য্টা অনুযায়ী ) 2 


খাগকে দেহের কাজে লাগান 2 পাঁচকভন্ত্র পরিপাক 
ও মেটাবলিজম্‌ 855 
পাচকতন্ত্র ও পরিপাক ক্রিয়া £ মুখগহবরে পরিপাক, পাকস্থলীতে 
পরিপাক, ক্ষদ্ৰান্ত্রে পরিপাক, প্রোটিনের পরিপাক, পরিপাঁকের 
সহায়ক এনজাইমসমুহ । 
পোশাকের বত্ব ১, ১ 
শিশুর ক্রমবিকাশের বিভিন্ন উপাদান ০, | ১২ 


[651560. 99119005101 1101006 7৬0911905210001) 
8০ 1301006 ি 0151105 
1 এজ 1978 ] 
( 1০০6০) 
চএ]| 718715 2 200 
[78161 ( 1081058 2 100) 


চু 0016 001287815861078 2110 (00020100108 (001800]0৫ 


&. সিএ 01 086 70099 £ 


1, 10155 9001) 2180 109 11011911) 176603, 
2, 8৩15০001015 2150 01981018179 01 ৪ 19910611181 90001177009(101 
601 010510101 90 010-480013017010 19919. 
3... [18051101 090901861017 2180 ০0101 501)6171৩5, 
হু, 48 0500৫ 17006 1191001 : 


[১1910101186 2100 01096351180 01 911 0010163 01 &, 11010610010], 
[7008561)01 016211176 11501001116 [01111010218 ০0001017061). 
3,9100৫% ০? 10008561010 79955 _-(1)911 [0716৬181101 2130 001170] 
10625101165, 


€.7106 &16 01 0800৫ (0৮100711715 2110 68০ 70716 1৬88007 : 


1. 01011011)৮--105 10560 81৫ 1810056, 
2, 010196 ০01 01011)98 101: 0151617 00095109183 29907119% (0 
20, 96% 00010811018 2170 592,501791 ৮9112110185, 
3.9919001090 ০0 907105 ড/101) 910210189519 01] 09206%, ০9111011, 
৬/2.3108 01110, ৫01201110 2100 9239 01 1381301109,. 
4. 08165 01 010901165, 
|), 10107175080 1119765 101 (186 2য়] : 


1. 90009 ০01 01061610 81105 01 1670116 ঠি0165, 
2. 1916616106 10601005 ০01 ড/291)11)5 2180 0151)11)6 10191001915 
01 0176161)6 ঠি)169, 
|. 19)9101006$ 01 হ70017190) 730৫5 8770 7715610186 : 


1. 15160061162 10005116086 01 10001091) 0০9৫9 5$506703. 

2. 77561606 : (2) 4১17-15 0018009161010, 10100110165 ৪71৫ 
৮0001181100. (6) 21019 501095, 001101601) 2170 
00150810101), 


], 
রি 


[ 11] 
চু. 086 01 (05 00110 : 


1], 01806 012 01)110 10 2. 11011906, 
2, 06906181100902556716170 01 01)9 ০90%, 
3. [78060152110 7010996$5 01 8০1] 2180 06610110910 ০ 
010110161), 
(3. (5 01 60৪ ০10 8৫ 770719 : 


1. 38510 [7১011011195 01 1101706 বি 05111, 
2, 06106181 9216 01 60 081010101 : 
(2) 91601101820 0216 01 8. 9401. 10010). 
(9) [01511)5 01 01)6 02119172166 28০ 19৬০19-_ 
€(010110, ৪0101 9170 010. 
(৫) 4১01010150561010 01 00০0৫ 2180 1089 (0 19901611, 


সর, 0000]8070 [10190161005 70089695695 : 


1, 001007701) 01)1101)000 01962.595. 


2,15151086170210 1000%/18006 ০017 51810001115 91 117090110119 
৫1562585. 


3, 0১155910016 106850195 : 
(৫) 15211 ৫12209515, (9) 15018601018 (৫) টব 0112080101%, 
(৫) 08212100186) (6) 10015100606101 (90100011601, 
(9101178] ) (1) 110]00101591101, (2) 7762101) ০0010211010. 
হু. 7১105101100 11756 410 86 70706 : 


1. 12615171156 4১10 2100 %/11616 15 16 91010119৫. 
2, 91100016 02170881102. 

3, 900180 0:1 1001501800]9 10001011565 ৪. 1)01070. 
4... 181100121101175 2 0196 4510 305. 


[0961 ]] (1০15: 100) 


/&০ 70101600159 1$19709800710816 01 2 170789 : 


1. 1২০16 01018100117, ০০-০00818100, £1081006 810 8%910811010 
10 (116 2610 ০1 1)0706 17081126716171, 


3. /১৪ 1068] 77010611910 : 


1, 75 06150102110 8210 06179৬101 090161), 


2, 112109285106100 8100 056. 01 017616150 798001095 11010001176 
71197161191, 1778170210 2100 01191190121 7080 81-065. 


0. 07096186107) ০1 হ9701]5 00181109 : 


1. 8870115 00%8661106 8170 110007016 101917826116121, 
2. 15118110106 15005518010 2০০০5. 


3. 


[ 1 ] 


7800119 2021100 : [72101190901 217 11976501761 01 (1) 73911. 
8110 756৫ ৫600316, (11) 205 01809 2০0০০081005, (111) 98৬1175 
98100 200001109, (1) ট20101781 92511798 0910208665, 
(%) 11050721106, (৬1) 9118199 11) ০0110910165, 


1). ০5০19011710 ঢ11)765 101 000 ছা 87115 : 


1. 
2, 
3. 


ছ000%16009 01 0900195. 

41212077017 155001791101110165 11 ০0100101115 2, 91111, 
[011610া॥ 11061)005 01? ড/85101170 200 0192101178 ০ 010111179 
11101001170 15 01628171100 81801610001 01 5081115, 


সু. 17011911906 23 2 101102 8199 


রি ভা ই 


উদ 282 


02115025110 018 600৫ 10156 2110 1)07 011619. 

[100 5191-1100100--01)0198 01019 10017 211 19 21121125170. 

3৩0 10910170 ৮4101) 2100 10100 (170 020101)1. 

[1010 17710195001, 2170 91011 1108210]) : 

(1) 1১150109%1 0810 001 1711)01 8110 11681709, (1) 110101- 
11526101780 06176102110 0811011. (111) 7২০01151178 
৪01000101৭0 11111058 8 1101016.. (1৬) 080 ০0 1116 
910 ঠা) ঠা চে 100]770, 

1২210090106 17115 4১1৫ 00 08569 01 2.001001105, 510181175 ৪100 
08010708১ 7021105, 0005, 61620119, 00101109, 00161010, 000165, 
01009, 9111105, ঠি(5 2170 9110111)8, 


(0110 10651011107 2710 09111051100 1100191) 1719 : 
], 


91110 ঞা)0 0916 01 0181101017 
(০) 91106 1)0210119 2170 210801150 (1010081) (170 ৮085, 
(8) 7317107, 10007098100 10010018100 21000 ঠাও ৫0201) 
০715. (০) 70061 200 1056). (4) 7799107৭ ০01 
80019509115 2170 ৫6111701161/05. (6) 175100181 11/01070 8100 
01100110195 01 ০10110 20109106. 


চ87111ঘ 116 1:000901011 [07 7106016 110100 17/781061 : 


[60218711012 101 11911911106, 

[990001)910111/ 01 0216181100৫, 

39011810110 01 2. (81011, 

[01010615006] 19190101051)10 11) 09770119116. 
09170990101 9100119 01210701176 8170 [091501091 1168101), 


দৃহগরিচালন| ৫ গৃহস্্দযা 


170816€ 71910610610 & 120206 তি 01:8106 


শ্রম শজ্জ 


4. গৃহসংক্রান্ত আলোচনা 
(১095 0: 076 71092 ) 


1. পরিবার এবং উ্থীর গৃহের প্রয়োজনীয়তা (78011 8016 
£20031176 16605 ) | 

খাগ্য এবং বন্ত্রের পরেই মানুষ গৃহের প্রয়োজনীয়তা! অন্থভব করে। আদিম 
মন্ষ ছিল চরমান। প্রকৃতির পীড়নে, হিংঘ্র শ্বাপদের অত্যাচারে 
এবং শিকারের মন্ধানে তাহাকে বারবার বলতি তুলিতে হইয়াছে। চরৈব 
চরৈব-_কোথাও স্ুস্থির হইয়া বার উপায় নাই। অগ্নি ও পণ্ড তাহার যাযাবর 
জীবনে প্রথম মাটির বন্ধন আনিয়া! দিল। শিকারের-অনিশ্চিত আহার্ষের বদলে 
সে পালিত পশুর মাংস এবং দুগ্ধের উপর নির্ভর করিতে শিখিল। ধীরে ধীরে 
চাঁষবাসও আয়ত্ত হইল । অরণ্য সমতল করিয়া! বসতি স্থাপিত হইল । 
এইভাবে গৃহনির্মাণের প্রথম প্রচেষ্টা শুরু হইয়পছিল। 

গৃহের প্রয়োজনীয়ত। : গ্রত্যেক মান্যই কতকগুলি ব্যক্তিগত এবং 
কতগুলি সামাজিক কারণে গৃহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। গৃহ মানুষের 
অভাব-অভিযে|গ মিটায়। তাহার আক্র রক্ষা করে এবং এইভাবে তাহার 
কতকগুলি ব্যক্তিগত প্রয়োজন তৃপ্ধ করে। তাছাড়া গৃহ ব্যক্তির সামাজিক 
প্রতিষ্ঠা বাড়ায়। তাহার বিবাহ ও পারিবারিক জীবনযাপনের স্থযোগ 
স্থঠি করে। 

তভাঞজিনিয়৷ কাটলারের (৬1:8119. 08061)% মতে কতকগুপি মূলাবোধ 
(৪1063) ব্যক্তি তথ! পারিবারিক জীবনকে সর্ধদা পরিচালিত করিতেছে । 
'উপযুক্ত বাসগৃহের মধ্য দিয়া এনব মুলাবোধ তৃপ্ত হয় তাই মানুষ, গৃহের 
প্রয়োজনীয়তা অন্থভব করে। গৃহের মাঁধামে যেসব মৃলাবোধ (10206 
81163) তৃপ্ত হয় কাটলার উহাদের দশটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন? যথা-_ 
সৌন্দর্য (962৫0), আরাম (০012006), স্থবিধা (০00৬6106106), অবস্থান 
(1০০80০০), স্বাস্থা (1:6810), ব্যক্তিগত আগ্রহ (98:50081 £706658), 
নিরাপত্তা (586৮), আক্র রক্ষা! (28০5), সৌহীর্দন্চক কাজকর্ম 
(16005100 ৪০051063) এবং বায়হাম (৩০০1১০225)। 


পক ধ্যান 


+ং ত1721015 মু, 09619: (1) 6:28008] ৪0৫ 0015 81898 10. 609 0100196 01 & 
0286, 00:061] 0015, ৪] 840,194, 0, 6, (3) &1150801009 10:100:9108 00110 
,8098105) 9০00:081 ০1 7:0019 500070000199) ০1. 9, 018:0৮ 1947) 20. 1£1-1£া 


গৃহ-পরিচালন! ও গৃহ-শুশ্রযা 


(১) লৌন্গর্ষ : মাছষের মধ্যে একটি অনস্ত সৌন্দর্যপিপাসা আছে। সে 
র্বদ1 তাহার পরিবেশকে সুন্দর কৰিয়া রাখিতে চায়। মানুষের পরিবেশের, 
মধ্যে গৃহই হইল সবচেয়ে নিকটতম বস্ত। তাই উহাকে সাজাইয়া সে তাহার 
সৌন্দর্ধের পিপাসা মিটাইতে চেষ্টা করে। 

(২) আরাম (০০০০৫০:0 £ আরামলাভের জন মানুষ বিশেষভাবে গৃহের 
প্রয়োজন অন্কভব করে । 

(৩) জব্ধি। (০073৬111679) £ গৃহে আমর। নানারকম স্থবিধা পাইয়া 
থাকি। প্রত্যেকে আমর! নিজ নিজ প্রয়োজনমত খা, বন্ধ ও বিশ্রামের 
স্থবিধা লাভ করি। তাছাড়া সন্তানদের মানুষ কর, রোগী ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদের 
নিরাপত্তার ব্যবস্থা কর! গৃহেই সুবিধাজনক । 

(৪) অবস্থান (1০০৪০) £ গৃহের অবস্থানের উপর গৃহের সার্থকত। 
অনেকখানি নির্ভর করে। ভাড়াটে বাড়ি হউক আর নিজ বাড়ি হইক 
গৃহনির্বাচনের সময় নিয্ললিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়-- 

(ক) চারিপাশের পরিবেশ কিরূপ? 

(খ) প্রতিবেশীদের সাহচর্য কাম্য কিনা? 

(গ) কর্মক্ষেত্র কতটা দূরে ? 

(ঘ) স্কুল-কলেজ ও হাটবাজারের কি স্থবিধা আছে? নিজন্ব বাড়ি 
নির্যাণের সময় আবার জানিতে হয়-_ 

($) বাড়ির ট্যাক্সের পরিমাণ কত? 

(চ) ভবিষ্যতে উন্নয়নের কতটা! সম্ভাবনা আছে? 

(৫) স্বাস্থ্য (16210?) £ ব্যক্তির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য গৃহের প্রয়োজন ।, 
মানুষ এখানে পুষ্টিকর খান্ভ এবং উপযুক্ত বিশ্রামের স্থযোগ পায়। পরিবেশ, 
স্বাস্থ্যের অনুকূল হওয়। উচিত। 

(৬) ব্যক্তিগত্ত আগ্রহ (96:59729] 107051558) £ প্রত্যেক মাঙ্গষেরই 
কিছু-না-কিছু ব্যাপারে শখ থাকে। গৃহের অনুকূল পরিবেশে এইসব শখের 
চর্চা কর] সম্ভব হয়। 

নিরাপত্ত। (8:56) : গৃহ আমাদের সকলের মনে একটা নিরাপত্তা স্যটি 
করে। গৃহের নিশ্চিত পরিবেশে শিশুরা সবচেয়ে নিরাঁপদ্দ বোধ করে এব 
এখানে তাহাদের সুস্থ মানসিক বিকাঁশ সম্ভব হয়। রোগী এবং বৃদ্ধেরাও গৃহেই 
নিজেকে নিরাপদ বোধ করে। 

(৮) আক্র রক্ষা কক! (00805); গৃহ সকলের আক্র রক্ষায় 
সাহাধষ্য করে। 


গৃহসংক্রাস্ত আলোচন' ৩ 


(৯) ৌন্বার্দ্যসুচক কাজকর্ম (£15159301 ৪০০106৪) £ মান্থবমাজই 
অপরের সঙ্গ কামন! করে এবং অপরের নক্ষে সৌহার্দালাভের আকাক্ষ! করে। 
পরিবারের লোকের! যখন একটি গৃহে একসঙ্গে বসবান করে তখন সকলের 
মধ্যে একটা! আবেগের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাছার্ড। প্রতিবেশীদের সঙ্গেও 
সৌহার্দ্য গড়িয়া ওঠে । গৃহে এইভাবে নাঁনা সৌহার্দ্য সচক কাজকর্ম চলে । 

(১০) ব্যয় ক্স (০০০1)0225) : গূছে বাস করিলে স্বভাবতঃই পরিবারের 
ব্যয় হাস পায়। 

পৃথিবীর সকল দেশেই আজ খাচ্য-বস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে বাসস্থানের সমন্তা 
সমাধানের চেষ্টা চলিতেছে । সিঙ্গ।পুর, হংকং এবং জাপানে বাসস্থানের 
উন্নততর ব্যবস্থা করিয়। নিম্নলিখিত সুফল পাওয়া গিয়াছে £ 

(১) জনলাধারণের সামাজিক সম্তোষবিধান ঘটিয়াছে ; 

(২) শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

(৩) জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যয় হাস পাইয়াছে; 

(৪) সাধারণের আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে 

সকল উন্নতিখীল দেশগুলির মতই আমাদের দেশও জনসাধারণের বাসগৃছের 
প্রয়োজন সম্বন্ধে সজাগ এবং সাধ্যমত এই প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টা করিতেছে। 

2. বিতিম্ন সামাজিক অবস্থ1 ও আর্থিক অবস্থ'র ব্যক্তিগ্রণের জঙ্থ্য 
বাসস্থান নির্বাচন ও পরিকল্পান! (5616০6101) 8190 0121171776 0৫ & 
16510575612] 8০০0173000051001601 0166515176 ৪০৫1০-০০০1১0210165613) 

সরকারী প্রচেষ্ট৷ : জীবনযাত্রার মান অনুসারে আমর! জন সাঁধারণকে 
নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও 
উচ্চবিত্ব এই তিনটি 
শ্রেনীতে ভাগ করিয়া 
শখাঁকি। সরকার-প্রদত্ত 
সংজ্ঞা অন্ুলাবে বাৎসরিক 

(১) ৭২০০ টাক 
পর্ষস্ত আয়ের লোকের! 
নিম্নবিত্ত, 

(২) ৭২০ হইতে 
১৮০০৩ হাজার পর্যস্ত 
আয়ের লোকের! মধ্যবিত্ত 
এবং 





৪ _ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুজয। 
(৩) তাহার উধ্র্বে যাহাদের আয় তাহারা উচ্চবিত্ত । 
১৪৫৪ সাল হইতে সরকার কলিকাঁতার মত বড় বড়" শহরগুলিভে 


'খ" শ্রেনীর 


দুইটি 





নিযনবিত্বদের জন্ত এক কক্ষবিশিষ্ট ফ্ল্যাট নির্মাগ্নের প্রকল্প গ্রহণ করিয়াছেম। 
এইসব ফ্ল্যাট বাঁড়িগুলিতে একটিমাজ্র শয়ন কক্ষ, একটি রাক্াঘর এবং একক 


গহসংক্রান্ত আলোচন। € 
একটি ত্বানাগার ও শৌচাগার আছে । স্থানের পরিমাণ ২৪, রি | এইরূপ 
ফ্্যাটগুলি গ' শ্রেণীভুক্ত (0১ ০866£০1:5)। 
১৯৫৯ সাল হইতে মধ্যবিত্তের জন্ত সরকারী প্রচেষ্টায় একটু উন্নত ধরনের 
ফ্যাট নির্মাণ গ্রকল্প গৃহীত হইয়াছে । এই ফ্র্যাটগুলি বিভিন্ন আয়তনের এবং 
বিভিন্ন মূল্যের । নিয়ে উহাদের বর্ণন৷ দেওয়া! হুইল : 


কক্ষের সংখ্যা স্থানের পরিমাণ মূল্য ” 

( বর্গফুট ) ( হাজারে ) 
২ কক্ষবিশিষ্ট ৩২৪1৪১৮1৭৪৩ ২১ হইতে ৫৩ মধ্যে 
২ কক্ষবিশিষ্ট ৩৩৫।৪২৪ নী ২২।৩২ 


২।৩ কক্ষবিশিষ্ট ৪২৪।৬০ ০1৮০০ ৩০ হইতে ৬৭র মধ্যে 

এইসব ফ্ল্যাউগুলি 'খ" শ্রেণীভুক্ত (4: ০৪৮৫০: )। ইহীতে ১টি বা ২টি 
শয়নকক্ষ, একটি বনুউদ্দে্টে ব্যবহারের জন্য নিশ্ত্িত কক্ষ (20051009056 
£0010), বাম্নীঘর ও খাবার জায়গ? এবং নগানাগ্রার ও শৌচাগার থাকে । 

উচ্চবিত্বদের জন্থা আবার বিলাস কক্ষ (1 8091:0006100 নির্মাণ করা 
হইতেছে । এইসব ফ্ল্যাটগুলি “ক' জ্ঞণীভুক্ত 14১1 ০৪65805 )। ইহাতে 
গ্যারাজ ও ভৃত্যদেরও থাকার বাবস্থা থাকিবে । 


“ক: শ্রেণীভূক্ত ফ্ল্যাট 
কক্ষের সংখ্যা স্থানের পরিমাণ মূল্য 
( বর্গফুট) 
২ কক্ষবিশিষ্ট ১০৮০ | ১,২৫১০০০-টাঁক। 
৩ কক্ষবিশিষট ১৯৭৫ ১... ২,৩০,০০০ টাঁক। 


বাসগৃহ নির্বাচন £ আমাদের দেশের শহবাঁঞ্চলে নিয়বিত্ত শ্রেণীর লোকেবা' 
বাঁসগৃহ নির্বাচনের সময় নিম্নলিখিত স্বিধাগুলির 'কথ! চিন্তা করে-- 
(ক) সাধারণের ব্যবার্ধ অব্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (00110 
0011063) যথ। | | 
' (১) বিদ্যুতের স্থবিধা আছে কিনা। 
(২) পানীয় জলের স্থবিধা কিন্ধপ? 
(৩) নর্দমা এবং অনাঁময় ব্যবস্থা (882901018) উন্নত কিনা 


৬. গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রযা 


€খ) সামাজিক ত্থুযোগ-হথবিধা সমৃছ (9৩:51০58) কতটা ? 

(১) পথঘাটের স্থবিধ! কিরূপ? 

(২) দোকান-বাজারের সুবিধা! কতটা ? 

(৩) শিক্ষার স্থযৌগ আছে কিনা। [নিম্নবিত্ত লোকেরা ুলের শিক্ষা 
উপর জোর দেয়, পরস্ত মধ্যবিত্তরা কলেজীয় শিক্ষা এবং অন্যান্ত বৃত্তি শিক্ষা 
কথাও চিন্তা করে। ] 

(৪) চিকিৎসার স্থবন্দোবস্ত আছে কিন! অর্থাৎ ডাক্তার ওষুধের দোকান, 
হাসপাতাল কিংবা স্বাস্থ্যকেন্ত্রের সুযোগন্থবিধা! আছে কিনা। 

(গ) উপরোক্ত সুবিধাগুলি ছাড়! মধ্যবিত্ত শ্রেনীর লোকের! গৃহ নির্বাচনের 
সময় আবার কিছু ব্বাচ্ছন্দ্যের (82061১16198) কথাও চিন্তা করে, যেমন-_ 

(১) বাড়িটি কোন্‌ মুখী? আমাদের এই বাংলাদেশে পূর্ব ও দক্ষিণ দুয়াবী 
বাড়িই সবচেয়ে ভাল। 

(২) নিকটে কোন খেলার মাঠ, খোল! জায়গ! অথব! পার্ক আছে কিন1? 

(৩) দিনেমা, থিয়েটার অথবা অন্ত কোন প্রকার আমোদ-প্রমোদের 
স্ববিধা আছে কিনা? 

উচ্চবিত্ত পরিবারের লোকেরা! গৃহের স্থান নির্বাচনের সময় থেসৰ বিষয় চিন্তা 
করেন সেগুলি এই : 

(১) জমির পরিমাণ যথেষ্ট কিন। এবং উহা আকৃতিটি সুন্দর কিনা? 

(২) জমিটি কোন্‌ দিকে মুখ করিয়া অবস্থিত ? 

(৩) জমি উন্নয়নে কিরূপ খরচ পড়িবে? 

(৪) জল নিকাশের স্বন্দোবস্ত আছে কিন! ? 

(৫) জমিটি কি ভরাট? 

(৬) রাস্তাঘাটের দুরত্ব কতটা? পথঘাট মোটর চলাচলের উপযোগী কিন? 

(৭) জল, গা, বিদ্যুৎ, জলবাহিত প্রণালী এবং টেলিফোনের সুবিধা 
পাঁওয়1 যাইবে কিনা? 

(৮) নিকটে পেট্রোল পাম্প আছে কিন! ? 

(৯) প্রতিবেশীরা কোন্‌ শ্রেণীর? তাহাদের আর্বিক ও সামাঙিক 
মান কিরূপ? 

(১*) খতদ্যতীত সকল রকম সামাজিক সথঘোগ- -স্থৃবিধ! ও স্বচ্ছন্দযের 
কথাও তাহারা চিন্তা করেন। 

বাসন্ছ।ন পরিকল্পনার মুল নীতি ঃ মানুষ ঘখন একটি বাসস্থানের নকৃশ! 
(45918) বা! পরিকল্পনা (0115718) গ্রহণ করে তখন সে তাহার কতগুলি 


গৃহসংক্রান্ত আলোচনা . ৭ 


'আকাক্ষ! বা মূল্যবোধ পরিতৃপ্ধ করিতে চায়। বেয়ারের (8৮5৩:)*-মতে 
এই মূল্যবোধ হইল নয়টি। গুরুত্ব অন্ুলারে সাজাইলে উহার হইল অর্থ 
সবীচান ' (6০0190295 ), পরিবার কেন্দ্রিকতা (£81001]5 06160979 )) 
ধ্ছিক স্বাস্থ্য (055158] 1১6৪100), সৌন্দর্য (2650,66005 ) অবসর 
(151506 ), সাম্য (6981165 ), স্বাধীনতা (£:5০001 ), মানপিক স্বাস্থ 
€ 2061051 1)6810 ) এবং সামাঙ্জিক প্রতিষ্ঠা (309০18] 69690119180061)6)। 
অর্থ বাচাইবার জন্য জমির দাম এবং নির্মাণ খরচের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। 
প্রত্যেক পরিবারই আধিক সামধ্যের মধ্যে গৃহ নির্বাচন কৰিবেন। 

নিয্বিত্বদদের আধিক আয় এতই সীমাবদ্ধ যে গৃছের নকৃশ। রচনার লময় 
তাহারা কেবল কোন মতে দিন যাঁপনের জন্য একটি আশয়ের ব্যবস্থা কবেন। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি মাত্র কক্ষ থাকে এবং উহাকে নান! উদ্দেশ্তে ব্যবহার 
করা! হয়। সঙ্গে রান্নার একটু জায়গা এবং ন্ানাগার ও শৌচাগারের ব্যবস্থা 
'থাকে। 

মধ্যবিত্তর! শরিবারকেন্ত্রিক গৃহপরিকল্পনাস্ম চেষ্টা করেন। গৃহের প্রত্যেকের 
জন্ত স্বতন্ত্র শয়ন কক্ষের ব্যবস্থা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না বটে তবে 
সকলেই যাহাতে আরামে বিয়া নিজ নিজ কাজ করিতে পাবে এবং 
একজ্রে গল্পগুজব করিতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। সাধারণতঃ এইরূপ 
গৃহে অন্ততঃ একটি ব1 দুইটি শয়ন কক্ষ, একটি বসার ঘর, রান্না ও খাবার 
জায়গা, মীনাগার ও শৌচাগার থাকে । 

পরস্ত বিত্তবানরা গৃহপরিকল্পনার সময় পরিবারের প্রয়োজন এবং আরামের 
'দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন। তাছাড়া বেয়ারের (85৫7) নয়টি মূল্যবোধও তাহাদের 
পরিকল্পনায় কমবেশী প্রাধান্য পায়। প্রথমেই তাহারা সমস্ত গৃহকর্মের একটি 
তালিকা প্রস্তত করেন। তালিকায় যেসব কাঞ্জ স্থান পায় তাছা এই : 

(১) আমোদ-প্রমোদূজনিত কাজ; 

(২) গৃহকর্ম, যেমন-_বান্না করা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ধোওযা ও 
ইস্ত্রি করা, সেলাই কর] ইত্যাদি কাজ; 

(৩) ব্যক্তিগত কাজ, বিশ্রাম ও নিদ্রা ; 

(৪) উপানন1; 

(৫) জিনিপপন্র মজুত কর! । 

উপরোক্ত সমস্ত কাজের জন্ত নির্দিষ্ট কক্ষ বা! স্থান থাকে । 


*. 01602) ন্‌, 8652) 8058108 ; & 780698] &0817918, বৈওলা ০০৮ :+ 189 
201802011180 0০20905, 1969, 29 174-117, 


৮ গৃহ-পরিচালন! ও গৃহ-শুশ্রযা 


বিভিন্ন কক্ষের আয়তন £ 
বৈঠকখানার আয়তন-_ ১২১১৬ 
ৃ ১৪১ ২১? 
১৪১২৪ 
শয়নকক্ষের আয়তন-_ ১০১৫ ১২. 
| ১২১১৪ 
খাবার ঘরের আয়তন-_ ১২/১৫১২' 
বসার ঘরে খাবার জায়গ।র 
আয়তন-- ৮ ৮৫১২ 
রান্নাঘরের আয়তন-_ ৮1৯ ১৫১২" 
ভাড়ার ঘরের আয়তন-_ ১০+১৫ ১২' 
একাধিক স্নানাগার ও-_ ৫১৫ ৭ 
শৌচাগার | ৭১৫৮ 
ভূৃত্যদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ 


গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের গৃহের স্থান নির্বাচন £ গ্রামাঞ্চলের 
অধিবাসীরা সাধারণতঃ স্কুল, হাসপাতাল, পুলিশ ফাড়ি, বাস্তাঘাট, বাস 
চলাচল, খেলার মাঠ, খোলা জায়গা এবং কমিউনিটি সেন্টারের স্থবিধা 
দেখিয়া বাসস্থান নির্বাচন করেন। 

তাহাদের গৃহপরিকল্পনায় বসার ঘর, শয়ন কক্ষ, রান্নাঘর, ভাড়ার ইত্যার্দি' 
ব্যতীত বারান্দা, খানিকটা খোলা জায়গা, গোশালা ইত্যাদ্দিরও ব্যবস্থ' 
থাকে । 

সরকারী সমীক্ষায় দেখা গিয়াছে যেলব গৃহ মজবুত, স্বাস্থ্প্রদ, আধিক 
সামর্থ্যের মধ্যে তৈরী কর! সম্ভব, নিরাপদ ও বাঁড়ির লোকেদের আক্র রক্ষা করে, 
ধর্ম বিশ্বানে বাধ! দেয় ন! সেই সব বাসস্থানই গ্রামবাসীদের নিকট গ্রহণ যোগ্য |. 

3. বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিবিধ কক্ষের ব্যবহার 

( 41109580058 1090109 001: 01261:61)6 10717000565 ) 

একটি পরিবারের লোকেদের কি ধরনের অথবা কতগুলি কক্ষবিশিষ্ট 
গৃহের প্রয়োজন হইবে তাছ! নির্ভর করে প্রধানতঃ 

(১) পরিবারের আকুতি বা আয়তনের উপর ; 

(২) পরিবারের লোকেদের অভ্যাস, কচি ও সামর্ঘ্ের উপুর ; 

(৩) গৃহে কি ধরনের এবং কতখানি কাজ অনুষ্ঠিত হইবে তাহার উপর । 

মোটকথ! একটি স্থপরিকল্পিত গৃহের জীরনযাত্রার মধ্য দিয়া পরিবারের: 


গৃহসংক্রাস্ত আলোচন। ৯ 


লোকেদের অভ্যাস, কচি এবং চরিত্র প্রতিফলিত হয়। তবে সাধারণতঃ 
আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিতে প্রয়োজন অনুযায়ী একাধিক 
শয়ন ঘর, একটি বৈঠকখ।না, রান্নার ও খাবার জন্ত একটি নির্দিষ্ট স্থান 
থাকে। তছুপরি অনেক গৃহে পড়ার ঘর ও পূজার ঘর থাকে । সাধ্য থাকিলে 
একটি শিশু কক্ষও বাখা উচিত। . এখানে বিভিন্ন কক্ষের ব্যবহার সম্বন্ধে 
আলোচনা করা হইল। 4 

(১) "শয়ন কক্ষ (6৭:০০) : গৃহে অন্যান্য সমস্ত কক্ষের তুলনায় 
শয়নকক্ষের গুরুত্ব অনেক বেশী। শয়নকক্ষটি আমাদের নিদ্রা, বিশ্রাম ও 
মানপিক শাস্তিলীভের জন্য একান্ত প্রয়োজন। একটি পরিফার-পরিচ্ছন্ন 
নিজন্ব শয়নকক্ষ মানুষের বিশ্রীমলাভে সাহায্য করে, মনের শাস্তি ও আনন্দ 
গভীর করে এবং বাস্তব জীবনেও তাহার কর্মক্ষমতা বাড়াইতে সাহায্য করে। 
বাড়িতে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত শয়নকক্ষ থাক] দরকার । 

বাড়িতে কতগুলি শয়নকক্ষ থাকিবে উহ! নির্ভর করে পরিবারের লোকসংখ্যা, 
সম্তানর! কোন্‌ বষুসের, তাহার! ছেলে ন! মেরা এই সবের উপর। সাধারণতঃ 
একজন লোকের পক্ষে একটি ১০ ফুট দীর্ঘ এবং ১০ ফুট প্রশস্ত ঘর হইলেই 
চলে। একাধিক ব্যক্তি একটি কক্ষ ব্যবহার করিলে কক্ষগুলি আয়তনে বড় 


হইবে নতুবা পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ বায়ুর, অভাব হইবে এবং লোকেদের স্বাস্থ্যহানি 
ঘটাইবে। 


শয়নকক্ষটি গ্রস্ত রর প্রয়োজন মত অন্য কাজেও ব্যাবহার কর। চলে, 
যেমন, 

(১) বসার ঘর হিসাবে; 

(২) পড়ার ঘর হিসাবে; 

(৩ শিশুদের খেলার ঘররূপে ; 

(৪) সাজ-০পাশাক করার জন্য ; | 

(৫) আবার কখনো বা ব্যক্তিগত শখের কাজও এখানে বসিয়া কব! 
চলে। 

শয়নকক্ষে প্রত্যেকের পোশাক বাখার জন্য আলমারি, আলন! কিংবা! 
বইএর তাক ইত্যাদি রাঁখা ঘায়। 

বৈঠকখান। (17178 :০০০ ) £ সামাজিক মেলামেশা এবং বাঁড়ির 
সকলে মিলিয়া অবসর যাপনের জন্য একটি বৈঠকখানার প্রয়োজন অনুভূত 
হয়। বাঁড়িতে যাহাদের লোক সমাগম বেশী হয় কিংবা যাহাঁদের অতিথি 
অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করার দরকার তাহাদের বৈঠকখানা ঘরটি প্রশস্ত 
হওয়া বাঞ্ছনীয় । 


১০ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুধা 


আজকাল অনেক গৃহেই বৈঠকখানার মধ্যে খাবারও ব্যবস্থা কর! 
হইতেছে । এইবপ লিভিং-কাম-ডাইনিং কমগুলি (1.15178-0010-0119178 
০০০ ) আয়তনে বেশ প্রশস্ত হয় এবং একটি ক্ষুদ্র বাড়িতেও একটু 
খোলামেলা ভাব স্থত্টি করে। প্রয়োজনে খাবার টেবিলটি ভাজ করিয়া 
রাখিয়া এইরূপ কক্ষকে অন্তান্ত উদদেস্তেও ব্যবহার করা! যায়, ষেমন, 

, (১) শিশুদের খেলার ঘররূপে, 

(২) ছেলেদের পড়ার ঘর হিসাবে, 

(৩) গৃহিণীর সেলাই-কক্ষরূণে, 

(৪) সাময়িক অতিথির শয়ন কক্ষরূপে । 

শিশুকক্ষ (0:56.5 )8 জীবনযাত্রার সর্বত্র বয়স্ক ব্যক্তির প্রাধান্ত। 
আমরা বয়স্কদের শ্রম, বিশ্রাম' এবং চিত্তবিনোদনের যেরূপ গুরুত্ব দিয়া থাকি 
শশুদের জীবনের প্রয়োজনগুলির পেরূপ গুরুত্ব দিই না। অথচ শিশুদেরও 
খেলাধুলা এবং অন্তান্ত কাজের প্রয়োজন আছে কারণ এইরূপ খেলাধুলার 
মধ্য দিয়াই সে আত্মবিকাশে সুযোগ পায়, শ্বাবলম্বী হইতে শেখে এবং 
প্রকৃত সামাজিক হইয়া! ওঠে। প্রত্যেক বাড়িতে তাই খেলাধুলার সরঞ্াম 
এবং শিশুর উপযোগী কিছু আপবাব থাকা দরকার। সম্ভব হইলে এইসব 
' সবরগ্তাম দিয়া একটি শিশুকক্ষের ব্যবস্থা করা! উচিত। ধনীগৃছে একটি 
শিশুগৃছের ব্যবস্থা করা কঠিন নয়। 

আজমবাবঃ আন্বাবের মধো শিশুদের ক্ষুত্র দেহের উপযোগী একটি 
ছোট খাট, ছোট চেয়ার, নীচু টেবিল, আলমারি এবং পিঙ্ক ইত্যার্দি থাকিবে 
যেগুলি বড়দের সাহায্য ছাঁড়া নিজেরাই স্বাধীনভাবে ব্যবহার করিতে পারে। 
এই ধরনের সামগ্রী শিশুকে যেমন স্বাবলম্থী হইতে শিক্ষ। দিবে তেমনি নিজের 
কাঞ্গ নিজে করিতে পারিয়া শিশু আনন্দলাভ করিবে । 

খেলনা ও অন্যান্য সরঞ্জাম £ নার্সারী বা শিশুকক্ষের' প্রধান উপকরণ 
হইবে কিছু খেলনা । শিশুর জন্য কোন দামী খেলনা! কিনিবার প্রয়োজন 
নাই। দামী জিনিসের মূল্য শিশু বোঝে না, সে চায় কিছু “কাজের জিনিস'। 
তাহার গ্রয়োজনোপযোগী কিছু স্থলভ লাঁধারণ খেলনা দিলেই সে. তৃপ্ত হয়। 
বয়স্কদের প্রত্যেকেরই যেমন কাজের কিছু-না-কিছু উপকরণ থাকে শিশুদের 
জীবনেও তেমনি কাজের উপকরণ চাই। শিশুর প্রধান কাজই হইল খেল!। 
খেলার মধ্য দিয়া সে এক গোপন কর্মপ্রবাহের সন্ধান পাঁয় এবং খেলনাই 
শিশুর কাজের উপকরণ। শিশুর জীবনে তাই খেলনার গুরুত্ব খুব বেশী। 
 উপযুক্ষ খেলনা! পাইলে (১) শিশুর দেহ স্থগঠিত হয়। (২) জগৎ সবন্ধে 


গৃহসংক্রাস্ত আলোচনা ৃ ১১ 


তাহার বাস্তব অভিজ্ঞতা জন্মে। (৩) তাহার হ্জনম্পৃহা! তৃপ্ত হয় এবং 
(৪) কক্সনাশক্তির বিকাশ ঘটে । তাই শিশুর জন্য নিয়লিখিত খেলন! রাখিতে 
হইবে £ 

(১) পেনী সঞ্চালক খেলনা £ শিশুর প্রথম প্রয়োজন তাহার দৈহিক 
বিকাশ। তাহার হ্ষুত্র দেহের পেশীগুলি যাহ!তে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চালিত 
হইতে 'পারে এইজন্ত তাহার কিছু পেশী সঞালক বা দৌড়ঝাঁপের খেলা 
দরকার। একটি ছোট সাইকেল, কাঠের দোলনা, চাকা লাগান কাঠের 
বাক্স ও পিপে শিশুর উপযুক্ত খেলনা । সম্ভব হইলে বাড়িতে একটি স্লাইডও 
রাখা চলে। 

(২) পরীক্ষামূলক খেলন|।$ সব শিশুই নিজের ইন্দ্রিয় পরিচালন? 
করিয়া জগৎ প্রত্যক্ষ করিতে চায়। তাই ভাতের কাছে যাহা পায় তাহ! 
লইয়া ঘাটাঘাটি করিতে ভালবাসে । জল, বালি, কাদামাটি সম্বন্ধে তাহার 
আগ্রহ খুব বেশী। শিশুর জন্য কিছু বালি এবং কাঁদামাটির ব্যবস্থা কর! 
সব বাড়িতে সম্ভব। তাছাড়া তাহার উপয্মাগী ছোট বালতি, কোদাল, 
ঝাঁরি, রবারের নল, নানা আকারের শিশি-বোতল, জলে ভাসান যায় 
সেলুলয়েডের এইবূপ কিছু খেলনা রাখিলে শিশু এগুলির প্রকৃতি ও ব্যবহার 
জানিয়া আনন্দ এবং শিক্ষালাভ করে। 

(৩) জ্জনমুলক খেলন! £$ বয়স্কদের মতই শিশুও নতুন কিছু করিয়া 
আনন্দ পায় এবং তাঁহার মধ্যে স্জনের একটি ইচ্ছা সুপ্ত রহিয়াছে। খুব 
সাধারণ জিনিস দিয়! সে 'বেলগাঁড়ি', “বাড়ি বাঁড়ি' খেলা শুরু করিয়া দেয়। 
তাহার জন্য কিছু খালি দেশলাইএর বাক্স, নানা বকমের গাছঃ রঙ» খড়ি» 
তুলি, বুরুশ, কাচি, তাছাড়া ঝিনুক, হুড়ি, তেতুলবীচি ইত্যাদি রাখিয়া 
দিলে সে নানাজিনিস তৈয়ারী করিয়া হাতের কাঁজে দক্ষতাঁলাভ করিতে পারে। 

(8) কল্পনাবিকাশী খেলনা ঃ অন্থকরণপ্রিয়ততা শিশুদের একটি 
ত্বাভাবিক ধর্ম। বড়দের অনুকরণ কৰিয়া ছোটর! রান্গীবান্না করে, কেউবা 
ডাক্তার, শিক্ষক, রেলগাঁড়ির ড্রাইভার ইত্যাদি সাজিয়া বসে। শিশুদের 
নার্মারী কক্ষে তাহাদের স্বভাব অশ্থযায়ী কিছু রান্নার সরঞ্জাম, রষ্িন ছবির 
বই এবং অন্তান্ত উপকরণও রাখিতে হয়। 

জন্মের পর প্রথম ২।৩ মাস বয়ন হইতেই শিশুকে তাহার .নিজদ্ব কক্ষে 
ঝাখার অভ্যাস করান যাইতে ারে। ঝড় হইফ়াও সে তাহার নিজের কক্ষটিই 
ব্যবহার করিবে । 

গৃহে কোন সাময়িক অতিথি আসিলে শিশুকক্ষটিকে অভিথি-কক্ষরপে 
ব্যবহার করা যায়। 


১২ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-সশুশ্রষা 


রাক্সাঘর ( 87:০1:97.) $ প্রত্যেক বাড়িতেই একটি বাক্াঘর থাকে। 
বাম্নাঘরের পরিকল্পনা এবং জিনিসপত্র যেন গৃহিষীর শ্রম বাচাইতে সাহাষ্য 
করে। ম্বতন্ত্র ভাড়ার ঘর ন1 থাকিলে রান্নাঘরের মধ্যেই যথেষ্ট তাক, 
সম্ভব হইলে আলমারি গ্রস্তত করাইয়া বাসনকোসন ও ভাড়ারের জিনিসপঞ্জ 
রাখার ব্যবস্থা করিতে হয়। 

রান্নাঘর ও খাবার ঘর পৃথক্‌ থাকাই বাঞ্ছনীয়। তবে এপ দুইটি পৃথথক্‌ 
কক্ষের ব্যবস্থা! করিতে না পারিলে রান্নাঘরেরই একটি প্রশস্ত কোণ বাছিয়৷ 
লইয়া খাবার জায়গা করিতে হয়। প্রয়োজনে রান্নাঘরকে অন্ত উদ্দেশ্টেও 
ব্যবহার করা যায়, যেমন-_ 


(১) খাবার ঘর হিসাবে ; 
(২) ভাড়ার ঘর ছিসাবে; 
(৩) ইন্্ি করার জন্য; 


(৪) প্রশস্ত হইলে এবং অন্য কোন ব্যবস্থা ন! থাকিলে ভূত্যের শয়ন কক্ষ- 
বূপে। 


ভাড়ার ঘর (9০: £০০০০ )2 রান্নাঘরের পাশেই ভাড়ার ঘরটি 
থাক। বাঞ্ছনীয়। ভাড়ার ঘরটিতে ভড়ারের জিনিসপত্রই সাধারণতঃ রাখা 
হয়, তবে অন্যতভাবেও ব্যবহার করা চলে, যেমন- বাড়ির বাঁড়তি জিনিসপত্র 
যথা, বাগানের সরঞ্জাম, বৈছ্যতিক জিনিসপক্জ, অতিরিক্ত বাঁসনকোসন ইত্যাদি 
এখানে সংরক্ষণ করা যায়। 


পড়ার ঘর (5695): প্রত্যেক বাড়িতেই ছুই একটি ছেলেমেয়ে 
থাকে। অনেক বাড়িতে তাহাদের পড়াশুনার জন্য একটি পৃথক্‌ কক্ষের 
'বব্যবস্থা থাকে । পড়ার ঘরে পড়ুন! ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনীয় বই ও খাতাপজ্র, 
ম্যাপ, গ্লোব ও অন্তান্ত সবঞাম থাকিবে । প্রয়োজনে পড়ার ঘরটিকে অন্ত 
'্উদ্দেশ্রেও ব্যবহার কর! চলে, যেমন-_ 


(১) খাবার ঘর হিসাবে, 

(২) খেলার জায়গা হিসাবে, 

(৩) অতিথিকক্ষরূপে। 

(৪) গৃহের কোন ব্যক্তির সাময়িক বিশ্রামকক্ষরূপে । 

জানাগ।র. (82:০০ ) £ প্রত্যেক বাড়িতেই একটি কিংবা একাধিক 


আনাগার থাকে । প্রয়োজন মত দ্বানাগারটি ধোৌতাগাররূপে ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। 


''গ্ুহের অভ্যস্তরাণ সজ্জা ১ 


4. গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জা! ও বর্ণ-পরিকয়ানা 


(11706039 6০01861018 8130. 50100: 801060068) 


শিল্প-ন্যি মাস্ুষের এক সহজাত প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির প্রেরণায় মানুষ 
'হাতের কাছে ঘাহা পায় তাহাকেই স্থন্দর করিয্া! তুলিতে চেষ্টা করে। 
কুস্তকার মাটির গায়ে কয়েকটি আঁচড় কাটিয়া স্থন্দর ঘট-পট তৈয়ারী করে, 
চিত্রকর কাগজের গায়ে রেখা টানিয়! দৃিমধুর চিত্রাঙ্বন করে, ছুতোর কাঠ 
কাটিগ্পা চমৎকার আসবাব তৈত়াৰী করে, স্থপতি পাথর খুদিয়] মৃত্তি গড়ে, 
মানুষের শ্বভাবই হইল অতি সাধারণ জিনিপকে সুন্দর করিয়া তোলা । যে 
গৃহে আমর! বাস করি আমাদের পরিবেশের মধ্যে সেই গৃহই হইল সবচেয়ে 
পরিচিত এবং নিকটতম বস্ত। একটুখানি প্রপীধনের সাহাষ্যে উহাকে সুন্দর 
করিয়! তুলিতে পারিলে সমস্ত জীবনযাজ্জ1 মনোরম হইয়া ওঠে । 


গৃহসজ্জা! কাকশিল্পের (21) 25 ) অন্তর্গত নয়। চিত্রাস্কন, দঙ্গীত কিংবা 
সাহিত্য রচনা, স্থাপত্য বিদ্যা ইত্যাদি সকলই কারুশিল্পের অন্তর্গত কেননা এই 
সব ক্ষেত্রে শিল্প শ্ল্পীর অস্তরের অনুপম হৃষ্টি। পরন্ত গৃহসজ্জা আলক্কারিক 
শিল্প ( ৫০০০:৪৮৬ ৪:০৮) বলিয়া গণ্য। কারুশিল্পের ক্ষেজে শিল্পবস্ত, 
স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থাৎ উহা আপনাতে আপনি পূর্ণ। দর্শকের লক্ষ্যস্থল এ 
শিল্দ্রবযটি। আলঙ্কারিক শিল্পের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পৃথকৃ। শিল্পী এখানে নতুন 
জিনিম স্থপতি করেন না, অপরের সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলিবার 'জন্ত উহাতে 
কতকগুলি আলঙ্কারিক বস্ত সংযোগ করেন মাত্র। এই বস্তগুলি স্ন্দর বটে 
তৰে উহাদের উদ্দেশ্য অন্য বস্তর সৌন্দর্য বাড়ান। উদাহরণ হিসাবে বল৷ 
যাইতে পারে একজন চিত্রকর অনেক . চিত্র আকিতে পারেন এবং প্রত্যেকটি 
চিত্রই হয়ত শিল্প হিনাবে অতুলনীয় কিন্তু তাই বলিয়া একটি ক্ষুত্র কক্ষে এরূপ 
অনেক চিত্র রাখিলে স্বতাবতঃই কক্ষের সৌন্দর্য ব্যাহত হইবে।' শ্বধু চিত্র 
সন্নিবেশের ক্ষেত্রে নয়, আসবাবপজের নির্বাচন, পুষ্পবিন্তাস, পর্দার বং নির্বাচন 
ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপাবেই গৃহ-্রসাধনকারীর নিকটে গৃহই হইবে মুখ্য বস্ত এবং 
গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য যাবতীয় অলঙ্কার সংযোগ করা হইবে উহারা 
সর্বদাই গৌণ ভূমিকা অবলম্বন করিবে । 


জলঙ্কারিক শিল্পের মুল নীতি : কাকশিল্লের সঙ্গে প্রত্যেক আলঙ্কারিক 
শিল্পের একটি ব্যাপারে বিশেষ সাদৃশ্ট পরিলক্ষিত হয়। উভয়ের যুল নীতিগুণলই 
এক । কাকুশিয্পের মতই অলঙ্কার শিল্পের মূল নীতি হইল পাঁচটি--সঙ্গতি 
(2:০29:0০07)), সামঞ্স্ত (02191)0৩ ), সমন্থয় (19:0২075 ), 'ছুন্দ 


১৪ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রবা 


(1105 0010 ) ও গুরুত্ব 1 820%8815 )। এই পাঁচটির সমাবেশ না ঘটিলে। 
প্রত্যেক শিল্পসজ্জাই ব্যর্থ হয়] যায়। 

(১) সঙ্গতি (0:090:008 ); ছুইটি জিনিসের পারস্পরিক সম্বন্ধের 
মিত্রতা বা! মিলনের নামই সঙ্গতি। এই মিত্রত পূর্ণের সঙ্গে অংশের কিংবা, 


অংশের সঙ্গে অংশের মধ্যেও সংঘটিত হইতে পারে। গৃহ-প্রপাধনে এই সঙ্গতি. 
ব1 মিন্রতা রক্ষা! করিয়। চল! উচিত। 


(২) সামঞ্জন্ত (881272০ ): কারশিল্পের ক্ষেত্রেই হউক কিংব 
আলঙ্কারিক শিল্পের ক্ষেত্রেই হউক শিল্পবস্তর মধ্যে সামঞ্রস্তের অভাব থাকিলে 
সমস্ত জিনিসটির সৌন্দর্য যথাযথ ফুটিয়া ওঠে না। গৃহ-প্রসাধনের সময় যখন 
আসবাব বা অন্থান্ত বস্ত সমাবেশের বাহুল্যে সমস্ত মনটা একদিকে ঝুঁকিয়া! পড়ে 
তখন তাহার বিপরীত অংশে কিছু রাখিয়া কক্ষের ভারপাম্য রক্ষা! করিতে হয়। 
এই ভারসাম্য বা সামন্ত রক্ষার জন্য সর্বদা! যে ছুই দিকে একই মুল্যের বা 
একই ওজনের বস্ত সমাবেশ করিতে হইবে এইরূপ কোন বাধাধর] নিয়ম নাই। 
ছই দিকে দ্রষ্টার মনোযোগ মাব্ধণের জন্য একদিকে ভারী বস্ত এবং বিপরীত 
দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র বন্ধ সম্জাবেশ করিয়াও এই সামঞগ্রন্ত রক্ষা করা যায়। সামঞ্ুস্ত 
রক্ষার দুই জাতীয় দৃষ্টাস্ত পাওয়। যায়_ 

(ক) চাক্ষুষ ব' প্রত্যক্ষ সামঞ্স্য ( :011009]1 08181)06) 

(খ) অপ্রত্যক্ষ বা অন্তরের সামপ্রস্য ( 17060917991 02191)06 ) 


চাক্ষ্ষ সামঞ্র্ত (700081 72121) )£ কেন্ত্র স্থির রাখিয়া ছুই দিকেই 
যী সমান গুরুত্বের জিনিস রাখা যায় তবে তাহাকেই বলে চাক্ষুষ সাম্গুস্য। 
যেমন একটি টেবিলের উপর কেন্দ্র ঠিক করিয়া সমান দূরত্ব বজায় রাখিয়া ঘি 
একই নকশার সমান মাঁপের সমান ওজনের ছুইটি ফুলদানী সাজান হয় তবে 
উহাদের আমরা চাক্ষুষ সামঞ্ুন্ত বলিব। কারণ প্রত্যেক ক্ষে্জে ছুই দিককার 
বন্তর গুরুত্ব সমান দেওয়া! হইয়াছে। 


অগ্রত্যক্ষ বা অন্তরের সাম্তশ্ত (17601209] 08191)06) £ গৃহ প্রসাধনের 
বেলায় হখন সমান গুকত্বের জিনিস দিয়! ঘর না সাজাইয়! এক দিককার প্রসাধনে: 
বেশ গুরুত্ব দেওয়! হয় যাহাতে সাধারণের দৃষ্টি এ দিকেই আৰু হয় এবং 
. জন্দিকে সাদামাটা কিছু রাখি] কক্ষের তারসাম্য বজায় রাখ! হয় তখন 
তাহাকে বলে অগ্রত্যক্ম সামন্ত । গৃহ-প্রসাধনে যদিও প্রত্যক্ষ সামঞন্ত রক্ষার 
রেওয়াজ চলিয়া আসিতেছে তবু এই প্রত্যক্ষ সামঝন্তের নীতি যদি সমস্ত 
বাঁড়িটিতে মানিক! চল! হয় তবে তাহ! নিতান্থই ছীচে ঢাল! সাজ বলিয়া! 


গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জা ১৫ 


প্রতিভাত হয়। ছীচে ঢালা একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন সজ্জা একঘেয়ে খাগ্যের 
মতই বিরক্তিকর 

(৩) জমন্বয় ( 1381:00019 ): সমন্বয় শিল্পতত্বের অন্যতম মূলনীতি। 
গৃহে শুধুমাত্র কতকগুলি দামি দামি জিনিস জড় করিলেই গৃহ-প্রসাধনের পক্ষে 
যথেষ্ট উপাদান সংগ্রহ করা হইয়াছে ভাবা ভুল। আলঙ্কারিক শিল্পের আসল 
কৃতিত্ব যাবতীয় সামগ্রীর একত্র সন্ত্িবেশে এবং উহাদের পরস্পরের মধ্যে সমন্বয়, 
বা একা সাধনে । 

(৪) ছন্দ ( 75000) ): গৃহসজ্জার আর একটি লক্ষ্য হইগ ছন্দ বক্ষা। 
এই ছন্দগতি বা ছন্দলীল। ঠিক কি জিনিস তাহ কথায় প্রকাঁশ কর! বড় কঠিন। 
নঙ্গীত ও নৃত্যের ছন্দ আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পাঁবি। নাঁনা বিচিন্ত 
ভঙ্গীতে, নানা তাল এবং বিরামের মধ্য দিয়! ছন্দ আপনাকে প্রকাশ করে। 
ছন্দের এই উচ্চ-নীচ গতি, এই নতৃনত্ই ছন্দের প্রধান আকর্ষণ। গতি 
(70056106186) এবং পুনরাবৃত্তি (15060001 ) হইল ছন্দের প্রাণ। 

চলিতে চলিতে ছন্দের গতিস্থির হইয়া ধীয়। ইহার নাম যতি। যতির 
শেষে আবার গতির পুনরাবৃত্তি ঘটে, অর্থাৎ গতির শেষে কিছুক্ষণ বিরাম, 
আবার গতি । গতি এবং যতি উভয়ে মিলিয়া ছন্দ। এই ছন্দ কাঁকরশিল্পে 
এবং প্রত্যেক আলঙ্কারিক শিল্পেই অনুভূত হয়। গৃহ-প্রসাধনের বেলাতেও 
উহার চিত্রসন্পিবেশে, আপবাবপত্র সংস্বানে এই ছন্দ মানিয়৷ চলা দরকার । 
সমস্ত কক্ষে যতগুলি বস্ত সাজান হইবে একের সঙ্গে অপরের সামঞস্ত রাখিয়া 
এবং উহাদের স্ধ্যে পরিমিত বাবধান রাখিয়া! চল । এই যতির নিয়ম মানিয়! 
চলিলে গৃহের কোন এক স্থানে দৃষ্টি আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিবে না । সমস্ত 
কক্ষটি যেন একটি ছন্দে নৃতা কিয়! উঠিয়াছে বলিয়া মনে হইবে এবং কক্ষের 
এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে চোখ নাচিয়! বেড়াইবে। প্রত্যেক বার যতির 
পরেই একটি নতুন কিছু দেখাঁর জন্য মন প্রস্তুত হইয়া থাকে । মাঝখানের 
এই যতি বা বিরাম না থাকিলে এক বস্ত্র সঙ্গে অপর বস্তর পার্থকা অন্থুভব কর 
যায় না এবং সৌন্দর্যবোধ পীড়িত হয়। যতি আছে বলিয়াই বিভিষ্ন বস্তর 
সৌন্দর্য বিশেষভাবে উপভোগ করা যায়। 

(৫) গুরুত্ব ( £707178915 ) £ গৃহ-প্রসাধনের অন্যতম মূলনীতি হইল 
গুরুত্ব। প্রতি কক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রাখ প্রয়োজন, যেমন বসার ঘরে 
একটি কার্পেট কিংবা ডিভান, শয়নকক্ষে একটি স্ুদৃশ্ঠ আসবাব বা একটি 


তৈলচিত্র, খাবার ঘরের টেবিলে একগুচ্ছ ফুল সাজাইয় রাখিলে গৃহে প্রবেশ 
কবিবার পার দ্টি গিয়া এখান নিবদ্ধ য় এবং হান কিরণ ভি, কযা আীাক্ডি ). 


১৬ গৃহ-পরিচালন! ও গৃহ-স্তশরষ। 


এইভাবে প্রতি কক্ষেই কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বস্ত সংযোগ করিলে গৃহে একটি 
সুন্দর গম্ভীর আবহাওয়ার স্থ্টি হয় এবং গৃহ প্রসাধন সার্থক হইয়! ওঠে । 

অলঙ্কার শিল্পের মূল নীতিগুলি আলোচিত হইল। এইবার গৃহপ্রসাধনের 
কয়েকটি বিশেষ নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে । 

উপরোক্ত নীতিগুপধি কাক্ুশিল্প এবং আলঙ্কারিক শিল্পের ক্ষেত্রে সমান 
প্রযোজ্য । ইহাদের ন্মরণ রাখিয়া সব রকমের অলঙ্কার শিল্পের কাজে হাত 
দিতে হয়। তবে গৃহপ্রসাধনের আবার নিজম্ব কতকগুলি নিয়ম 
রহিয়াছে। সেগুলি হইল বর্জন ( 61101179610) ), পুনহিন্তাস ( 16810817£- 
00155) ও গোপন ( 5018568110916 )। 

বর্জ : গৃহ প্রসাধনের প্রথম সত্ব হইল বর্জন। প্রত্যেক বাড়িতেই কিছু- 
না-কিছু প্রাচীন এতিহামূলক জিনিস থাকে ঘাহার সঙ্গে বাড়ির লোকেদের 
একট আবেগ জড়িত থাকে । ঘর সাঁজাইবার সময় তাহার! সচরাচর এইসব 
জিনিসগুলি বাঁদ দিতে চান না। কিন্তু উহারা যদি কক্ষের সৌন্দর্যবৃদ্ধির 
সহায়ক না হয় তবে নির্মম হস্তে 'এইপব জিনিসকে বর্জন করিতে হয়। 

পুনবিষ্ঠাস : বরাবর একভাবে জিনিসপত্র সাজাইয়া রাখিলে প্রসাধন 
একঘেয়ে বলিয়া মনে হয়। তাই মাঝে মাঁঝে বাঁড়ির জিনিসপত্র অদলবদল 
করিয়া সাজাইলে চোখের পক্ষে তৃপ্তিদায়ক হইয়া! ওঠে । 

গোপন : গৃহপ্রসাধনের তৃতীয় এবং শেষ নীতিটি হইল গোপন। গৃহের 
কোন গঠনগত ক্রটি কিংব! দৈন্য গোপন করা প্রসাধনকরীর অন্ততম দায়িত্‌ । 
যেমন, ঘরে ভাঙাচোরা দেওয়াল থাকিলে ওয়ালপেপার দিয় ঢাকিয়া দিয়া, 
পুরাতন কিংবা বাড়তি জিনিসগুলি পর্দ। দিয়া আড়াল করিয়া গৃহে অনাড়ম্বর 
সৌন্দর্য ফুটান ঘায়। বস্ততঃ কি বর্জন কৰিব, কি গোপন করিব এবং হাতের 
কাছে যে সব প্রসাধনসামগ্রী রহিল উহাদের কিভাবে পুনহিন্তাস করিব তাহার্‌ই 
উপব নির্ভর করে গৃহপ্রসাঁধনের সাফল্য । 

বর্ণপরিকল্পনা (0০100: 9০1)270 ) £ গৃহ-প্রসাধনেও বর্ণ বা রঙ. 
এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। মানুষ ঘষে কোন প্রসাধনের মূল্য 
নির্ণয়ের পূর্বে বর্ণের শক্তি অন্থভব করে। শিশুরা অল্প বয়সেই বর্ণের দ্বাবা 
আকৃ্ই হয়। মানুষের উপর বর্ণের প্রভাব খুব বেশী। গানে স্থুর সংযোগ 
কঠিলে যেন নতুন মূলা পাইয়া উহ] উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে, গৃহ-প্রসাধনে তেমনি 
উপযুক্ত বর্ণবিস্তান করিতে পারিলে উহা! আমাদের মনকে আকর্ষণ করে, চিত্বকে 
প্রফুল্ল করিয়া! তোলে । কক্ষের মেঝে, দেওয়াল হইতে শুরু করিয়া আসবাঁবপ্র, 
পর্দা, বাতি প্রভৃতির রঙ নির্বাচনে মুন্দিয়ানার দরকার । 





মিশ্র বণ 


গৃহের অত্যন্তনীণ দক্জ। | ১৭ 


বিজ্ঞানীদের মতে ক্ুর্ধরশ্মির মধ্যে সাতটি বর্ণ লুকানো রহিয়াছে 
€%1085০:)। এই সাতটি বর্ণ ছইল- বেগুনী (৬1019), তুতে 
( [7518০ ), নীল (9106 ), সবুজ ( 07661) ), হরিত্রা ( ১:০11০জ ), কমলা 
(0:81)8০ ) ও লাল ( 25৭ )। চিত্রশিল্পীরা! এই সাতটি বর্ণকে আবার তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন--(১) মূল বা শুদ্ধ বর্ণ, (২) গৌণ বা মিশ্র বর্ণ এবং 
(৩) প্রান্তিক ব্ণ। ” 


(১) মুলা বা শুদ্ধ বর্ণ ( [১0110815 ০0100 ) ; লাল, হলুদ ও নীল এই 
তিনটি মূল বা শুদ্ধ বর্ণ নামে পরিচিত, কারণ ইহারা অপর কোন বর্ণের 
সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয় না । 


(২) গৌণ বা মিশ্র বর্ণ (9০০074815 ০০1০): শুদ্ধ বর্ণ গুলির 
পরস্পরের সংমিশ্রণে আবার তিনটি গৌণ বা মিশ্র বর্ণ উৎপন্ন হয়। যেমন, 
(ক) কমলা ( হলুদ ও লালের মিশ্রণে উৎপন্ন )। 
(খ) বেগুনী (লাল ও নীলের মিশ্কণে উৎপন্ন )। 
(গ) সবুজ ( নীল ও হলুদের মিশ্রণে উৎপন্ন )। 
(৩) প্রীস্তিক বর্ণ (5:0875 ০০1০: ) £ উপরোক্ত তিনটি শুদ্ধ বণ 
এবং তিনটি মিশ্র বর্ণের সংমিশ্রণে আবার ছ্টি প্রান্তিক বর্ণ উৎপন্ন হয়। যেমন, 


(ক) হলুর্দ ও লাল হরিদ্রত-কমলা 
৫ ও 
কমলা | রক্তীভ-কমলা 

(খ)ট পাল ও নীল রক্তীভ-বেগুনী 
২৭) 
বেগুনী নীলাভ-বেগুনী 

(গ) নীল ও হ নীল[ভ-সবুজ বা তুতে 
২ ৫] টি তু 
সবুজ হরিদ্রাভ-সবুজ 


এইভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে হূর্যরশ্মির সাতটি বর্ণের মধ্যে তিনটি 
শুদ্ধ বর্ণ, তিনটি মিশ্র বর্ণ এবং তুঁতে রওটি প্রাস্তিক বর্ণের অস্তর্গত। 


শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ : সাতটি বর্ণের একন্র সংযোগে শ্বেত বর্ণ উৎপন্ন হয় এবং 
সমস্ত বর্ণের অভাবে রুষ্ণবর্ণ উৎপন্ন হয়। 

উষ্ঃ বা উজ্জল বর্ণ (৬৬2) 501001): শুদ্ধ বর্ণগুলির মধ্যে লাগ ও 
হলুদ এবং উহাদের মিশ্রণে উৎপন্ন সমস্ত বর্ণগুলি উষ্ণ অর্থাৎ উজ্জরন বর্ণ জামে 
পরিচিত। পরস্ত নীল এবং নীলের মিশ্রণে উৎপপ্ন বর্ণগুপি শীতল ব! জিগ্ধ বর্ণ 
(০০০1 ০91090£ ) নামে পরিচিত। শুদ্ধ নীল এবং নীল।ভ-সবুজ (নীল ও 


১৮ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ শুশ্রাবা 


লামান্য হলুদের মিশ্রণে উৎপন্ন ) বর্ণ ছুইটি সবচেয়ে ন্িপ্ধ। কিন্তু নীলের সঙ্গেই 
ঘর্দি আবার হলুদের পরিমাণ বেশী দিয়া হরিদ্রাভ-সবুজ বর্ণ প্রস্তত কর! হয় 
তবে উহা উজ্জল বর্ণে পর্যবসিত হইবে । সাধারণতঃ উজ্জল বর্ণ আমার্দের চোখ 
ঝলসাইয়! চক্ষুকে পীড়িত করিয়া তোলে এবং শিপ্ধ বর্ণ আমাদের চক্ষু জুড়ায়, 
অন্তর তৃঞ্ধ করে। 


বিজ্ঞানীদের মতে বিভিন্ন বস্তর বিভিন্ন বর্ণকে আত্মপাৎ করিবার ক্ষমতা 
থাকে। বস্ত যে বর্ণটি আত্মসাৎ করিতে পারে না সেই বর্ণই বস্তুর দেহে 
প্রতিফলিত হয়। গাঁদাফুল সমস্ত বর্ণ পরিপাক করিয়া ফেলে কেবল হবিব্র 
বর্ণট পরিপাক করিবার ক্ষমতা উহার নাই। তাই গাদাফুন আমাদের চোখে 
হলুদ দেখায়। ঘেবস্ত কোন বর্ণই আত্মসাৎ করিতে পারে না উহাকে সাদ! 
দেখায় এবং যে বস্ত সব বর্ণ আত্মপাৎ করিয়া! বসে উহাকে আমরা কালে দেখি ।, 
শুদ্ধ, মিশ্র এবং প্রান্তিক বর্ণের নানা অন্ুপাতের মিশ্রণে আমরা শতশত বর্ণ 
দেখি। 

মিত্র ও বিবাদী বর্ণঃ বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে নান] জাতীয় সম্বন্ধ আছে। 
কতকগুলি বর্ণের মধ্যে মিত্রতার (17810)0725 ) সম্পর্ক এবং কতকগুলির মধ্যে 
দবন্ব বা বৈপরীত্যের (০070:856 ) সম্পর্ক বিছ্যমান। এই সম্পর্ক অনেকট। 
সঙ্গীত শাস্ত্রের বাদী-বিবাদী স্থরের মত। মিত্রভাবাপন্ন বর্ণগুলি পরম্পর 
পরস্পরের সহায়তা করে, আর বিপরীত বর্ণগুলি একে অপরকে বিদ্বেষ কবে, 
একের প্রভাবের বিরুদ্ধে অপরে বিরুদ্ধাচরণ করে। 


বিবাদী বর্ণগুলি পরম্পরের বিরোধিতা করিলেও বিবাদী বর্ণের সমন্বয়ে ও 
সম্মিলনে পরম্পরের বিবাদ তিঝোছিত হইয়! যায় এবং তাহারা একে অপরের 
পরিপূরক বলিয়। গণ্য হয়। 


বর্ণচক্রে মান্ত্র বাঁরোটি পরিপূরক বর্ণ দেখানো! হইল। বিচক্ষণ শিল্পীর! 
বর্ণের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্টের যথোপযুক্ত ব্যবহার করিয়া আপনার কুচিমত গৃহ 
প্রলাধন করিবেন। গৃহ্প্রমাধনে রঙের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। 

মনের উপর বর্ণের প্রতিক্রিয়! ; মনের সঙ্গে বর্ণের একটি নিকট- 
সম্পর্ক রহিয়াছে । একেকটি বর্ণ আমাদের মনে একেকটি ভাব জাগায়। নীচে 
কয়েকটি বিশেষ বর্ণের প্রতিক্রিয়ার কথা বলিতেছি। 


সাদ রঙ 2 পবিক্রভাবের প্রতীক । মনে নির্মল ও শুচিভাব আনে। 


সরন্বতী শ্বেতবরণ1 ও শ্বেতবসনা-_কারণ তিনি অজ্ঞান দূর করিয়। আমাদের 
হাদয়ে জ্ঞানের আলো! জালান। 


আলপন! ১৯ 


লাল রঙঃ রক্ত ও আগুনের বর্ণ। উভয়ই আমাদের জীবনস্বরূপ | 
'লাল বুঙ মনে শক্তি সঞ্চার করে ও কর্মে উদ্দীপন! জাগায় । তবে টকটকে 
লাল রঙটি খুব উজ্জল বলিয়! গৃহসজ্জীয় উহার বহুল ব্যবহার চলে না । 

হলুদ রঙ ঃ অনেক বাঁড়ির দরজা-জানাল৷ এবং দেওয়ালের বাহিরের 
দিকে এই রঙটি দেখা যাঁয়। ুর্যরশ্মির সোনালী রুঙটি হলুদেরই একটি 
মিশ্র বর্ণ। যে কক্ষে হু্র্যালোক প্রবেশ করে না সেখানে হলুদ রঙের ফুল 
কিংব! পর্দা দিয়] সুর্যালোকের ছটা] আনা যায় । 

নীল রঙ 2 আকাশ ও সমুদ্রের র$। মনকে সতেজ, স্িগ্ধ ও নির্মল রাখিতে 
সাহায্য করে । অনেকেই শয়ন কক্ষের পর্দা ও বাতিতে নীল রঙটি পছন্দ করেন। 

কমলা রঙ হ নীল ও লালের মিশ্রণে উৎপন্ন বর্ণ। মনে আশা, উৎসাহ 
ও সৌহার্দ্ের ভাব জাগাম়্। বসস্ত খতুর উপযোগী এই রঙটি। 

বেগুনী রঙ ৪ লাল ও নীলের মিশ্রণে উৎপন্ন । বেগুনী রঙ মনের উপর 
একটি সিগ্ধ প্রতিক্রিয়া কঝে। গৃহসজ্জায় উহার সীমিত ব্যবহার চলে। 

সবুজ রঙ 2 হলুদ ও নীলের মিশ্রণে উৎ্পন্ন। মনকে সরস, সতেজ ও 
নবীন রাখে । অতিশয় স্িগ্ধ বর্ণ তবে সবুজের মধ্যে হলুদের ভাগ বেশী হইলে 
সবুজ রও উগ্র হইয়া পড়ে। 


আলপন৷ 

বাংল।র পল্লীজীবনে একদিন যখন প্রাচুষ ছিল তখন ব্রত এবং পৃজা-অন। 
লইয়া মেয়েদের দিনগুলি কাটিত। আলপন। প্রথমে ব্রতেরই একটি অঙ্গন্বনূপ 
ছিল এবং লক্ষমীব্রত, মাঘমগুলের ব্রত, তারাত্রত ইত্যাদি সকলপ ব্রতেই আলপন! 
দিবার প্রচলন ছিল। আজকাল উৎসবে-অনুষ্ঠানেও আলপনা দিতে দেখা যায় 
এবং ইহা! ক্রমশঃ গৃহদজ্জার অঙ্গ হুইয়! দীঁড়াইতেছে। আলপনা শিল্পটি এক 
সময়ে লোপ পাইতে বসিয়াছিল। তারপর শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং 
নন্দলাল বস্থর চেষ্টায় উহ! পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে। 

আলপন। কাহাকে বলে? সংস্কত 'আলিমপন্ঠ শব হইতে আলপনা 
কথাটির উৎপত্তি । মূল ধাতু “লিপ” কথার অর্থ “চিত্রণ' ( 60 08176 ) নয়, 
উহার অর্থ 'লেপন” (6০ 9185621 )। * 

আলপনার উপকরণ বড় সামান্ত। খানিকট1] ভিজা আতপ টাউলের 
পিটলি হইল আলপন।র প্রধান উপকরণ । পরিষ্কার বন্তরখণ্ড আঙ্গুলে জড়াইয়। 
লইয়া পিটুলির সাহাষো মেয়ের! মাটিতে কিংবা দেওয়ালে যে ছবি জাকে 
তাহারই নাম আল্পনা । 


রঃ গৃহ-পারচালনা ও গৃহ-শুষা 


আলপনার উপকরণ $ চাঁউলের পিটুলিই হইল আলপনার প্রধান 
উপকরণ এবং মেয়েদের আঙ্গুলে জড়ান বস্ত্রখগুটি তুপির কাজ করে। চালের 
পরিবর্তে চকের গুঁড়া কিংবা জিংক অক্সাইডের সঙ্গে গদ মিশাইয়া লইয়। 
চমত্কার আলপন] দেওয়া যায় এবং এ 'মালপন! পিটুলির আপনার তুলনায় 
স্থায়ী এবং উজ্জ্বল হয়। 

আলপনায় রঙের ব্যবহার £ অনেকে আলপনায় বিভিন্ন রঙ. ব্যবহার 
করেন। কালো রঙের জন্য কাঠ কয়লার গুঁড়া, লাল রঙের জন্য লাল আবির, 
সবুজ রঙের জন্য পাতার রস__সাধারণতঃ শিম পাতার রস এবং বাদামী রঙের 
জন্য ইটের গুঁড়া ব্যবহার কর! চলিতে পারে। 

বিভিন্ন দেশের আলপন। £ আলপনা বাংলাদেশের কোন নিজস্ব শিল্প 
নয়। বাংল! দেশই এই শিশল্পটির উৎপত্তি হইয়াছিল তাহাও জোর করিয়া 
বলা যায় নাঁ। বস্ততঃ ভারতের সর্বত্রই আলপনার প্রচলন আছে এবং বাংলা 
দেশ হইতে শুরু করিয়া! উড়িস্তা, অন্ধ, তামিলনাড়ু, মহ রাষ্ট্র, কেরল ইত্যাদি 
সমূদ্র-তীরবর্তী দেশন্ুলিতেই এই শিল্পটি বিশেষভাবে উৎকর্ষ গাভ করিয়াছে। 

বাংলাদেশ £ সাধারণতঃ ব্রত, বিবাঁহা্দি মঙ্গলকর্ম ও অন্যান্ আচার- 





অুষ্ঠানে আলপন দেওয়া হইয়! থাকে । 'বাংলা দেশে তরল ও শু উভয় 
প্রকার আপন! দিবার রীতি আছে। পিটুলি গোল! দিয়া সচরাচর তরল 


আলপন। এ 


আলপন। দেওয়া! হয়। তাছাড়1 শুকনো গুঁড়ো, যেমন কাঠকয়লার গুড়ো, 
হলুদের গুঁড়ো, চাল ও খড়ির গুড়ো, আবির ইত্যাদি দিয়! শুষ্ক আলপনা 
দেওয়া হইয়া থাকে। তাছাড়া ফল কাটিয়া রেকাবিতে ফলের আলপনা ও 
বিভিন্ন ফুলের আলপন বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য । 

উড়িস্য। ই উড়িস্যা অঞ্চলে ধুলি ও কাদীমাটির সাহায্যে আলপনা দিবার 
প্রচলন ছিল। উড়িষ্যার এই আলপন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃৎশিল্প ও স্বাপত্য 
শিল্পের অন্তর্গত। উড়িষ্যার মন্দিরগুলিতে এ রাজোর আলপনার কিছু-কিছু 
নিদর্শন পাওয়া যায়। 

গুজরাট £$ গুজবাঁট অঞ্চলে অতিথির সম্মানার্থে তভোজনের স্থানে আলপন! 
দেওয়া হয়। সেখানে ইহাকে রূঙ্গৌলি ব। রঙ্গরেখাবলি বল! হয়|. 

দক্ষিণ ভীরত £ দক্ষিণ ভারতে পিটুলি বাতীত অন্তান্ত কতকগুলি শুকনো 
উপাদান, যেমন চাল, ভাল, বিভিন্ন মশলা ও শন্ত আনলপনায় ব্যবহার কর! 





দক্ষিণ ভারতে! আলপনা (ক) 


২২ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-সুশ্রষা 


হয়। প্রথমে লোহার পাত কিংবা ভাইস কাটিয়া বিভিন্ন নকৃশ! তৈয়ারি 
করিয়া লইতে হয়। আলপনাব স্থানে এ ডাইস বসাইয়! বং মিলাইয়! বিভিনন 
রং অথব! শম্য ছড়াইয়। দেওয়া হয়। তারপর এ ডাইসটি তুলিয়৷ নিলেই সুন্দর 
আলপনা! অঙ্কিত হয়। দক্ষিণ ভারতে আলপনা দৈনন্দিন গৃহসজ্জার একটি 
প্রধান উপাদান। প্রতিদিন প্রভাতে গোবরমাটি দিয়া আঙিনা! নিকাইয়। 
পিটুলি গোল] ছল দিয়! দক্ষিণী মেয়েরা সাধ"বণতঃ জামিতিক নক্‌্শীর আলপনা 
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আকে। আমাদের বাংলাদেশের মেয়েদের পান্ধ্যগ্রদ্দীপ জালার মতই আলপনা 
আকা দক্ষিণী মেয়েদের নিতাকর্মের অন্তর্গত । 


আলপন। ২৩ 


আলপনার বিভিন্ন স্তর £ আলপনার ছুইটি স্তর রহিয়াছে-_(১) একটি 
ব্রত্ের অঙ্গ হিসাবে, (২) আরেকটি অগুন শিল্পনূপে। 


(১) ব্রতের অঙ্গ হিরাবে আজলপন! £ ব্রতের সঙ্গে আলপনাঁর একটি 
স্বনিষ্ঠ যোগ আছে। কিছু কামন। করিয়! সমাজে যে অনুষ্ঠান চলে তাহারই না 
ব্রত। মাহ্ুষ কিছু কামনা করে এবং আলপনার মধ্য দিয় সেই কামণার ছবি 
আকে। নীচে এইরূপ কয়েকটি ব্রত এবং উহার আলপনার উল্লেখ করিতেছি। 
যেমন, 





ভাদুলি ব্রত্ত ঃ আমাদের দেশের একটি মেয়েলী ব্রত ভাঁচিলি। আত্মীয়- 
স্বজনেরা জলপথে বিদেশে যায় । তাঁহাদের নিরাপদে ফিরিয়া আসার কামনা 
করিয়া মেয়েরা ভাছুলি ব্রত করে। ব্রতম্থানে ভাঢুলির মৃত্তি স্বাপন করিয়া 
চাঁরিপাশে জোড়া নৌকা, নদী, সমূদ্র, কাটাবন, নান! হিংস্র জন্ব ইত্য।দি 
আলপনায় আঁক] হয়| এইভাবে নানা বিপদ অতিক্রম করিয়া জলপথে নিবাঁপদে 
ফিরিয়া! আসার কানা আলপনায় বাক্ত হয়। 


লন্মনী ব্রতটি মেয়েদের একটি খুব বড় ব্রত। আশ্বিন-পৃর্ণিমায় যখন 
হ্মজ্ের শ্য ঘরে অ:মে তখন এই ত্রতটি উদ্যাপন করা হদ। লক্ষী হইলেন 
সম্পদ্‌, কল্যাণ ও শরীর দেবতা । লক্ষ্মীর ব্রতের মপা দিয়া মেখেরা শশ্ব 
কামনা করে। লক্ষ্মীর পদচিন্ৃ, পদ্ম এবং ধানছড়া তাই আলপনার প্রধান 
অঙ্গ। শ্রী ও সম্পদ বাতীত মেয়েদের মনে থাকে অলঙ্কার, আয়না, চিকুনি 
ইত্যাদির কামনা । লক্ষমীব্রতের আলপনায় এইগুলিও দেখা যায়। 


গৃহ-পরিচ।লন! ও গৃহ-শুঅষ 
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আলপনা তত 


মাঘমগ্ডলের ত্রভ £ পৌষের সংক্রান্তি হইতে মাঘের সংক্রান্তি পর্যস্ত এক 
মাম ধরিয়া এই ক্রতটি চলে । মাঘমগ্ডলের ত্রতের মধ্য দিয়া ুর্ধের অভ্যুদয় 
এবং আলোঝলমল বসন্ত দিনগুলিকে কামনা করা হয়। ব্রতকথায়. টাদের 





সাঘমণ্ডল ব্রতর মালপন৭ 


সঙ্গে হুর্ধের পরিণয় এবং অবশেষে পুন্রবূপে খতুরাজ বসন্তকে লাভেব গল্প আছে ।" 
পৃথিবীর সঙ্গে বসন্তের পাব্রণযেব কাহিনী দিয়া ব্রত শেষ কবা হ্য়। মাঁঘমগ্ডলের : 
ব্রত বপ্তত; হুর্বলাভের উপাসনা । সুখ ভারতের সর্বত্র নানাভাবে পুজিত।' 
ৰৈদিক খষিরাও আলো! চাহিয়া এই আলোর দেবতাকে উপাসনা করিয়াছেন ।' 


-হ৬ গৃহ-পরিচাঁলন। ও গৃহ-শুশ্রষা 


এই মেয়েলী ব্রতটিতেও দেখি একই কামনা । শীতের কুয়্াল৷ যখন হৃর্যকে 
আবৃত করিয়৷ রাখে মেয়েরা তখন হ্র্যলাভের জন্য মাঘমগ্ডলের ব্রত করে। 
স্র্য গোলাকার বলিয়া সর্ষের প্রতীক হইল মগ্ডলাকার রেখাচিজ্র । 

(২) মগ্ুনশিল্প হিসাবে আলপন। 2 ব্রতের কামন। আলপনার ছবিতে 
গ্রকাশ পাইত। কিন্তু আলপনা ক্রমশঃ ব্রত অনুষ্ঠানের গণ্তী অতিক্রম 
করিয়। শিল্পকাজ হিসাবে গৃহসজ্জার বিশিষ্ট উপকরণ হইয়1 দাড়াইফাছে এবং 
এখনকার উৎসবে-অস্ুষ্ঠানে আলপনা না হইলেই চলে না। 

আলপনা যদি শুধুমাত্র কামনার প্রকাঁশ হইত তবে অল্নপ্রাশনের পিড়িতে 
ঘেমন তেমন করিয়া অন্নের ঘটি-বাটিগুলি আকিয়] দ্রিলেই কামন! সফল হইতে 
পাঁরিত; কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে দেখি নান1 লতাপাত1. পদ্ম, শধোদয়ের বিভিন্ন পক 
ইত্যার্দি। এই সবের মধ্য দিয়া একটি শ্শিল্প রচনার চেষ্টা প্রকাশ পায়। 
সমস্ত রকমের আলপনাকে মোট আটটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়| 

(১) প্রথমে পদ্ম; (২) লতামগ্ন বা পাড়। পাড়ের মধ্যে মোচালতা', 
খুস্তিলতা, কন্ধঞ্লতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ; (৩) গাছ, ফুল ইত্যাদি; 
(৪) নদনদী, পল্লীজীবনের নানাদৃহ্য ; (৫) পশুপক্ষী, মাছ ও নানা জীবজন্থ ; 
(৬) চন্দ্নুর্য, গ্রহনক্ষত্র, (৭) নানা অলঙ্কার ও আসবাব ;: (৮) পিড়িচিত্র। 

আলপনার এই সমস্ত পদ্ম কিংবা লতা ইত্যাদির সঙ্গে বাস্তবের পান্ম ও 
লতার কোন মিল নাই । নারীহ্ৃদয়ের মধো যে রসকগ্টির অনন্ত ভাগার জমা 
রহিয়াছে সেখান হইতে এই শিল্পটি যেন বিন্দু বিন্দু ক্ষবিত হইতেছে । আমাদের 
দেশের মেয়ের নিজ নিজ কল্পনা হইতে দেওয়ালে মেঝেতে এবং পিড়িতে 
এইসব ছবি আিয়া যায় । 

আলপনার বৈশিষ্ট্য ঃ আলপনা কিছ কখনও নিখুত হয় না। 
অবনীন্দ্রনাথের মতে ছেলে ভুলানো ছড়া যেমন মায়ের মনের স্বাভীবিক অত্ি- 
ব্যক্তি, উহা? কখনও বাঁকরণ কিংবা ছন্দশাস্ত্রের নিয়ম মানিয়া চলে না, আল- 
পনাও তেমনি মেয়েদের কাচ] হাতের আকা-বাক]। রেখার একটি চিন্রমাত্র, উহা 
কখনও জ্যামিতিক নকৃশার মত নিভূর্ল নয়। তবে এই অপটু শিল্পীদের হাতের 
আকাবাকা আলপনায় যে স্বাভ নিক শ্র'ও সৌন্দর্য ফুটিয়া ওঠে তাহা সত্যই 


অতুলনীয় । 


আলপন৷ ২৭ 


পুষ্পবিন্যাস ( চ1০জ2] ৪0210820006) 


পৃথিবীর মধ্যে ফুলকে আমরা সবচেয়ে পবিত্র জিনিস বলিয়া মনে করি। 
বূপ এবং গন্ধ__ফুলের এই দুইটি প্রধান আকর্ষণ) পবিভ্রতা এবং সৌন্দর্যের 
জন্য ইহাকে আমর] দেবপৃজার প্রধান উপকরণ করিয়াছি | 

ফুলের ব্যবহার £ বহুদিন পর্যন্ত আমাদের দেশে ফুল দিয়া প্রধানত 
পূজা হইত । তবে মেয়েরা! আবার অনেকে ফুলের গহনা করিয়া পরিত। 
বিবাহ প্রভৃতি উতৎসবেও ফুলের বাবহার ছিল। তাছাড়া ঝরাফুল দিয়! ঘর 
সাজানো হইত। . তোমর জান যে গাছ হইতে অনেক ফুল ঝরিয়া পড়ে। 
আবার ঝড়-বৃষ্টিতে অনেক ফুল নষ্ট হয় এবং ডালপাঁল। ভাঙ্গিয় গিয়! ফুলগাছ 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব ফুল পাতা নষ্ট নী করিয়! গৃহসজ্জার কাজে উহাদের 
ব্যবহার করা হইত। তারপর ফুলের আদর বাঁড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গাছ হইতে 
ফুল তুশিয়া ঘর সাজান হইতে লাগিল। আজকাল বিবাহে, জন্মদিনে, 
শ্রা্ব-বাঁসরে, এমন কি পাধাবণ সভার ফুল চাই। অবস্থাপন্ন লোকের! 
নেকেই বাড়িতে একটু ফুলের বাগান করেন এঁবং স্থুবিধা না থাকিলে বাজার 
হইতে ফুল কিনিয়া আনিয়া ঘর সাজান। পুপ্পবিন্তস আজ আলঙ্কারিক 
শিল্পের ( 0০০০: ) অন্তর্গত। আলঙ্কারিক শিল্পের বৈশিষ্ট্য এই যে 
উহা! অপরের সৌন্দর্য বাঁড়ায়। সামান্য পুপ্পবিষ্থাদের দ্বারা বাস্তবিকই আমর 
একটি কক্ষের সৌন্ময বহুগুণে বাড়'ইয়া তুলিতে পারি। 

পুম্পবিল্যাসের সাধারণ নিয়ম (0017218] 01175019169 ০৫:00 ০: 
80:81785076176) ? ছবির মত ফুলেরও রঙ (০০199), রেখ বা গড়ন (11776), 
ছন্দ (50000) ও সমন্বয়ের (৮৪18)০০) দিক আছে। 


(১) প্রথমেই ধর রঙের কথা । পুস্পবিন্যাসের সময় খেয়াল রাখিবে যে 
ফুলের রউটি যেন নকলের চোঁখে পড়ে । সমস্ত কক্ষটি আবাঁর উহার চারি দেওয়াল, 
পর্দা, আসবাব ইত্যাদি লইয়া পুষ্পবিষ্যাসের পশ্চাদ্রভূমি রচনা করিতেছে। এই 
পশ্চাদ্ভূমির সঙ্গে মিল রাখিয়া ফুলের রঙ নির্বাচন করা যায়, কিংবা উহাদের 
কোঁন বিপরীত রঙের ফুলও নির্বাচন করা যায়। মোটের উপর পুষ্পবিষ্যাসের 
ক্ষেত্রে আমর! দ্বন্দ্ব কিংব1 সমন্থয়ের পথ ধরিয়! চজিতে পারি। 

(২) ফুলের অন্ততম বৈশিষ্ট্য উহ্বার রেখা । সব ফুলেরই রেখা অর্থাৎ 
একটি বিশেষ আকৃতি রহিয়াছে । তবে কোন কোন ফুল- যেমন ম্যাগনোলিয়। 
্ন্যাপ্ডিক্লোরা, ডালিয়া প্রকাণ্ড স্ুর্ধমুখী, জলপদ্ম ইত্যাদির আকৃতি অতি স্থম্দর। 
সাজাইবার জময় উহাদের তাকৃতির প্রীধান্ত ছেওয়া উচিভ।, 


২৮ গৃহ-পরিচালন। ও গৃহ-শুঞ্জষা 


গুচ্ছাকারে না সাজা ইয়া ফুলদানিতে এই জাতীয় ছুই চারিটি ফুল আলগাভাবে 
রাখিয়া দিলে উহাদের আকৃতি বেশ উপভোগ কর! যায়। পরস্ত গাদা, ফ্লুকস্‌, 
ডায়নথাস ইত্যাদি ফুল ভ্তবকাকারে সাজানোর উপযোগী । 

(৩) ফুলের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল উহার ছন্দ। প্ুষ্পবিস্তাজের সময় 
ফুলের স্বাভাবিক ছন্দ বজায় রাখিতে হয় অর্থাৎ গাছে উহার] যেভাবে 
ফুটিয়৷ থাকে সেইভাবে উহাদের সাজান উচিত। অবশ্য স্ব্দক্ষ শিল্পীর হাতে 
অনেক ক্রটিই চাপা পড়িয়া যায়। যেমন, ল্বাবুন্তের ফুলের জন্য চাই লম্বা 
গড়নের পুষ্পাধার, কিন্ত নীচু পুষ্পাধারও যদ্দি প্রশস্ত হয় তবে তাহাতে 
প্লাাডিওন।স, রজনীগন্ধ৷ কিংবা লিলি সাজান চলে । 

বেল, যুই, অপরাজিতা, শিউলী প্রভৃতি ফুল জলে ভাপাইয়া সাজাইতে 
হয়। জলপন্ম কিংবা শালুক জাতীয় যেনব ফুল জলে ফোটে তাহাদের জলে 
ভাপাইয়া রাখিলে একদিকে যেমন টাটকা থাকে অন্তদিকে তেমনি ফুলের 
স্বাভাবিক ছন্দ বজায় রাখা যায় । 

(৪) ছন্দের মতই পুষ্ঞাবিস্তাসে সামঞ্জস্যের নীতি প্রতিফলিত 
হওয়া উচিত । উজ্জ্বলতম, উচ্চতম কিংবা দীর্ঘতম অর্থাৎ সবচেয়ে আকর্ষণীয় 
ফুলটি কেন্দ্রে রাখিয়া উহার চাঁরিপাশে অন্যান্ত ফুলগুলি বিন্যস্ত করিলে 
সামগ্রস্তের নীতি রক্ষা করা সহজ হয়। 

(৫) সবশেষে স্মরণ বাখিবে যে পুষ্পবিন্তাসে সারল্যের নীতি অনুস্থত 
হওয়া বাঞ্চনীয় । আগেই বলিয়াছি পুষ্পবিন্ত।স একটি আলঙ্কাবিক শিল্পবিশেষ। 
অপরের সৌন্দধ বাড়ানোতেই উহার সার্থকতা । ফুলদীনিতে ফুল ঠাসাঠাসি 
কবিফ়্া! রাথিলে সমস্ত কক্ষটি ফুলের ভারে ভারাক্রান্ত বোধ হয় এবং পুষ্প- 
বিন্তাসের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায় । 

স্থান অনুযায়ী পুষ্পবিষ্তাস ঃ আমরা বাড়িতে সচরাচর ঠাকুরঘরে, 
বৈঠকখানা ঘরে, শয়ন কক্ষে টেবিলে ও বারান্দার কাণিসে পুষ্পবিন্তাস করিয়! 
থাকি ।" 

ঠাকুর ঘর ঃ পুজার প্রধান উপকরণ ফুল। ফুলের বর্ণ আমাদের মনে 
একটি গভীর বেখাপাত করে। যেমন সাদ রঙটি পবিত্রতার ভাব জাগায়, 
লাল রঙটি জাগায় কর্মে উদ্দীপনা, হলুদ বূঙ্টি একাধারে জাগায় জানার ইচ্ছা 
( জ্ঞান ) এবং কর্মে প্রবৃত্তি। এইভাবে একেকটি রঙ একেকটি ভাবের প্রতীক 
হইয়া আছে। দেবতারা আবার নানা ধরনের । মায়ের শক্তিতে জগৎ 
চলে, মাধের পূজায় তাই বাঁ জবা দরকার । শিন আবার ভোলানাথ-_সমস্ত 
জগতের মালিক হইয়াও তিনি নিজে কিছু করেন না। তাহার জন্য চাই সাদা 


পুষ্পবিষ্তাস ২৯ 


ভ্রে।ণ ফুল। সবস্বতী জ্ঞানদ।য়িনী-_ জগতে জ্ঞান বিতরণ কবাই তাহার কাজ। 
তাই মরস্বতী পূজায় আমরা দিই পল্লাশ, গাঁদা এবং হুলু বঙের ঘাবতীয় ফুগপ। 
সর্বদা সাদ! ফুল দিয়াই পূজার ঘবুটি সাজান যায়। তবে কোন্‌ দেবতার পুজা 
হইতেছে জানিয়া লইয়৷ দেবতার প্রতীক ফুলটি আগে দিতে হয় । পূজার 
বেদীতে ফুল সাজান যায়, আবার মাটিতে ফুলের আলপনা ও খুব স্বন্দর হয় | 


বৈঠকখান1ঃ বৈঠকখানাই পুষ্পবিন্তাসের পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রশৃস্ত স্থান 
বলিয়া গণ্য হয়, কারণ এখানেই আমরা অতিথি-অভ্যাগত্দের আপ্যায়ন কৰিয় 
থাকি । পুপ্পবিন্তাস স্বভাবতঃই কক্ষের সৌন্দয বাড়াইতে সাহাযা কণে। 
শীতের সময় নানা মবস্থমী ফুল, বর্ষায় জলপদ্ম, রজনীগন্ধা, গ্লাঁডিওল।৮ কৈংব। 
লিলি এবং গ্রীষ্মে স্থগন্ধ ফুল দিয়! বৈঠকখান।1 সাজাইবে। 

সাধারণতঃ কক্ষের মাঝখানে কিংবা সুন্দর একটি কোণ খাছয়া লইয়া 
ফুলদানিতে ফুল লাজান যায়। দেওয়ালে দেওয়ালে ফুলদনী টাঙাইয়া তাহাতে 
ফুল ঝুলাইয়া দেওয়া যায়। নীচু আধারে ফুল ভাসাইয়! রাখাঁও মন্দ নয় । 

শয়ন কক্ষ ঃ শয়নকক্ষে ব্যক্তিগত রুচিই প্রাধান্য পাইবে । এখানে 
কোন সার্বজনীন নিয়ম খাটে না। তবে উগ্রগন্ধের ফুল বর্জন করিয়া বেল, 
গন্ধরাঁজ, রজনীগন্ধা, শিউপি ইত্যাদি মৃদু সুগন্ধি ফুলই শয়নকক্ষের উপযে।গী । 


খাবার ঘরের পুষ্পবিষ্যাস £ খাবার ঘরে পুশ্পবি্যাসের খুকুত্ব খুব 
বেশী । প্রথমতঃ টেবিলের উপরে এক গুচ্ছ ফুল সাজাইয়া রাখিলে কক্ষটির 
শোভা বাড়ে, উপরন্ত উহা! অন্থরের তৃপ্থিদ,গক বলিয়া ভোজনকে আরও 
আনন্দদায়ক করিয়া তোলে । খাবার দ্বরে পুষ্পনিন্তাসের নিয়মগ্ডলি 
মোটামুটি এই £-- 

(১) এমনভাবে ফুল সাজাইবে যেন আহাবের সময় টেবিলে মুখোমুখি 
বসিয়া কথাবাতা বলিতে কোন ব্যাঘাত হুষ্টি ন৷ হয়! 

(২) নীচু পুষ্পাধারে ছোট ছোট ফুল সাজাইয়া৷ কিংব। ভাসাইয়৷ রাখাই 
খাবার ঘরের পক্ষে আদর্শ পুষ্পবিষ্াস, কারণ এইভাবে ফুল রাখিলে প্রত্যেকে 
প্রত্যেকের সঙ্গে কথাবার্তা চালাইতে পারে । 


(৩) টেবিলের ঠিক মাঝখানটিতে ফুলদানি রাখিবে, যাহাতে উহা 
প্রত্যেকে র দৃষ্ঠিগেচর হয়: 


(৪) খুব বড় টেবিলে কোন ভোঙ্জের আয়োজন করিলে উন্লিখিত নিয়মগুলি 
পালনের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই, কারণ সেখানে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্কে 


৩০ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুঞ্ষ। 


আলাপ-আলোচনা ন? চালাইয়। সাধারণতঃ পার্খবতী ব্যক্তিদের সঙ্গেই গল্প- 
গুজব করে। স্থতবাঁং ঝড় টেবিলে কচিযত ফুল সাজানো যায়। 


2 পপ হি 

রে ৫, ০2০ 
পি... 
চটে ক 


নু সেরা 
০৮ ল 





ছুইপাশে ক্যাণ্ডেল দিক] ফুজের অভাব পূরপ করণ হইতেছে 


ফুলের বলি জিনিস । 595009065 )£ ফুল কম থাকিলে ফুলের 
বদলে অন্য জিনিস দিয়া অনায়াসে ফুলের অভাব পুরণ কর যাইতে পারে । 
ফুলের বদলি হিসাবে প্রথমেই পাতার নাম উল্লেখযোগ্য । এতত্যতীত মোমবাতি, 
নানা রকমের মাঁটির ফল কিংবা স্বন্দর খেলনা ফুলের লঙ্গে সাজাইয়া দেওয়া 
চলে। টেবিলের ঠিক মাঝখানে ফুল রাখিয়। দুই পাশে দুইটি স্ন্দর মোমবাতি 
কিংবা! একদিকে ফুল অন্যদিকে একটি ঝুড়িতে কৃষ্জনগবের তৈয়ারী কিছু মাটির 
ফল রাখিয়া সামঞ্জস্য বজায় রাখা যায়। ফুলের বদলি হিসাবে কাগজ কিংবা 
প্রান্িকের ফুলের ব্যবহারও আজকাল বাড়িয়া! গিয়াছে । তবে উভারা প্রকৃত 
ফুলের সৌন্দর্য স্থষ্টি করিতে সক্ষম নয়। 


জাপানী প্রথায় পুষ্পবিষ্যাস $ জাপাঁনীদের পুষ্পবিন্য।সের বৈশিষ্ট্য এই 
ষে তাহার! পুপ্পাধাবে তিনটি স্তর বচন! করিয়! ফুল সাজায় । সবচেয়ে দীর্ঘতম 
ফুলটিকে তাহার! কেন্ত্ে স্থাপন করে । এই সর্বোচ্চ ফুলটি হইল স্বর্গের প্রতীক। 
দ্বিতীয় ভ্তরটির উচ্চতা সর্বোচ্চ স্কুলের তিন-চতুর্থাংশ পর্যস্ত। এইটি হুইল 
মীন্তষের প্রতীক । তৃতীয় বা সর্বনিয় ধাপটি দ্বিতীয় ধাপের ঠিক অর্ধেক পর্যন্ত 
উচু। এই শেষোক্ত স্তরটি ধৰিত্রীর প্রতীক । জাপানীর! ফুল সাজাইবার 


ক্স বহ্য।প 


সময় এইভাবে মাটি, মানুষ ও তাহাদের সৃষ্টিকর্তাকে ম্মরণ রাখে। জাপানীদের 
পুষ্পবিন্তাসের এই স্তরব্ভাগের সঙ্গে আমাদের উপনিষদের লোকসংস্থানের মিল 





নীচু আধারে গাজান লিলি 


দেখা যায়। উপনিষদের ভাষায় স্যর সর্বপ্রথমে জড়ের প্রকাশ অর্থাৎ মত্য 
পৃথিবী বা মরলোক। তাহাতে দ্রেখা দিল প্রাণের স্পন্দন ব! প্রাণলোক। 
প্রাণের দেবতা মানুষ, তাহীর প্রতিষ্ঠা এই মর্ত্য পৃথিবীতে । কিন্ত মানুষের 
আকাজ্ষা পৃথিবীতে আবদ্ধ থাকে নাই, তাহার অভীগ্ম! ছুটিয়াছে স্যুলোক 
অর্থাৎ অম্বতের পানে । উপনিষদের এই তত্কেই জাপানীরা তাহাতের 
পুষ্পবিন্যাদের মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। শুধু জাপান নয় সমস্ত প্রাচাদেশ জুড়িক় 
এইভাবে শিল্পপাধনার সঙ্গে জড়িত বহিষ্কাছে গভীর আধ্যাত্মিক অন্ুভূতিলমূ। 
রূপ-সাধনার ভিতর দিয়া আমাদের শিল্পীরা! অরূপের সাধনাই করিয়া গরিয়াছেন। 
201৩ 


ৎ-শ।স৮।লপা ও গৃহ-শুজষ। 


পাশ্চাত্য মনীষীরাও আজকাল স্বীকার করিতে শুরু করিয়াছেন যে সমস্ত 
শিল্পের প্রেরণা আসে অতীন্দ্রিয়ের আভাস হইতে । এই আভাস হে পায় নাই 


শগ্ বা দ্যুলোক 


আাখুলে ৩ 2.০ ক বউ 


পথিবী বা যরল্লাক 





জাগাশীদের পুণ্পবিস্তাসের স্তর 


সে শিল্পের টেকনিক আয়ত্ত করিতে পারে কিন্ত তাহার হা 


ত প্রক্কত শিল্প 
ফোটে না। 





জিত ডা (4 £009৫ [70002 11212) 


1. গৃহিণীর দৈনন্দিন কাজের পরিকল্পনা! ও কর্মপদ্ধাতি 
(11217101106 2130. 01002551776 ০0: 08115 010165.01£ ৪ 1)0106 
1081021 ) 2 


গৃহকর্ম স্সম্পন্ন করার জন্য ছুটি জিনিস দরকার-_একটি সময় পরিকল্পন! 
এবং অপরটি এ পরিকল্পনাকে কাজে রূপায়িত করা । সময় পরিকল্পনা দেখিয়া 
আন্দাজ করা যায় এক ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কতটা কাজ সমাধা 
করিতে চায় যেমন নকালে কতটা, বিকালে কতটা সারাদিন অথবা! সপ্তাহে 
কতটা। দ্বিতীয়তঃ, সময় পরিকল্পনায় কার্ধপরম্পরারও ঈঙ্গিত পাওয়া যা 
অর্থাৎ কোন্‌ কাঁজের পরে কোন্‌ কাঁজ করা! হইবে তাহা! জানা ঘায়। কাজের 
একটি পরিকল্পন! থাকিলে সময় এবং শ্রম বাঁচান যাঁয় এবং নান! অনিশ্চয়তা ও 
অযথা উদ্বেগের হাঁত হইতে মানুষ মুক্তি পায়। 

সময় পরিকল্পনার নুবিধ। $ সময় পরিকল্পন। থাকীর কতক গুলি স্থবিধা 
আচ্ছ, যেমন £ 

(১) অনেক সমস্যা সম্বন্ধে অনেক আগে হইতে ভাবা যায়; 

(২) বিভিন্ন সমস্তাগুলি সম্বন্ধে ভাবিবার অবকাশ থাকে এবং প্রতিদিন ষে 
নিত্যনতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হইতেছে সহজেই সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা 
কর] যায় ! 

(৩) প্রত্যহের পরিকল্পন! তৈরী করা এবং সেই অন্গসারে কাজ করাটা 


অভ্যাসে পরিণত হয়। 
(৪) পরিকল্পনা অন্্যায়ী কাজ করার অভ্য।স থাকিলে কাজে বেগ আসে 


এবং সহজেই দক্ষতা অর্জন কর] যায় এবং অন্য কাজের জন্য যথেষ্ট ফাঁক সময় 
পাওয়া যায়। 

সময় পরিকল্পনার ভিত £ একটি উপযুক্ত এবং কার্ধকরী সময় 
'পরিকল্পন। করার সময় প্রত্যেক গৃহিণীকে স্থির করিতে হয় : 

(১) দিনে কতট। এবং কি কি কাজ করা হইবে? 

(২) সপ্তাহে কতট! এবং কি কি কাজ করা হইবে । 

(৩) বিশেষ এবং খতুর কাজগুপি দিন অথবা সপ্তাহের কাজের মধ্যে 
কিভাবে খাপ খাওয়ান সম্ভব। 
৯ সমর পরিকল্পনা সন্বষে ঘাদশ জেণীর পাঠে) বিস্তারিত আলোচন। কর! হইস্াছে। 


৩৪ গৃহ-পরিচালন৷ ও গৃহ-শুঞজবা 


(৪) কোন্‌ কাজ করার পক্ষে কোন্‌ সময় সবচেয়ে উৎকৃষ্ট? কতকগুপি 
দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাজ আছে যেগুলি ঠিক বছরের পর বছর একইভাবে 
চলিতে থাকে কিন্তু খতুর বিশেষ কাজ অথবা বাৎসরিক কাজের বহু অদলবদল 
হয়, যেমন কোন বৎসর বাঁড়ি চুনকামের পরিকল্পনা করা, কোন বখসর শীতের 
গরম জামা-কাপড় বোনা কিংবা সেলাই করা হয়। এসব কাঁজ করিতে ঠিক 
একরকম পরিশ্রম কিংবা সময় প্রয়োজন হয় না এবং উহাদের সম্পন্ন করিতে 
গেলে অন্য পরিকল্পনায় কিছুটা রদবদল করিতে হয়। 


প্রত্যেক বাড়িতেই সময় পরিকল্পনা! কতকগুলি বাইরের কাজ অথব! 
পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। যেমন গৃহকর্তীর অফিস কয়টায়, ছেলেমেয়ের 
কখন স্কুলে যাইবে, এইসবের উপর নির্ভর করে সকালবেলার জলখাবাবের সময় 
ও ধরন। তেমনি গৃহিণী বাহিরে কোথাও কর্মরত, না সর্বদা গৃহেই থাকেন, 
তাছার উপর তাঁহার কাজের সময় ও ধার! নির্ভর করে। কতকগুলি কাঁজের 
জন্য অবশ্ নির্দিষ্ট সময় থাক! দরকার কিন্ত কতকগুলি কাঁজের জন্য নির্দিষ্ট সময় 
রাখার প্রয়োজন নাই, স্থবিধায্ত যে কোন সময়ে করিলেই চলে। 


গৃহের প্রত্যেকটি ব্যক্তির কতকগুলি কাজের সময় থাকে এবং এ সময়ের 
নড়চড় কর! সম্ভব নয়। যেমন ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাঁওয়া, টিউটোরিয়াল ক্লাশ 
করা, সাপ্তাহিক নাচ বা গানের ক্লাশ করা, স্বামীন্ত্রীর অফিসে যাওয়! ইত্য।দি। 
সময় পরিকল্পনার সময় এই সব কাজের প্রাধান্য দিতে হয় এবং গৃহিণীর সমস্ত 
কাজও এই কটিন অনুসারে বাঁধা থাকে। 


কোন কাজে যখন অপরের সহযোগিতা দবকার তখন এ ব্যক্তির অবসর 
সময় দেখিয়! কাজের সময় স্থির করিতে হয়। বাড়ির কোন কাজে যদি আবার 
বাইরের কোন লোকের সাহাধ্য দরকার হয় তখন সময় অনুযায়ী তাহাকে দিয়া) 
কাজ করাইয়া! লইতে হয়। 
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সাধারণতঃ একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে দিনে, সপ্তাছে এবং বখ্সরে নিয্মলিখিত 
কাজ অন্গষ্ভিত হইয়া থাকে £ 


প্রত্যন্থের কাজ 
শিশুদের যব; রোগী ও বৃদ্ধদের যত্ব ; 
খান পরিকল্পনা, প্রস্ততি ও গৃহপালিত পশুর তত্বাবধান |. 
পরিবেশন,টিফিন তৈরী করা; 
বামন মাজ! ও কাপড় কাচা; 


গৃহের যত্বুঃ 
বিশ্রাম ও ব্যক্তিগত কাজ; 
সামাঁজিক কর্তবা যদি কিছু থাকে; 
আকম্মিক কাজ 
লাগাহিক কান্ত 
কাপড় কাচা-ধোওয়া 3 ব্যাঙ্কের কাজ সারা; 
ইন্ত্রিকরা: ডাক্তারের কাছে যাওয়! ; 


সপ্তাহের বিশেষ সাফাইএর কাজ; প্রতিবেশী ও আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে 
ভাল বান্ন! বা খাবার তৈরী করা । সাক্ষাৎ; 

বাগানের কাজ ; 

অন্য কোন কাজ যদি কিছু থাকে। 


খাতুর অথবা বৎসরের কাজ 
শিশুদের ছুটির কাজের পরিকল্পনা বৎসরের খাগ্য সংরক্ষণ করা) 


করা। পোশাক অথবা শয্য। প্রস্তত করা, 
ছুটিতে কোথাও ভ্রমণ পরিকল্পনা ফুল ও সবজি বাগান করা, অন্থান্ত 
করা। কাজ । 
বাৎ্মরিক পরিচ্ছন্্তা, 
শীতবস্ত্র ধোওয়া ও সংরক্ষণের 
বাবস্থা কর! । 


বাড়িতে স্বামী-্রী, পুত্র-কন্ত!, শীশুড়ি আছেন। গৃহিণী বাহিবে কাজ 
করেন না এবং বাড়িতে একজন বিয়ের সাহায্য পান, গৃহের অন্থান্ লোকেরাও 
সাধ্যমত কাজে সাহায্য করেন। নিয়ে এইরূপ একটি পরিবারের দিন ও 
মা্চাহের কাজের একটি পরিকল্পন! দেওয়া! হইল। 
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2. গৃহের যত্ব ও পরিচ্ছন্নত৷ 
আসবাব ও অন্যান্য গৃহসরগ্জাম পরিক্ষার রাখার উপায় (026 ০£ 


৪. 1)00561)010 ০1627117£--01621011)6 01 001110016 2100 17003617010 
0010106171 ) 

গৃহের ষত্বু ঃ উপযুক্ত যত্ব ও পরিচর্যার উপরেই নির্ভর করে . গৃহের 
সৌন্দর্য ও স্থায়িত্ব । ঠিকভাবে যত্ব নিলে একটি বাঁড়ি বহুদিন পর্যস্ত মজবুত 
থাকে এবং বংশানুক্রমে মানুষ এ গৃছে বনব।স করিতে পারে । তবে ইহার 
জন্য প্রতিটি জিনিস উপযুক্তভাঁবে সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনমত মেরামত কথঝা 
দরকার । গৃহের গরম পোশ।ক-পরিচ্ছদ এবং বাড়তি পোৌশাকগুলি মাঝে 
মাঝে রৌদ্রে দিতে হয়, আসবাবপত্র ও বাসনকোপন পালিশ করাইতে হয়, 
বৈদ্যুতিক পাম্প ও মেলাইএর কলে তেল দিতে হয়, মাঝে মাঝে বৈদ্যুতিক 
তারগুলি ঠিক আছে কিন] মিন্ত্ি দিয়া পরীক্ষা করাইয়া লইতে হয়, তাছাড়া 
বাড়িঘর চুনকাম গ.মেরামত করিতে হয়। & 

গৃহের পরিচ্ছন্নতা! £ গৃহের যত্ব লইতে হুইলে গৃহ পরিচ্ছন্ন রাখিতে 
হয়। গৃহের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা গৃহপরিচালনার একটি প্রধান অঙ্গ । খালি 
হাতে কখনও গৃহ পরিষ্ক।র করা সম্ভব নয়। ইহার জন্য সর্বদাই কতকগুলি 
সামগ্রীর প্রয়োজন । 


গৃহ পরিষ্কার রাখার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম 3 গৃহ পরিষ্কারের জন্য 
ফুলঝাড়ু, শক্ত শাটা, ঝাঁড়ন, ব্রাশ, মপ (20০9), লম্বা হাঁতলওয়াল! ব্রাশ, 
কার্পেট ঝাড়িবার ঝাড়ন ইত্যাদি জিনিসেব প্রয়োজন হয়। এভদ্যতীত 
বালতি, মগ, ন্যাত। ইত্যাদিও দরকার । 


গৃহ পরিক্ষারের পরিকল্সন। £ প্রত্যেক গৃহিণীই কিছুটা' প্রাত্যহিক 
ধোয়া-মে।ছার কাজ করিয়! থাকেন কিন্ধু তাহাতে গৃহের সমস্ত ময়ল! অপসারিত 
হয় না এবং গৃহের প্রত্যেকটি কোণ, বাড়তি জামাকাপড়, বাসনকোসন ইত্যাদি 
পরিষ্কৃত হয় না। গৃহের সর্বাঙ্গীণ পরিচ্ছন্নতার জন্য তাহাকে দৈনিক, সাধ্চাহিক 
এবং বাৎসরিক পরিকল্পনা করিয়া লইতে হয়। 

দৈনিক পরিচ্ছন্নতা! £ শয়নকক্ষ £ প্রাত্যহিক ধোয়ামোছা বলিতে শুধু- 
মাত্র কক্ষগুপির উপরিভাগের পরিচ্ছন্নতাই বোঝাঁয়। প্রতিদিন গৃহে যে 
ধুলাবালি সঞ্চিত হয় উহা! অপসারণ করাই দৈনন্দিন পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্য 
প্রথমেই ঘরের দরজা-জানালাগুলিকে খুপিয়া! দাও। পাটি, মাছুর, শতরঞি 
প্রভৃতি ঘরের বাহিরে নিয়া ঝাঁড়িয়া ফেল। বিছানা গুটাইয়। রাখিয়া] সমস্ত 


৩৮ গৃহ-পবিচালন! ও গৃহ-শুশ্রবা 


কক্ষের ধুলা কাঁটাইয়া ফেল এবং একটা ঝাড়ন দিয়া সমস্ত আসবাব ও বইগুলি 
ঝাড়িয়া লও। এইবার ভিজা ন্যাতা দিয়া সমস্ত কক্ষ মুছিয়! ফেলিয়! বিছানা 
পাতিয় রাখ । 
বৈঠকখানা £ দরজা-জানালাগুলি খুলিয়া! দিয়া ঘর ঝাড়িয়া ফেল। 
শয়নকক্ষের মতই বসিবার ঘরও প্রত্যহ ধোয়ামোছ1 করা উচিত। বাছির 
হইতে বহু লোক জুতার সঙ্গে ধুলাবালি ও রোগজীবাণু নিয়া আসে। প্রতিদিন 
বৈঠকখানা ন। ধুইলে এ ধুল! কক্ষে সঞ্চিত হইতে থাকে এবং গৃহের লোকদের 
্বাস্থ্হানি ঘটায়। বৈঠকখান। ঘর মুছিবার পূর্বে সমস্ত আসবাঁব বঝাঁড়ন দিয়! 
ঝাঁড়িয়া ফেলিবে। ফুলদাঁনির জল ও বাসি ফুল বদলাইয়! নতুন ফুল সাঁজাইয়! 
রাখিবে। 
রান্নাঘর : গৃহের সমস্ত কক্ষের তুলনায় রাক্লাঘর ও খাবার ঘরের পরিচ্ছন্তত। 
রক্ষা করা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন । বান্নাঘরেব সমস্ত উচ্ছিষ্ট পাত্র ও রান্নার 
কাজে ব্যবহৃত বাসনকোসন প্রতিদিন মাজিয়া ফেলিবে। বান্নাঘরের মেঝেতে 
প্রত্যহ যে সকল তেল কালি পড়ে তাহাঁও ভাল করিয়া ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিবে 
এবং খাবাঁর টেবিল প্রত্যহ দুই বেল] পরিষ্কার করিয়া বাঁখিবে। 
পায়খান। ও স্নানাগার £ পায়খানা ও আ্বানাগার পরিষ্কার করাও প্রাত্যহিক 
পরিচ্ছন্নতার অস্তর্গত। মেথর আসিলে জল ঢালিয়! দিয়! প্রত্যহ পায়খান৷ 
পরিষ্কার করাইবে। শহরে জলবাহছিত প্রণালীর ব্যবস্থা থাকিলে পায়খান' 
প্রশ্রাবাগারে জলের সঙ্গে নির্বাজক ওঁষধ ঢাঁলিয়া দিবে । তবে মলশৌধনী 
পায়খানা হইলে এইরূপ নির্বাজক ওধধ ঢালিতে নাই। অনবরত জল পড়িতে 
পড়িতে ন্নানাগার পিচ্ছিল হুইয়া পড়ে। ভাই প্রতিদিন ন্লানাগার ধৌত করিয়া 
দিবে। এতত্যতীত প্রত্যহের ব্যবহৃত বন্দি, শিশুদের জামাকাপড় এবং 
অন্তর্বাস প্রতিদিন স্নানের সময় কাচিয়1! ফেলিবে। ইহাও প্রাত্যহিক 
পরিচ্ছন্নতার অন্তর্গত । 
সাপ্তাহিক পরিচ্ছন্সতাঃ দৈনন্দিন পরিচ্ছন্নতার তুলনায় সাপ্তাহিক ধোয়া- 
মোছার কাজে আরও বেশী মনোযোগ দিতে হয়, ইহা আরও বেশী খুটিয়া 
করিতে হয়। যেমন ধর প্রাত্যহিক ধোয়।মোছার কাজ করিবার সময় আমর! 
সাধারণতঃ চারি দেওয়ালের ঝুল, মাকড়সার জাল ইত্যাদি ঝাড়িয়া ফেলি না। 
তাই সঞ্তাহে অন্ততঃ একবার করিয়া! এই লকল ঝুল ঝাড়া উচিত। বিছানাপজ্ 
সপ্তাহে একদিন রৌদ্রে দিয়া গরম করিয়া লইবে। এইরূপ বৌদ্রদ্চ শয্যায় 
ছারপোকার উৎপাত থাকে না। এতদ্যতীত বাড়ির সমস্ত আবর্জনা] ভূপাকার 
করিয়! পোড়াইয়া ফেলিবে। সপ্তাহে অন্ততঃ একবার নিবাঁজক উধধ দিয়া ঘরের 
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'মেঝে ধুইয়া ফেলিবে। দরজা -জানালার পর্দা, বিছান! ইত্যাদি সগ্চছে একবার 
করিয়। কাঁচিবে এবং সমস্ত জামাকাপড় ইন্ত্রিকরিবার জন্ত একটি দিন নির্দিষ্ট 
বাখিবে। 

বাৎুমরিক পরিচ্ছন্নতা £ প্রতিদিন এবং সপ্তাহে একবার করিয়া বাড়িঘর 
পরিষ্কার করিলেও সমস্ত বাঁড়ি জঞ্চালমুক্ত হয় না, কারণ আলমারির কোণে, 
দেওয়ালে টাঙানে! ছবির গায় এত ধুলাবালি জমিয়! থাকে, পুরাতন বাসনকোসন 
ও আসবাবের এমনভাবে পলিশ নষ্ট হইয়া! যার ও রং চটিয়া যায় যে বৎসরে 
অন্ততঃ একবার সমস্ত অপ্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি বাছিয়া ফেলিয়৷ বাড়িঘর 
জঞ্জালমুক্ত করিতে হয় এবং আসবাবপত্র মেরামত ও পালিশ করিতে হয়। 
মাধারণতঃ বাড়ি চুনকাম কর|ইবার সময় ঘরের জিনিলপন্র বাঁছির করিতে হয় 
বলিয়া! বাংমরিক পরিচ্ছন্নতার কাঁজটাও অনেকে একই সঙ্গে চুকাইযা ফেলেন। 
শীতের প্রয্নোজনীয় পোশাক ও শয্যাপ্রব্য প্রস্তুত করা এবং বাড়ীর যাবতীন্ 
রেশমী পশমী বস্তি একবার রৌজ্ে দেওয়া অথবা কাচাইয়া লওয়া উভয়ই 
বাৎসরিক কাজের অন্তর্গত। বাৎসরিক পারিচ্ছন্নতার কাকে ছুই পর্যায়ে, 
ভাগ করিতে পারি-_-(১) ধুলাবাপির অপলারণ ও জগ্রালমুক্তি করা, 
(২) গৃহের মেঝে, দেওয়াল, বন্ত্রাদি, বাননকোপণন ও আসবাবের পরিচ্ছন্নতা ও 
'জ্জন্য রক্ষা করা। 

ধুলাবালি অপসারণ £ ধুন সাধারণতঃ ছুই প্রকার-_জৈব ধূলি ও অৈব 
ধুলি। ছেঁড়া চুল, হাতের নখ, নিীবন ও মলমুত্রা্দি অর্থাৎ মান্থষ কিংবা অপর 
প্রাণীর দেহ হইতে নির্গত হইয়া! যে সকল পদার্থ ধুলিতে পরিণত হইয়াছে তাহা 
সমস্তই জৈব ধুলির অস্তর্গত। মাঁটি, বালুকণা অথবা অপর কোন ধাতব পদার্থ 
চূর্ণকে অজৈব ধুলি বলে। 

ধুপির মত ক্ষতিকর বন্ত কমই আছে। ধুলিকণার সঙ্গে রোগের জীবাণু 
মিশ্রিত থাকে | মলমুত্র, নিষ্ঠীবন ইত্যাদির সঙ্গে যে সকল রোগজীবাণু নির্গত 
হয় উহার! ধুলির সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আমাদের খাছ্য ও পানীয় দূষিত করে এবং 
প্রশ্বানের সঙ্গে আমাদের দেহের ভিতরে প্রবেশ করে। অরৃশ্ঠভাবে ধুলিকণা 
সর্বদা আমাদের ঘরের আনাঁচে কানাচে সঞ্চিত হইয়া থাকে । কোন স্্যাতালে। 
জায়গায় কিংবা তেলের উপরে ধুলি পড়িয়া কাঁলে! চটচটে হুইফ়্া যায়।- এই 
কারণে বাঁড়ির অন্ত কক্ষের মধ্যে রান্নাঘরটি সবচেয়ে বেশী ময়লা হয়। আবার 
মন্থণ স্থানের চেয়ে খসখসে দেওয়ালে সহজেই ময়ল! আটকাইয়। যায়। প্রতিদিন 
অন্ততঃ একবার করিয়! বাড়ি পরিষ্কার না করিলে উহা শীগ্রই বাসের অন্পযুক্ত 
হইগ্লা ওঠে। তবে আমবা প্রত্যহ যেভাবে গৃহ পরিষ্কার করি তাহীতে গৃহের 


৪০ গৃহ-পরিচালন! ও গৃহ-শুজযা 


উপরিভাগের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সম্ভব হইলেও বইপজ্র, আলমারি, ঘরেক' 
কোণ ইত্যাদি পুঙ্ান্পুঙ্খভাবে পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না। তাই বৎসরে 
অন্তত একবার বাড়িঘর চুনকাম করাইবে, দরজা-জানালা রং করাইবে এবং 
সমস্ত গৃহের জণ্ডাল দূর করিবে । 

বাড়ির মেঝে, আজবাবপত্র ও বাসনকোসনের পরিচ্ছন্সত৷ ঃ ধুপিকণী' 
ও জঞ্জাল অপসারণ করা ব্যতীত বাড়ির আসবাব পালিশ করাইবার প্রয়োজন 
আছে। গৃহস্থালীর দ্রবা্দি পালিশ করাইবাঁর উদ্দেশ্ট একাধারে উহাদের 
পরিষ্কার কর! এবং বস্তগুলির ওজ্জল্য বজায় রাখা । ধাতবপাজ্জার্ি, কাঁচের 
বাসন, বেত ও কাঠের আসবাব, চামড়ার জিনিস ইত্যাদি পরিষ্কার রাখার 
উপাদান ও পদ্ধতি এক নয়। কোন্‌ বস্ত কি উপায়ে রাখিতে হয় সেই সম্বস্ে 
আলোচনা করা গেল। 

বিভিষ্প আসবাব পরিঞ্ধার রাখার উপায়ঃ আমাদের দেশের 
অধিকাংশ আপবাবই বেত, কাঠ, চামড়া কিংবা গ্রিল নিগ্রিত। উহাদের: 
পরিষ্কার পদ্ধতি নিয়ে বণিত হইল ৫ 

বেতের ব্যবহার £ গৃহস্থালীর নান! কাজে বেতের প্রয়োজন হয়: 
ঝুড়ি, হাতব্যাগ বিশেষত: আসবাব প্রস্ততিতে আমরা বেত ব্যবহার করিয়' 
থাকি । বেতের আপবাবে সুবিধা এই যে উহা অত্যন্ত হাক্কা এবং সহজেই 
স্বানাস্তরিত করা যায়। 


বেতের আপবাব পরিস্কার রাখার উপায় 8 ঝাড়ন কিংবা লম্ব 
দাড় ওয়ল। ব্রাশ দিয়] প্রত্যহ বেতের আসবাব ঝাড়িয়া ফেলিবে । ময়ল] হইলে 
সাবান গুলিয়া লইয়া বেতের সামগ্রী ধুইয়া ফেলিলেই উহা পরিষ্কার হইয় 
যাইবে । বেতের পালিশ উঠিয়া! গেলে তেলের ছুই প্রস্থ পাঁতিলা পেইণ্ট 
লাগাইয়। দিলেই গুজ্জলা ফিরিয়! আমিবে। 
কাঠের ব্যবহার £ গৃহস্থালীর সঙ্গে কাঠের এক নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে! 
আমাদের গৃহনির্মণের একটি প্রধান উপাদান হইল কাঠ। আমাদের 
আসবাবপত্রও প্রধ।নতঃ কাঠের তৈয়ারী। সামান্য যত্ব নিলেই এইসব আসবাস. 
মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। 
কাঠের আসবাব পরিক্ষার রাখার উপায় £ কাঠের আসবাব পরিফাঁর 
রাখিতে হইলে প্রত্যহ সমস্ত আসবাবের ধুলা ঝাঁড়িয়৷ ফেলিবে এবং মাঝে মাঝে 
উহার গায়ে নিম্নলিখিত যে কোন সলিউশান মাথাইয়। দিবে : 
(ক) ১। ১ পাউগু মৌথাছির মোম 
২। ১ পাইণ্ট তাপিন তেল 
৩। ২ পাইণ্ট আলকোহল 
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অথব! 

(খ) তাপিন তেল ১ £ ভিনিগার ১: মপিন| বীজের তেল ১। 

কাঠের রঙ নষ্ট হইলে খুব মন্যণ ব্রাশ বা তুলি দিয়! পারমাঙ্গানেট মলিউশাঁন 
লাগাইয়া! দিবে । কাঠের গায় কোন ছিদ্র দেখিতে পাইলে মসিনার তেল ১: 
তাপিন তেল ১২: হোয়াইটিং অথবা কর্ণক্লাওয়ার ১ ভাগ মিশ্রিত করিয়া 
ছিদ্রটি বুজাইয়া দিবে এবং তারপর কাঠ পালিশ করিয়া ফেলিবে। * কাঠের 
উপর জলের দাগ পড়িলে এেথিলেটেডা স্পরিট কিংবা আমোনিয়া সলিউশান 
ঘষিয়৷ দীগ তুলিয়া ফেলিবে। 

চামড়ার ব্যবহার £ ক।ঠ, বেত প্রভৃতির মত চাঁমড়াও একটি 
নিত্যব্যবহার্ধ অতি আবশ্যক সামগ্রী। মৃত পশুর দেহ হইতে চাঁমড়া খুলিয়। 
নানারূপ বাসাফ্নিক প্রক্রিয়ার সাহ!যো এঁ চামড়াঁকে মস্যণ নমনীয় ও টেকৃসই 
করিয়! আমাদের ব্যবহারের উপযুক্ত করা হুয়। চামড়ার বস্ত দামী হইলে স্বন্দর 
ও দীর্ঘস্থায়ী বলিয়া লোকে চামড়ার জিনিস যেমন জতা, স্থ্যটকেশ, আসবাঁব 
ইত্যাদি কেনা পছন্দ করে । | 

চীমড়ার আসবাব পরিষ্কার রাখার উপায় 2 প্রত্যহ ধুলা ঝাঁড়িয়া 
ফেলিবে। ময়লা হইলে গরম লে সাধান গুলিয়া লইয়। উহাতে বন্ত্রথণ্ড 
ভিজাইয়া আসবাব মুছিয়া ফেলিবে। অতিরিক্ত ময়ল! হইলে মসিন! বীজের 
তেলে (1175659০011 ) ভিনিগার (২ তেল £১ ভিনিগার ) মিশ্রিত করিয়া 
চামড়ার গায়ে খুব তাল করিয়! ঘষিয়া ময়ল! তুলিয়! ফেলিবে। তাবপর যে 
কোন একটি শ1লিশ লাগাইবে £ 

(ক) চামড়। পালিশের ক্রীম ! 


(খ) জুতার কালি। 
(গ) মৌমাছির মোম ও তাগিন তেল। 
(ঘ) ভেসিলিন। 


স্টালের আসবাব পরিষ্কার রাখার উপায় $ প্রতিদিন আসবাবের 
ধুলা] ঝাঁড়িয়। পরিষ্কার করিতে হয়। মাঝে মাঝে ভেসিলিন মাখা ইয়া পালিশ 
করিয়া লইলে স্টীলের আসবাব অত্যন্ত চকচকে ও উজ্জল থাকে । 

গৃহের সরঞ্জাম £ গৃহে আমাদের নিত্য-ব্যবহার্ধ সরঞ্রমগ্ুলি প্রধানত: 
কাচ কিংবা নানারকম ধাতু দিয় প্রত্তত। এইসব কাচের পাত্র এবং ধাতব 
দ্রব্য পরিষ্কার রাখার উপায় বণিত হইল। 

কাচ (01859) 8 আমর] সাধারণতঃ কাচের জগ, জার, শিশি, বোতল, 
মস, ডিশ ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকি। উত্তাপ লাগিলে ফাটিয়া যায় বলিয়! 


২ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রযা 


কাচের বাসন বন্ধনের অনুপযুক্ত । তবে অধুনা বন্ধনের উপযোগী কাচও আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। তবে ইহাতে সাধারণতঃ জল, শরবত ইত্যাদি ঠাণ্ডা জিনিসই রাখা 
হয়। এতদ্বাতীত ঘি, মাখন, মধু, মশলা, আচার, জ্যাম, জেলি ইত্যাদি বস্তও 
কাচের বোতলে কিংবা জারে রাখা যায়। ঠাণ্ডা যে-কোন ভ্ত্রবা কাচের পান্রে 
ভাল থাকে । স্বচ্ছ বলিয়া ওষধপত্র কাচের পাত্রেই রাখিবার নিয়ম । কাচের 
মধ্য দিয়া ধের রঙ এবং পরিমাণ সহজেই দেখ] যায়। 

পরিষ্কার রাখার সরঞ্জাম £ ঈষদুষ্* সাবান জল ও বন্ত্খণ্ড। 

পরিষ্কার রাখার উপায় £ ময়লা কিংবা তেলতেলে হইলে ঈষদুষ্খ গরম 
জলে সাবান গুলিয়া লইয়া! কাঁচের পাত্রগুলি ডুবাইয়া রাখ। এইবার একটি 
পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড কিংবা খবরের কাগজ দিয়! পাজজগুলি ভাল করিয়! ঘষিয়া ফেল। 
তারপর ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া নাও। জল শুকাইয়! গেলে পরিষ্কার শু বন্তরখণ্ড 
দিয়! পাত্রগুলি মুছিগ্না ফেল। 

পরিষ্কার করিবার জন্য অন্য কোন বন্ধ না পাইলে শুধু লবণ ঘধিয়া কাঁচের 
পাত্র পরিষ্কার কর! যায়। 


ধাতু 

ধাতু আমাদের একটি নিত্য-ব্যবহার্ধ বস্ত। লোহা, তামা, আযালুমিনিয়ায 
প্রভৃতি যে সকল ধাতু আমর নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকি উহাদের কোনটিই 
ধাতু হিসাবে পাওয়া যায় না। মাটির অনেক নীচে উহাদের খনিজ পাওয়া 
যায়। এ খনিজ তুলিয় রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উহাদের নিফাঁশন করা হয়। 
কোঁন কোন ধাতু, যেমন_-লোহা, সোন৷ ইত্যার্দি এত নরম থাকে যে বিশুদ্ধ 
অবস্থায় উহাদের ব্যবহার করা চলে না। তখন আবার কোন ধাতু 
মিশাইলে উহার! মজবুত ও ব্যবহারের উপযোগী হইয়৷ থাকে । এইরূপ ধাতুকে 
বলে সংকর ধাতু । ঠৈনন্দিন কাজে সংকর ধাতুবই ব্যবহীর বেশী। 

উপধোগিতার দিক হইতে ধাতু ছুই শ্রেণীর : 

(ক) আলঙ্কারিক ধাতু, যেমন-_সোঁনা, রূপা, তামা, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি। 
এইসব ধাতু দিয়! আমর। অলঙ্কার গ্রস্তত করিয়া! থাকি । 

(খ) উপযোগী ধাতু, ধেমন- লোহা, তামা, আযালুমিনিয়াম ইত্যাদি। 
রান্নাঘরের কাজেই এই ধাতু গুলির ব্যবহার বেশী। 

রঙ-এব দিক হইতেও ধাতুগুলি ছুই শেণীর £ 

(ক) সাদা ধাতু, যেমন-_ রূপা, টিন, আালুমিনিয়াম ইত্যার্দি। 

(খ) রঙিন ধাতু যেমন-_সোন1, তাঁমা, কাস! ও পিতল। 


বু ভা 


আমর] বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার এবং উহাদের পরিষার রাখার উপায় সম্বন্ধে 
আলোচন। করিব। 

ভাম! (002০) আমর! পূজার বাঁসনকোসনের জন্তই বেশীর ভাগ 
তামার পানর ব্যবহার করিয়া থাকি। পানীয় জল সংরক্ষণের জন্যও তামার 
পাত্র বেশী উপযোগী । 

পরিষ্কার রাখার সরঞ্জাম ; গরম জল, হোয়াইটিং, তেঁতুল কিংব! লেবু। 

পরিষ্কার রাখার উপায় ঃ প্রথমে তামার বাঁসনগুলি গরম জলে 'ভূবাইয়। 
রাখ। তারপর জলের সঙ্গে কিছুটা হোয়াইটিং গুলিয়া লইবে। গরম জলে 
ডুবান বাসনগুলি পরিষ্কার বন্্রথণ্ড দ্বারা মুছিয়া লইয়া হোঁয়াইটিং মাঁখাঁও এবং 
গরম জলে পুনর্বার ধুইয়া৷ ফেল। 

তামার বামনে তেলকালি লাগিয়৷ থাকিলে লেবু কিংব! তেঁতুল মাখাইয়া 
ছাই দিয়া মাজিয়া ফেল। তারপর জলে ধুইর] পরিষ্কার বন্ত্রখণ্ড দিয়া মুছিয় 
শুষ্ক করিয়া রাঁখ। 

পিতল (91855): দুই ভাগ তামার সঙ্গে একভাগ দন্ত! মিশাইয়! 
পিতল প্রস্তত করা হয়। পিতলের বাদর্ন দামে সম্তা অথচ মজবুত বলিয়া 
অনেকে পিতলের ই'ড়ি, কড়াই ইত্যাদি ব্যবহার করা৷ পছন্দ করেন। বান্না, 
কাজে পিতলের বাসন অবশ্ত ব্যবহার করা চলে কিন্ত পিতলের 'কল" উঠিয়া 
খাদ্দ্রব্যকে বিষাক্ত করিয়া ফেলে বলিয়! রান্নার সঙ্গে সঙ্গেই খাছ্ত্রব্যকে বাসন 
হইতে নামাইয়া ফেল! উচিত। তাছাড়া পিতলের থালাতে কখনও কোন 
অন্নদ্রবা রাখা চলে না। 

পরিষ্কার রাখার সরঞ্জাম £ জল, তেঁতুল কিংবা লেবু, লবণ, ছাই ও 
ব্রাসো | 

পরিস্কীর রাখার উপায় $ বাদনগুব্িতে অল্পক্ষণ একটু তেঁতুল কিংবা 
লেবু ও লবণ মাখাইয়া রাখ । তারপর ছাই দিয়া মাজিয়৷ গরম জলে ধুইয়৷ জল 
মুছিয়া ফেল। এইবার বাসনগুলিতে সামান্য ব্রাসো মাখাইয়। রৌন্রে রাখিয়া 
পরিফার শুফ বস্ত্রথ্ড দিয়! ঘষিয়! ফেলিলেই বাপনের ওজ্জল্য ফিরিয়া আসিবে । 

লোহা! (1:97 )ঃ লোহ! আমাদের জীবনে একটি অপরিহার্য ধাতু। 
লোহা পিটাইয়৷ কড়াই, খুস্তি, চাটু, বটি ইত্যাদি আমাদের নিত্য ব্যবহার্ধ 
দরব্যগুলি প্রস্তত হয়। লোহার সঙ্গে অন্য ধাতু মিশ্রিত করিয়া যে সংকর 
ধাতু প্রস্তুত হয় তাহাকে বলে ইম্পাত বা ষ্লীল। লোহার সঙ্গে শতকরা ১৫. 
কিংবা ১৬ ভাগ ক্রোমিয়াম মিশ্রিত করিয়া স্টেনলেস শ্রীল প্রত্তত হয়। উহা, 
সর্বদ। ঝকৃঝকে থাঁকে এবং উহাতে কখনও মবিচা পড়ে না। 


৪8 গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুঞরষা 


পরিক্ষার রাখার সরঞ্জাম ঃ জল, সোডা, ছাই, ঝামা, তেল কিংবা 
ভেনিলিন। 

স্টেনলেস খ্টীলের বাসনের জন্ত চাই গুড়া সাবান কিংবা ভীম। 

পরিক্ষার রাখার উপায়ঃ গরম জলে নোডা মিশাইয়া লোহার 
পাত্রগুলি উহাতে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখ। তারপর পাঁতল! মিহি ছাই দিয়া 
মাজিয়! পাজ্জগুলি আবার গরম জলে ধুইয়া ফেল। মরিচ! থকিলে ঝাম1 দিয়া 
ঘষিয়! ফেলিবে। তারপর ধুইয়া জন মুছিয়া ক্ষেলিয়া৷ তেল কিংবা ভেগিলিন 
মাখাইয়া রাঁখিবে। 

স্টেনলেন গ্তীলের পাত্রে ভীম কিংবা গুড় সাবান মাখাইয়া ধুইলেই 
পরিষ্কার হইবে । ্‌ 

বিশেষ নির্দেশ: €লাহার পাত্র সর্বদা জল মুছিয়। শুক অবস্থায় 
রাঁখিবে, নতুবা মরিচা পড়িবে । 

কাসা (8০11 7750] )$ কাসা একটি মিশ্র ধাতু । তামা, টিন ও দস্তা 
মিশ[ইয়া কীসা প্রস্তুত হয়। কীসা খুব মজবুত তবে স্টেনলেস খ্বীল আসিয়া 
ক্রমশঃ উহার স্থান দখল করিয়া লইতেছে। কানার পানের একটি অস্থবিধা 
যে উহাতে কোন অগ্নদ্রব্য রাখা চলে না। অধিক উত্তাপ পাইলে কিংবা! 
কঠিন জিনিসের উপর পড়িলে কাপ! ফাটিয়া যাইতে পারে । 

পরিক্ষার রাখার সরঞ্জাম ঃ জল, তেতুল কিংবা লেবু ও ছাই। 

পরিষ্কার রাখার উপায় £ তেতুল কিংবা লেবু মাখাইয়! লইয়া ছাই 
দিয়! মাজিয়া ফেলিলেই চলে। বাসনগুলি ধুইপ্লা ফেলিয়া পরিস্কার বন্ত্রখণ্ড 
দিয়া জল মু'ছয়। রাখিবে। 

রূপ] (911৬:)$ রূপ! একটি মূল্যবান ধাতু । আলঙ্ক(বিক ধাতুরূপেই 
রূপা বেশী আদৃত, তবে ইহার ব্যবহারিক মুল্যও আছে। ধনীর গৃহে রূপার 
বাঁসনের প্রচলন আছে, তাঁছাড়1 মেডের, কাপ ইত্যাদিতেও কিছুট1 রূপ! ব্যবহার 
হয়। ভবে দামী ধাতু বলিয়া দৈনন্দিন জীবনে রূপার ব্যবহার খুবই কমিয়া 
আসিতেছে । 

পরিক্ষার রাখার সরঞ্জাম £ (১) সিলভো, অথবা, (২) মেথিলেটেড 
শ্পিরিট, সাধারণ পানের জন্ত শুধু গরম সাবান জল, কাককার্ধখচিত পাত্রের 
ন্য দিলভে। অথব। ম্পিরিট, হোয়াইটিং, আ।ষোনিয়] ও উষ্ণ জগ । 

রৌপাপাত্রগুলি গরম সাবান জলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ। তারপর 
তুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে পরিফার বন্তরধণ্ড দিয়া মুছিয়া! লও। কাককার্ধখচিত বাসনে 


ধাতু নূর 


নেক সময় ময়ল| পড়ে । ময়লা বালন 511০ দিয়া ধীরে ধীরে ঘবিয়। 
ফেলিলেই চকচকে দেখায় । 

অন্ত উপায়; হোয়াইটিং ও মেথিলেটেড স্পিরিট মিশাইয়া1 লইয়া! মনণ 
বন্ত্রথণুদ্বারা ধীরে ধীবে বাসনের গায় মাখাঁও। সমস্ত পান্রগুলি মাখান হইলে 
গরম জলে দুই এক ফোটা আমোনিয়! ফেলিয়া! দিয়া রূপার বাসনগুলি তাহাতে 
ধুইয়৷ লও । তারপর শু বন্ত্রখণ্ড দিয়া জল মৃছিপা ফেল। 

বিশেষ নির্দেশ £ রূপার বাসনে কখনও আযাজিভ লাগাইবে না। 

আযালুমিনিয়াম (41000177180) ); ইহা একটি অতি প্রয়োজনীয় ধাতু। 
বর্তমান যুগের জীবনযান্রায় লোহার পরেই আ।লুমিনিয়ামের স্থান। সব রকমের 
খাদ্ধ ইহাতে অবিকৃত অবস্থাপ্ রাখা যাঁয়। হাল্কা, টেকসই ও তাপস্থপরিবাহী 
বললিয়। রান্নার কাজে এই ধাতুটির বন্ুল ব্যবহার দেখা যায়। 

পত্রিকার রাখার সরঞ্জাম ঃ গরম জল. ছাই ও গ্তীলউল। 

পরিষ্কার রাখার উপায় ঃ ছাই দিয়! ম[জিয়া লইয়া গরম জলে ধুইয়া 
শুকাইয়! লইবে। পাত্রে কোন দাগ থাকিলে ্টালউল দিক্া দাগ তুলিয়া ফেলিবে। 

বিশেষ নির্দেশ £ €সাভা কিংবা কোন প্রকার ক্ষারদ্রব্য ব্যবহার 
করা চলিবে ন1। 

এনামেল (80061 )৪ সম্ভা বলিয়।! এনাঞ্েল পাত্রের প্রচলন 
বাঁড়িতেছে। রান্নার পক্ষে অবশ্ত ইহা উপযোগী নয়। তবে খাগ্ধত্রব্য ঠাণ্ডা 
কিংবা গবম যে কোন অবস্থায় ইহাতে ঢালিয়! রাখা! যায়। এনামেলের পাজে 
খাগ্যবস্তর স্বাদ সম্পূর্ণ অবিরুত অবস্থায় থাকে । 'তবে লেপ উঠিয়া! গেলে পানের 
গায় সহজেই ময়লা আটকাইয়! যাঁয়। তাই লেপ-ওঠার পাত্র কদাপি ব্যবহার 
করিবে না। 
পরিষ্কার রাখার দরঞ্জাম £ সাবান কিংবা সোডা! ও গরম জল । 
পরিষ্কার রাখার উপায় £ সাবান কিংবা নোড! মাখাইয়া ছাই দিয়া 
*মাজিয়া গরম জলে ধুইয়৷ ফেলিলেই চলে 


৪৬ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রষা 























পরিফার করার সরঞ্জাম | দাগ তোলা বিশেষ নির্দেশ 











গরম জল, হোয়াইটিং, টক মাখাইয়া ফেলিয়া 


তান! 
লেবু কিংবা তেতুল রাখিবে ন|। 
পিতল | জল, তেঁতুল বা লেবু! এ এ 
এবং লবণ, ছাই ও 
ব্রাসেো।। 
লোক। জল, সোডা, ছাই, ঝামা, | ঝাঁম। সর্বদা শু রাখিবে এবং 
তেল ও ভেসিলিন। তেল বা তেসিলিন 
মাখাইয়া রাঁখিবে 
কাদা | জল, তেতুল কিংবা লেবু | লেবু কিংবা! | টক মাখাইয়৷ রাখিব 
ও ছাই। তেতুল | না। 
ব্ধ্পা গরম সাবান জল ও আযাঁদিভ লাগাইবে না 


বন্্রখণ্ড, কারুকার্খচিত 
পানের জন্য (১) মিলভো 
বা (২) ম্পিরিট, 
হোয়াইটিং, আমোনিয়া 
ও জল। 


আ্যালুমি- | গরম জল, ছাই, ্ীলউল | প্ীলউল | কখনও সোডা ব্যবহার 


করিবে না। 
সাবান কিংবা সোডা, 


ছাই ও গরম জল। 





3. অনি্কারী কীটপতঙ্গ- উহাদের বিনাশ এবং নিয়ন্ত্রণের 
উপায় (5৮805 ০1 1709£217010 7996--00610 01650170015 
2180. 0010:01 0062.571165 ) 

তাঁর প্যান্রিক ম্যান্দন সর্বপ্রকার কীটপতঙ্গের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়! দেখাইয়াছেন যে ইহার! নানাপ্রকার রোগের জীবাণু বহন করিয়া 
বেড়ায়। ম্যালেরিয়া, পীতজর, ডেঙ্গু, গ্লেগ, ফাইলেরিয়া কালাজর প্রভৃতি 


অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ ৪৭ 


রোগ ছড়ায় কীটপতঙ্গ । কীটপতঙ্গের সঙ্গে বাস্তবিক আমাদের এক নিবিড় 
সম্পর্ক রহিয়াছে । গৃহপালিত পশু বাদ দিলে কীটপতঙ্গের মত আব অন্ত 
কোন প্রাণীর সঙ্গে মানুষের বৌধ হয় এমন ঘনিষ্ঠত। নাই । উহারা আমাদেরই 
আশেপাশে ঘুরিয়। বেড়ায় এবং আমাদের খাছ্য, বস্ত্র ও আসবাবপত্র খাইয়া 
বাঁচিয়। থাকে । আমরাও অনেক কীটের দেহ দিয় আমাদের বস্ত্র তৈয়ারী 
করিয়া থাকি । সব পতঙ্গই যে মানুষের অনিষ্ট করে তাহ! নয়, অনেকে আবার 
*আমাদের উপকারও করিয়া থাকে । তবে অধিকাংশ পতঙ্গই অত্যস্ত 
বিপজ্জনক । উহার! রোঁগজীবাধু বহিয়া' আনিয়া! নানাভাবে আমাদের দেহে 
প্রবেশ করাইয়া দেয়। প্রধানতঃ মশা ও ইছুর-মাছি ( চ২৪৮-5৪9 ) বলিয়া 
এক ধরনের ক্ষুদ্র মক্ষিক] ম্যালেরিয়া ও প্লেগের বীজ ছড়াইয়া যে কত লে!কের 
প্রণ নষ্ট করে ভাহ।র ইয়ত্তা নাই। কতকগুলি কীটপতঙ্গ রোগের নিক্রিয় 
বাহক মাত্র (98551 ৪.8০109)। ইহার] রোগীর মলমু্র, কফ, থুথু ইত্যাদিতে 
বসিয়া রোগের জীবাণু বহন করিয়া আনিয়া আমাদের খাগ্য দুষিত করে। 
তারপর এ খাগ্চ গ্রহ্ণ করিয়া আমরা এ সবঞ্রোগে আক্রান্ত হুইয়া পড়ি। 
কোন কোন কীটপতঙ্গ আবার সক্রিয়ভাবে রোগ ছড়ায়। ইহাঁদের বলে 
সক্রিয় বাহক (৪০0৮৪ 9£7505 )। ইহার রোগাক্রাস্ত ব্যক্তির রক্ত পান 
করিয়া! আপনাদের দেছে রোগের জীব1ধু বহন করে এবং স্থস্থ ব্যক্তির দেহে 
দংশন করিবার সময় এ জীবাণু ঢালিয়া দেয়। রে।গ-সংক্রমণ করা ব্যতীত 
অনেক কীটপতঙ্গ আমীদের আসবাবপত্র, পুস্তক ও পোৌশ।ক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি 
কাটিয়া কুটিয়। ন্ট করে। 


 কীটপতঙ্গের শ্রেণীবিভাগ £ 
উপরোক্ত তিন উপায়ে কীটপতঙ্গ আমাদের অনিষ্ট সাধন করে বলিয়া 
কীটপতঙ্কের আমর! তিনটি শ্রেণীবিভাগ করিতে পারি। নিয়ে এই শ্রেণীবিভাগ 
দেওয়। হইল £ 
(১) রক্ত চুবিক্া! যেসব কীটপতঙ্গ আমাদের অনিষ্ট করে 2 
(ক) মশা £ মশা আমাদের রক্ত পান করিবার সময় আমাদের দেহে 
ম্যালেরিয়া জীবাণু প্রবেশ করাইয়া দেয় এবং আমাদের বাড়ির আশেপাশে 
যেখানেই জলাভূমি কিংবা একটু স্যাতর্সেতে জায়গা পায় সেখানেই ডিম 
পাড়িয়া বসে। 
(খ) বালু-মক্ষিকা ;$ ভারতের কোথাও কোথাও বালু-মক্ষিক! 
দেখ| যায়। এই পতঙ্গ কামড়াইলে জব হয়। 
507--৪ 


৪৮ গৃহ-পরিচালন। ও গৃহ-শুশ্রাষা 

(গ) ছারপোকা ও মক্ষিকা ; ইহার! আমাদের সঙ্গে আমাদের 
বাসগৃছেই ঘুমাইয়া থাকে এবং আমাদের রক্ত পান করিয়া বাচিয়া থাকে ও 
'বিভিম্ন বোগ ছড়ায়। 

(ঘ) উকুন £ মানুষের রক্ত পান করিয়] বীচে এবং নানারূপ রোগ 
ছড়ায়। 

(২) আমাদের খান্তের মধ্য দিয়া যেসব কীটপতঙ্গ রোগের 
জীবাণু ছড়ায় £ 

(ক) মাছি: সমস্ত কীটপতঙ্গের মধ্যে মাছির মত বোধহুয় ম।জুষের 
আর দ্বিতীয় শক্র নাই। সব রকমের পেটের পীড়া সংক্রামিত হয় মাছির 
সাহায্যে । 

(খ) পিপীলিকা £ কদাচিৎ রোগের জীবাণু ছড়ায় । আমাদের 
খাচ্ছে বসিয়া খা্ঠ ধ্বংস করা ছাঁড়া ইহারা তেমন কোন অনিষ্ট করে ন1। 

(গ) আরশোল! ( ০০০1:০৪০1) ) £ মাছির মতই আরশোলা উহার 
দেহে রোগের জীবাণু লইয়া 'আমাদের খাগ্যের উপর দিয়া হাটিয়া যায় এবং 
খাদ্য দুষিত করে। 

(ঘ) ইছুর : ইছুর প্লেগ ছডাইতে সাহাযা করে। 

(৩) (বে সমস্ত কীটপতঙ্গ আমাদের জিনিসপত্র নষ্ট করে £ 

(ক) ঘুণ (2000) : ঘুণ আমাদের কাঁঠের আস্বাঁব নষ্ট করে। 

(খ) মিলভার ফিস: রুত্রিম রেশমী কাপড়চোপড়, কলপ দেওয়! 
বস্ত্র এবং কাগজ নষ্ট করে। 

(গ) বইএর উকুন (7০০% 1106): বই কাঁটে। 

(ঘ)ট আরশোলা £ আমাদের বই, ছবি, রেশমী বস্ত্র ও চামড়ার 
জিনিস নষ্ট করে। 

(ও) ইদুর বন্ত্রাদি ও আসবাব কাটিয়া নই করে। 

(চ) ঝি বি (০110.50, বোলতা (৪5০) ও উই (ড1)16৬ 200) £ 


আমাদের কাঠের আসবাব নষ্ট করে। 


কীটপতঙ্গের বৈশিষ্ট্য £ 

কীটপতঙ্গের দেহে একটি কঠিন আবরণ থাকে এবং ম্মন্ত শরীরটি তিন 
ভাগে বিভক্ত--(১) ছুইটি শু গুবিশিষ্ট মস্তিষ্ক । (২) তিন ভাগে বিভক্ত বক্ষ:স্থল। 
বক্ষস্থলে তিন জোড়া পা ও এক কিংবা ছুই জোড়া ভান1 থাকে । (৩) উদর 


অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ ৪৪ 


লাধারণতঃ নয় বা দশ ভাগে বিভক্ত। মাচুষের মত কীটপতঙ্গের কোন 
ফুসফুল নাই। উহার ফুসফুসের বদলে অন্ত একটি অঙ্গ দিয়! নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের 
কাঁজ সমাধ! করে। কীটপতঙ্গের মধ্যে নীরী ও পুরুষের তেদ স্ুম্পষ্ট। 'ভিম 
হইতে ইহাদের জন্ম হয়। কোন্‌ কীটপতঙ্গ কি কি রোগ ছড়ায় নিয়ে তাহার 
একটি তালিকা দেওয়া গেল : 
(১) মশা! (25050100 ) : ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, পীতজ্জর ও ডেস্গু। 
(২) উপমক্ষিক| (883): বিউবোনিক প্রেগ, টাইফাঁস ও কাঙ্গাজর। 
(৩) উকুন (11০৩): টাইফাস জর ও ট্রেঞ্চ জর । 
(৪) গৃহমক্ষিকা (1)095 0195 ): টাইফয়েড, কলের! ও আমাশয় । 
(৫) শালু-মক্ষিকা (58120 0195): বালু-মক্ষিকা জ্বর ও কালাজর। 


কীটপতঙ্গের আক্রমণ এডভাইতে হইলে নিন্থলিখিত নিয়মগুলি 
বশ্য পালন করিবে £ 


(১) বাসগৃহ যতদূর সম্ভব পরিফার-পারচ্ছন্ন ও শুক রাখবে । 

(২) বসতবাটির আশেপাশে কোথাও জল জমিয়া থাকিতে দিবে না। 
নিকটেই যদদি পু্করিণী থাকে তবে উহাতে মশার ডিম (12789) ধ্বংসকারী 
মাছ রাখিবে। যদি খানা, ডোবা কিংবা এঁদো পুকুর থাকে তবে উহাতে 
প্রতি সপ্তাহে কেরোপিন কিংবা ডি.ডি.টি. ছড়াইবে। 


(৩) যেখ'নেই ভাঙা শিশি, কাচের বোতল ইত্যাদি পাইবে তাহা দূরে 
ডাস্টবিনে নিয়া ফেলিবে, কারণ, এই সব ভাঙা শিশি-বোঁতলেও বৃষ্টির জল 
জগিয়! মশ!র সষ্টি হইতে পারে। 

(৪) খাটাল, গোশালা ও আন্তাবল পরিদ্ধার ঝকঝকে রাখিবে। 


(৫) ঘরের মেঝেতে, দেওয়াল কিংবা ছাতে কোথাও ঘযর্দি কোন ফাটল 
কিংবা গর্ত থাকে তবে উহা! তৎক্ষণাৎ বুজা ইয়া ফেলিবে। ইদুর, আরশোলা 
ও ছারপোকার বাসস্থান এই সমস্ত ফাটল। 

(৬) মাঝে মাঝে বাড়ি চুনকাম করাইবে। 


(৭) ম্বাঝে মাঝে সমস্ত আসবাবপত্র, টেবিল, চেয়ার ও খাট পরীক্ষা! করিয়া 
দেখিবে কোথাও ছারপোক] জন্মিাছে কিনা । এতদ্যতীত আলমারির 
পশ্চাৎ ও ঘরের অন্ধকার কোণগুলি সপ্চাহে অন্ততঃ একবার করিয়! ঝাঁট দিবে। 
দিনের বেলায় মশা ও আরশোলা এসব স্থানে লুকা ইয়া থাকে । 


* গৃহ-পরিচালন৷ ও গৃহ-শুশ্রধা 
(৮) বাড়ির সমস্ত আবর্জনা, শুরকারির খোসা, মাছের আশ, ডিমের 


খালা একটি ঢাকনাওয়ালা পাজজের মধ্যে প্রথমে জমাইয়া রাখিবে। তারপর 
এগুলি একসঙ্গে পোড়াইয়! ফেলিবে। 


(৯) ঘরের জানালায়, অস্ততঃ রাশ্নীঘরের দরজা! ও জানালায় মশা! মাছি 
প্রবেশ করিতে না পাবে এনপ সুস্্ম জাল আটিয়! দিবে। 


(১০) কোন খান্ভই না ঢাকিয়া রাখিবে না। 


(১১) বাড়িতে ইউক্যালিপটাস, নিম ও তুলসী গাছ পুঁতিয়া দিলে বাঁযু 
বিশুদ্ধ হয়। তামাক গাঁছও রোগের জীবাণু ধ্বংস করে। 


(১২) বাড়িতে নিম অথবা তামাক পাতা পোড়াইলে অথবা ধুপধুনা 
জালাইলেও কীটপতঙ্গ দূর হয়। কাপড়চোপড় ও বইএর আলমারিতে শুকনে! 
নিম পাতা ও তামাক পাতা দিয়া রাখিলে পোকা কাটিতে পারে না। কপূর 
অথবা নেপথালিন, ইউক্যালিপট।স তেল, পাইন ও দেবদারু কাঠ ঘরে রাখিয়া 
দিলে অথবা পোকামাকড়ের সভাব্য বাসস্থানে পাইবেথ 1ম, সালফার, বৌঁবাক্স, 
ফটকিরি কিংবা লঙ্কার গুড় ছিটা ইয়। দিলেও উহার] ধ্বংস হয়। 


(১৩) জীবাণুন!শক রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করিবে। সমস্ত রাসায়নিক 
পদার্থের মধ্যে উত্কৃষ্ট হইল পেট্রোল, কেরোসিন, সালফার গ্যাস ও ফরমালভি- 
হাইড; কোন কোন ক্ষেত্রে নারিকেল তেলও কার্ধকরী | 


সাবান, গরম জল ও কেরোসিন তেক্র মিশ্রণে এক প্রকার জীবাণুনাশক 
লোশন তৈয়ারী হয়। এই লোশন তৈয়।রীর উপাদান নিম্নরূপ £ 


সাবান *“** ৩ ভাগ 
গরম জল *"** ১৫ ভাগ 
কেরোসিন *** ৮২ ভাগ 


প্রথমে গরম জলে সাবান বেশ ভাল করিয়! গুলিয়৷ নাও। তারপর একটি 
গরম জলের পাঁজরের মধ্যে কেরোসিনের বোতলটি বাখিয়া কেবোসিন উত্গ্ত 
করিয়া নাও। মনে রাঁখিবে আগুনের কাছে রাখিয়া কেরোসিন গরম করিতে 
নাই। এইবার উত্তপ্ত কেবোসিন সাবান মিশ্রিত গরম জলের সঙ্গে মিশাইয়। 
নাও। যে লোশন তৈয়ারী হইল উহা! কৌন বোতলে পৃরিয়া রাখিবে। 
তারপর প্রয়োজনমত জলের সঙ্গে ( লোশন ১: জল ১০ ) মিশাইয়! ঘরে স্প্রে 
কর। ইহা অত্যন্ত সন্ত! এবং কার্ধকরী। 


দনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ ৫১ 


মশা 
মশা আমাদের পরম শত্রু । ভারতের প্রায় সর্বব্রই মশার উপগ্জব দেখা! যায়। 


-সমশার স্বভাব ও জীবন-বৃন্তাম্ত £$ ইহা একপ্রকার ডানাধুক্ত ক্ষুত্র পতঙ্ক 
/ বিশেষ । পুকষ মশা! সাধারণতঃ ঘাসপাতার রস খাইয়া জীবনধারণ করে কিন্ত 
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ভ্রীমশীর ডিমের পরিপুষ্টির জন্য মানুষের রক্ত না হইলে চলে না। বন্ধ জলাশয় 
পাইলে উহারা ডিম পাড়িয়া রাখে । চারিটি অবস্থার ভিতর দিয়া মশার 
পরিণতি ঘটে--ডিম, শৃককীট বা লার্ভা, মুককীট অর্থাৎ পিউপা ও পূর্ণাঙ্গ মশক। 


৫২ গৃহ-পরিচালন। ও গৃহ-শুজবা 

মশার ডিমগুলি প্রথমে জলে ভাসিয়া বেড়ায় । তারপর প্রায় ২* ঘণ্টা 
পৰে উহাদের শৃককীট বাহির হয়। বাধু গ্রহণ করিবার সময় শৃককীটগুলি 
কিছুক্ষণ পর পরই জলের উপর ভাসিয়া ওঠে। ৭ হইতে ১৪ দিনের মধ্যে 
শৃককীটগুলি মুককীটে পরিণত হয় এবং তিন চারদিন পরে খোলস ব্দলাইয়া 
ডানাযুক্ত পূর্ণাঙ্গ মশা বাহির হইয়া! আসে । 

মশার প্রকারভেদ মশা সাধারণতঃ তিন প্রকার £ আনোফিলিস, 
কিউলেম্্স ও স্টেগোমায়া। উহার যথাক্রমে ম্যালেরিয়1, ফাইলেরিয়া এবং 
ডেঙ্গুজর ছড়াইয়! থাকে । 

মশ। নিবারণ £ (১) যে সমস্ত স্থানে মশার ডিম পাঁড়িবার সম্ভাবনা 
আছে সেই সমস্ত গর্ত, খানা, ডোবা, এদে] পুকুর ইত্যাদি ভরাট করিয়া 
ফেলিবে এবং বাঁড়ির আশেপাশে কোন জঞ্জাল জমিতে দিবে ন1। 

(২) শৃককীট অবস্থায় মশা নিধন করা সহজ। শৃককীটগুলি বায়ু 
ব্যতীত বাচিতে পারে না। কাজেই যে জলে মশ! ডিম পাড়িয়াছে এ জলে 
কিছু কেরোসিন ঢাঁলিয়া দিলে জলের উপর একটি পাতলা আবরণ পড়ে। 
শৃককীটগুলি তখন এ আবরণ ভেদ করিয়া বায়ু গ্রহণ করিতে পারে না এবং 
বায়ুর অভাবে শীঘ্র মবিয়া যায়। 

পুফরিণীতে মাছ বাখিলে মাছও মশার শৃককীট খাইয়া ফেলে। 

(৩) বাজে সর্বদা মশারি খাটাইয়! শুইবে। 

(৪) অন্ধকার না হইলে আনোফিলিস মশা বাহির হয় না। স্থতরাং 
অন্ধকার হইবার পূর্বেই ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দিবে। 

(৫) ডি. ডি. টি. গ্যামাক্সিন কিংবা কেরোসিন লোশন স্প্রে করিলেও 
মশ] ধ্বংস হয়। ঘরে নিমপাতা কিংবা ধূপ পোড়াইলে মশা দূর হয়। 


ছারপোকা 
প্রকৃতি ই ছারপৌোক1 অতিশয় বিরক্কিকর ও দ্বণ্য জীব। মানুষের রক্ত 
পাঁন করিয়াই উহার] বাঁচিয়া থাকে । প্রতি পাঁচদিন অস্তর : 
উহাদের একবার করিয়৷ আহার দরকার । তবে খাগ্য না 
পাইলেও উহার! একনাগাড়ে কয়েক মাস মরার মত ডি 


থাকিতে পারে। ছারপোক! 
বাসস্থান 8 ঘরের ফাটলে, মেঝেতে, খাটে, বিছানা ও আঁসবাবপত্রে 


ছারপোকা লুকাইয়া থাকে। 


অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ ৫৩ 


ছারপোক। নিবারণ £ (১) বিছানাপত্্র নিয়মিত বৌদ্রে দিলে এবং 
বাড়ি মাঝে মাঝে চুনকাম করাইলে ছারপৌোক] জন্সিবার সম্ভাবন1] কম থাকে । 

(২) ছারপোকা জন্নীইলে অ'সবাবে ফুটস্ত জল ঢালা সঙ্গত কারণ ইহাতে 
তাহার্দের বংশ হাস পায়। 

(৩) কেরোসিন তেলের সঙ্গে ডি. ডি, টি. কিংবা! গ্যামাক্সিন ত্পরে করিয়া 
দিলে ছারপোকা নষ্ট হয়। 

(৪) বাড়ি মাঝে মাঝে চুনকাম করাইলে দেওয়ালের ফাটলে আর" ছার- 
পোকা জন্মিতে পারে না। 


উকুন 

প্রকৃতি উকুন একপ্রক।র ড!নাবিহীন ক্ষুদ্ধ পতঙ্গ । ইহারা মানুষের বক্ত 
পাঁন করিয়া বাচিয়া থাকে ! সাধাবণতঃ উকুনের সান্গিধো না আসিলে উকুন 
জন্মায় না! সাধারণতঃ মাথায় ও গায়ই উকুন জন্মায়। তবে নোংরা দেহে 
আশ্রয় পাইলে সহজেই উহাদের বংশবৃদ্ধি ঘটে । 

রোগ সংক্রমণ 2 উকুন টাইফ।স জর সংক্লী'মিত করে । টাইফাস রোগীর 
রক্ত পান করিবার সময় এ বেগের জীবাণু উকূনের পেটে চলিয়া যায় এবং 
সেখানেই বাড়িতে থাকে । প্রায় ৭ দিন পরে কোন সমস্থ ব্যক্তির রক্ত পান 
করিবার সময় এ জীবাণু ঢালিয়া দেয়। 

উকুন নিবারণ পরিষ্কার-পবিচ্ছন্নতাই উকুন প্রতিরোধের সর্বপ্রধন 
উপায়। উকুন আছে এরূপ লে!কের সংন্ত্রব এড়াইয়া চলিবে । মাথায় উকুন 
জধা|ইলে ডি. ডি. টি. (৫% ভগ ) জলে গুলিঘ্া মাথা ঘষিয়া ফেলিবে। উকুন 
দূর করা ছুংসাধ্য হইলে ম!থা ন্য(ডা করাই সঙ্গত। 

মশা, ছারপোকা এবং উকুন এই পতঙ্গগুলি রোগের সক্রিয় বাহক । 


মাছি 
মাছি আমাদের পরম শক্র। ইহাতা মল, মৃত্র, গয়ের ইত্যাদির উপর 
বসিয়া সমস্ত দেহে রোগের জীবাণু বহন করে এবং তারপর আমাদের খাছ্য- 
দ্রব্যে বসিয়া খাগ্াদ্রবা দুষিত করে। এইভাবে মাছির দ্বারা টাইফয়েড, 
আমাশয়, কলের! প্রভৃতি রে!গ সংক্রামিত হয়। এতছাতীত স্কতস্থানে ব্গিয়! 
ডিম পাড়িয়] ক্ষত বিষাক্ত করিয়৷ তোলে । 
জীবন-বৃস্তাম্ত £ মশীর মতই মাছিরও চাবিটি অবস্থা_(১) ডিম, 
(২) শৃককীট, (৩) মুককীট ও (৪) পূর্ণাঙ্গ মাছি। 
(১) ভিম্বঃ মাছির ডিমগুলি দেখিতে চকচকে লাদা। ভিমগুলি 
অতিশয় ক্ষুদ্র এবং সাধারণতঃ উপযুপপরি সাজান থাকে । 


৫৪ গৃহ-পরিচালনা! ও গৃহ-শুশ্রুষা 


(২) শুককীট £ একদিনের মধ্যে ডিমগুলি শৃককীটে পরিণত হয় 
আমর] ময়লার মধ্যে যে পৌঁক1 দেখি সেগুপি মাছির শৃককীট। 





(৩) মুককীট £ প্রায় এক সপ্তাহ পরে শৃককীটগুলি মৃককীটে পরিণত 
হয়। ইহারা দেখিতে গুটির আকার । মুককীটগুলির কোন খাছ্যের প্রয়োজন 
হয় না। ৃ 
(৪) পুর্ণাঙ্গ মাছি ঃ সাধারণতঃ চার পাচদ্দিন পরে মুককীটগুলির 
খোলস ফাটিয়া যায় এবং ভানাধুক্ত ক্ষুদ্ধ মাছি বাহির হইয়া! আসে। 

মাছি নিবারণ 2 (১) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাই মাছির বংশবৃদ্ধি নিবারণ 
করিতে সাহায্য করে। বাড়ির ভিতর গোশালা, পায়খানা, নার্মা সর্বদা 
পরিষ্কার রাখিবে। গৃহের সমস্ত জঞ্জাল জড় করিয়া! নিয়মিত পুড়াইয়া' ফেলিবে 


অনিষ্ঠটকারী কীটপতঙ্গ ৫৫ 


(২) যেখানে সেখানে থুথু কিংবা গয়ের ফেলিবে না। এইসব জিনিসে 
বসিয়া! মাছি যাহাতে রোগবিস্তার করিতে ন1 পারে সেইজন্য উহাদের সব্বদ! 
মাটিচাপা দিয়া ফেলিবে। 

(৩) বাড়ি হইতে অনেক দূরে খাটা-পায়খান রাঁখিবে। 

(৪) খাদ্যদ্রব্য কদাপি অনাবৃত বাখিবে না । 

ধাড়ি মাছির উচ্ছেদ ঃ সব রকম সাবধানতা সত্বেও মাছি জন্মিতে 
পারে। তখন কর্মাপিন ডি. ডি.টি. ও পাইরেখাম পাউভার ছড়াইয়। দিলে 
মাছির উপদ্রব কমিয়া যাইবে । এতদ্বাতীত ফ্লাই-পেপার ও ফ্লাই-ট্রযাপের 
সাহায্যে মাছি মারিয়া ফেলিবে। রোঁড়ির তেল পাঁচ ভাগ ও রূজন ৮ ভাগ 
একত্রে ফুটাইয়া আঠা তেয়ারী করিয়া কাগজে ছড়াইয়৷ বাখিলে মাছির প! 
আটকাইয়া যায়। তারপর এ কাগজগুলি জড়াইয়। ফেলিবে । 

আরশোল। ঃ আরশোলা অত্যন্ত বিপজ্জনক পতঙ্গ । প্রথমতঃ ইহারা 
আমাদের বইপত্র, কাপডচোপড় এবং চাখড়ার জিনিসপত্র খায় । উপরস্ত ইহার! 
নানা রোগের বাহক বটে। 

আরশোলা নর্দমার নোংরা এবং সবরক্মের আবর্জনা ঘাটিয়া বেড়ায়। 
তারপর সেখান হইতে জীবাণু বহন করিয়া আনিয়া আমাদের খাগ্যে বসে। 
আরশো।ল1 এইভ।বে এমিবাজনিত আমাশয়, পোলিওম।ইলিটিম এবং ডিপথেরিয়! 
ছড়াইতে সাহায্য করে। 

আরশোল। প্রতিরোধ 2 পরিষ্ণীর-পরিচ্ছন্নত।ই আরশোল। প্রতিরোধের 
প্রধান উপায়। মাঝে ম[ঝে বাঁড়ি চুনকাঁম করাইলেও অ।রশোলার উপদ্রব এড়ান 
যায়। বাড়িতে আরশোল। জন্ষমিলে খাবাবের সঙ্গে বিষ মাখাইয়। দিলে আরশোলা 
এ বিষাক্ত খাবার খাইয়া মবিয়। যাইবে। 

ইদুর ঃ কাপড়-চোপড়, বই ও মূল্যবান আসবাব কাটিয়| ইদুর আমাদের 
ক্ষতি করে। ইছুরের দংশনে একপ্রকার জর ( ২৪৮ 916 £5৮: ) হয়। 
সবচেয়ে ভয়ের কথ! এই যে ইছুর প্লেগ রোগের বাহক উপমক্ষিকাকে আকর্ষণ 
করিয়া! আনে । এইসব উপমক্ষিক ইছুরের রক্ত পাঁন করে এবং প্রথমে ইছুরের 
মধ প্রেগ ছড়ায়। পরে ইছুরের অভাবে তৃষ্ণার্ত হইয়! মানুষের বুক্ত পান 
করে। দংশনকালে ম।নুষের দেহে প্লেগের জীবাণু সংক্রামিত করে । 

নিবারণ £ (১) ইছুর খাছ্যের লোভেই বাড়িতে উৎপাত করে। 
স্থতরাং খাঁুদ্রব্য সতর্কতার সঙ্গে ইছুরের নাগালের খাহিবরে রাখিবে। 

(২) বাঁড়িতে বিড়াল পুষিলেও ইছুরের উপদ্রব থাকে না। 

(৩) ইছুর ধর! ধাঁদও ব্যবহার করা চলে। 

(৪) আটা কিংবা ময়দার সক্ষে ইদুর মারা! বিষ বাড়ির চারিদিকে ছড়াইয় 
দিলে ইছুর এ বিষ খাইয়া মরিয়া যাইবে। 

মাছি, আরশোল! ইত্যাদি পতঙ্গ গুলি রোগের নিক্ক্রিয় বাহুক। 


৫৬ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রযা 


রূপালী পোকা (91156: 85 )£ এই কীটগুলির গায়ের বর্ণ রূপালী. 
আকৃতি ঠিক মাছের মত এবং দেহ অতিশয় মন্ুণ। এইজন্য ইহাদের 511৩6 
55) ব1 রূপালী পোকা বলা হয়। ইহারা মাছি কিংবা পোকার মত উড়িতে 
পারে না, তবে আকিয়া বাঁকিয়া পলাইয়া যাইতে পারে। কৃত্মিম রেশম বন্ত 
ইহাদের অত্যন্ত প্রিয় এবং মাঁড়, বানিশ অথব1 আঠ1 লাগানে। জিনিস ইহার! 
খায়। আলমারির ভিতরে বই থাকিলে রূপালী পোকার প্রাচুর্ভার দেখা যাঁয়। 

নিবারণ £ বায়ু-সঞ্চালন ও পবিষ্ার-পরিচ্ছন্নতা ইহাদের দমন রাখে। 
মাঝে মাঝে বই, কাপড়চোপড় ঝাঁড়িয়া ফেলিলে বা পোশাক-পরিচ্ছদ বৌদ্রে 
দিলে ইহাদের উপদ্রব কমিয়া যায়। টাটকা পাইরেখণাম পাউডার ছিটাইয়া 
দিলে, ইহাদের উপদ্রব কমে। তাছাড়া ঘবে পাইরেখণম কিংবা গন্ধক 
পোড়াইলেও রূপালী পোক] ধ্বংস হয়। 

উই $ উই পিপীলিকার মত পতঙ্গ নয়, তবে উহাদের মতই স্থসংবদ্ধ' 
কাঠই ইহাদের প্রধান খাছ্য। উহারা তাই গাছের গুড়ি কিংবা কাঠের 
স্তম্ভের ভিতরটা এমনভাবে খাইয়া শেষ করিয়া ফেলে যে বাহিরের কেবল 
কাঠের ফাপা! খোলাটি দাঁড়াইয়া থাকে । "চাবপর একদিন ধীরে ধীরে গাছটি 
আপনার ভারে ভাঙিয়া পড়ে। 

উই প্রতিরোধের উপায় £ বাড়িতে উইএব বাসা থাকিলে ততক্ষণ! 
ভাঙ়িয়া ফেলিবে। বাড়িতে ফাটল দেখিলে তৎক্ষণাৎ ভরাট করিয়! দিবে । 

গাছে উই দেখিলে কেরোসিন তেলের লে!শন স্পে করিয়া দিবে । বাজারে 
পোকা যাকড় ধ্বংস করিবার যেসব 'উষধ পাওয়া যায় তাহাঁও মাঝে মাকে 
স্প্রেকরিবে। 

কীটপতঙ্ষের আক্রমণ এড়াইতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি অবস্থা পালন 
কর] উচিত £ 

(১) বসতবাটি যতদুর সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও শুক রাঁখিবে। 

(২) বসতবাটির আশেপ।শে কোথাও জল জমিতে দিবে না; কারণ জল 
জমিয়া থাকিলে মশা। সৃষ্টি হয়। 

(৩) বাড়িতে কোথাও ফাঁটপ কিংবা গর্ত থাকিলে তৎক্ষণাৎ বুজাইয়' 
ফেলিবে, নতুবা ইদুর, আব্রশোলা ও ছারপোকার উৎপাত বাড়িবে। 

(৪) মাঁঝে মাঝে চুনকাম করাইবে এবং সেইসঙ্গে আসবাবপত্রগুলি ও 
পলিশ করাইয়া! লইবে। 

(৫) বাড়ির সমস্ত আবর্জনা, তরকাঁরির খোসা মাঁটি চাপা দিয়া দিবে, 
নতুবা নিয়মিত পৌঁড়াইয়া ফেলিবে। 

(৬) খাছ্ঘদ্রব্য সর্বদ1 ঢাঁকিয়া রাখিবে। 

(৭) প্রতিদিন বাড়িতে ধুপধুনা দিবে এবং কাপড়চোপড় ও বইএক 
আলমারিতে ন্যাপথালিন কিংবা নিমপাতা! দিয় রাখিবে। 


০. দেহসৌষ্ঠব বাড়াইবার 

ভুভীল্স অধ্যান্স কৌশল এবং সুগৃহিণী 
(1016 416 ০৫ 0০00. 1001017)6 

8100. 010০ 10100 1%19]21) 


তি পোশাক-পরিচ্ছদের গুরুত্ব ( [0000:01)06 0৫019001106 ) 


নিশ্ললিখিত চাবিটি কারণে আমরা পৌশাক-পরিচ্ছদের গুরুত্ব তথ! 
প্রয়োজনীয়ত1 অন্ুতব করিয়া আসিতেছি। 

(১) শালীনতা রক্ষার জন্ত : আঁদিম যুগের মান্য উলঙ্গ অবস্থায় ঘুরিয়া 
বেড়াইত। কিন্তু যেদিন হইতে মানুষের মনে লজ্জার উদয় হইল সেদিন হইতে 
সে লজ্জানিবারণের জন্য বন্তরাদির গুরুত্ব অনুভব করিল। এক সময় বন্ত্র হিসাবে 
গ(ছের পাতা, বাকল, বন্য পশডুব চার! ইত্যাদি বিভিন্্ ত্র ঝলাদি রাবার 
করিত। | 

(২) শীতাতপ হইতে দেহকে রক্ষা করার জন্যও আমরা বন্ত্রদির গুঁরুত্ 
অনুভব করিয়া থাকি । শীতের সময় দেহের তাপ বজাঁয় রাখিতে আমর! পশমের 
বন্দি ব্যবহার করি। পশমের বন্দি অনেক দ|মী। এইজন্য দরিদ্র জনসাধারণ 
পশমের পরিবর্তে স্থতির মোটা বন্তাদি বাবহার করে। খতুতেদে বস্ত্ের প্ররুতিও 
পরিবন্তিত হয়। যে সকল বস্ত্র জলে নষ্ট হয় না এবং সহজেই জলে ধোওয়। যায় 
সেইবূপ বন্ত্রাদি ব্ধাকালের উপযোগী । আবার গ্রীক্মকালে প্রচুর ঘাম হয়। 
সুতরাং যে নকল তন্ত সহজেই ঘাম স্তষিয়া লইতে পারে এবং যাঁহ] দেহের উত্তাপ 
দ্রুত বায়ুতে সঞ্চালিত করিয়! দেহকে শীতল রাখিতে পরে সেইরূপ বস্ত্াদিই 
গ্রীষ্মকালের উপযোগী । এইজন্য সুতি ও লিনেন বন্ত্রা্দি এই সময় বিশেষ 
উপযোগী । 

(৩) দেহের সৌন্দর্য বুদ্ধি করার জন্তও আমর] পোশাক-পরিচ্ছদের গুরুত্ব 
অনুভব করিয়া থাকি । সৌন্দর্যের আকাক্ষা মানষেৰ একটি সহজাত প্রবৃত্তি । 
লৌনর্ধচর্চার জন্য আমরা কত রকমের জিনিল ব্যবহার কবি। এ সকল 
উপকরণের মধ্যে পোশাকের স্থান মকলের উধ্বে। 

(৪) রোগ-জীবাণু, আগুন এবং অন্যান্ত অনিষ্টকর দ্রব্যাদির হাত হইতে 
দেহকে রক্ষা করাও পোঁশাক-পরিচ্ছদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কোনও 
সংক্রামক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করার সময় চিকিতসকগণ হাতে 
দস্তানা পরিয়া থাকেন। প্রয়োজন হইলে মুখেও অনুরূপ কোনো বন্বাদির 
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আবরণ ব্যবহার করেন। আবার রসায়নাগারে বিজ্ঞানীরা আাসিড বা! অন্য 
কোন মারাত্মক রাসায়নিক দ্রব্যের হাত হইতে বক্ষা পাইবার জন্ত 'আ্যাগ্রন' 
ব্যবহার করেন। ফায়ার ব্রিগেডের কর্মচারীরা আগুনের হাত হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্য আমবেনটলের বস্ত্াদি ব্যবহার করে। স্থতরাং বিভিন্ন প্রকার 
অনিষ্টকর ব্রব্যাদির হাত হইতে দেহকে রক্ষা করাও পৌশীক-পরিচ্ছদের একটি 
কাজ। 


2. পোশাক পরিধানে ক্রি ( দা:০:9 1) 01000076 ) 


পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবহার সম্বন্ধে সুষ্ঠু জ্ঞান থাকিলে পোশাক পরিধানের 
ক্রটি-বিচ্যুতিগুলি সহজেই নজরে পড়ে। নিয়লিখিত কয়েকটি বিষয়ে এই ক্রুটি 
টিতে পারে : 

(১) আঙ্গিক ত্রর্গটিঃ দেহসৌষ্ঠব পরিষ্ফুট কর! পরিচ্ছদের একটি প্রধান 
কাজ। পরিচ্ছদ নির্বাচনকালে সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে উহা! ব্যভিত্বকে 
কতখানি বিকশিত করিল। র্ততরঃ ব্যক্তিত্বের বিকাঁশেই পরিচ্ছদের সার্থকতা । 
পরিচ্ছদ নির্বাচনের সময় তাই গায়ের রঙ. দেহের আকৃতি অর্থাৎ দীর্ঘাঙ্গী কিংব! 
খর্বাকৃতি, ক্ষীণাঙ্গী কিংবা স্থুগকায়! ইত্য।দি বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। 
যথাযথ পোশাক নির্বাচনের ছ্বার! স্থুপকায়াদের কিছুটা! ক্ষীণাঙ্গী এবং ক্ষীণাঙ্গীর্দের 
অপেক্ষাকৃত স্ুলকায়া প্রতীয়মান করানো যাইতে পারে। এইভাবে অঙ্গের 
বৈশিষ্ট্যগুলির সহিত মিলাইয়া পোশাক পরিধান করিতে ন1 পারিলে উহা 
পরিচ্ছদের ক্রুটি বলিয়া গণ্য হইবে । 

(২) বয়সজনিত ত্রর্ঘটি ঃ নারী এবং পুকধমাত্রেই বয়স অনুযায়ী পোশাক 
পরিধীন করিবেন। শৈশবের পোশাক হইবে হাক! রঙের, টিলাঢাল! ও নরম 
অর্থাৎ স্খকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ। কৈশোরে ও যৌবনে চেহাঁবায় লাবণ্যের ছাপ 
পড়ে। স্থতরাং যৌবনের পৌঁশাক উজ্জল, সুন্দর এবং একেবারে মাঁপসই হওয়া 
উচিত। বার্ধক্যের পোশাক আবার অনাড়ম্বর অথচ খুব পরিষ্কার হওয়া 
বাঞ্ছনীয়। যুবক-যুবতীদের পৌঁশীক যদি অনাড়ম্বর হয় কিংবা বৃদ্ধের পৌশাকে 
অতিশয় উগ্রত! বা বাহুল্য দেখা যায় তবে তাহা পোশকের ক্রটি বলিয়া গণ্য 
হইয়া থাকে । 

(৩) ব্যক্তিগত কুচিঞনিত ত্রর্টি £ আকাল অনেক মেয়েদের বিকৃত 
কচির জন্ত পৌশাক পরিধানে ত্রুটি দেখা ঘায়। তাহাদের ব্লাউজের ছাটকাট 
এবং শাড়ি পরার ধরন-ধারণ স্বাভাবিক শিষ্টাচার ও শালীনতা লঙ্ঘন করে এবং 
অপবের চোখ ও মনকে পীড়িত করে। 


দেহসৌস্ঠব বাঁড়াইবার কৌশল এবং হুগৃহিণী ৫» 


(৪) স্ত্রী-পুরুষজনিত ভ্রর্টি ই ছোট ছোট ছেলেদের শার্ট-পাান্ট, ছোট 
ছোট মেয়েদের ফ্রক-ইজার, ছেলেদের ধুতি-পাঞ্জাবী অথবা সাট-প্যান্ট, 
মেয়েদের শাড়ি ইত্যাদি পোশাক পরিধানের রীতি আবহমানকাঁল হইতে 
প্রচলিত আছে। কিন্ধ মেয়েরা আজকাল পুরুষের অনুকরণে অনেকেই 
পাতলুন ও পাজাম| ব্যবহার করিতেছে, চুল ছাটিয়া ছোট করিতেছে এবং 
ছেলেরা আবার মেয়েদের অনুকরণে লম্বা চুল রাঁখিতেছে, ব্লাউজের অনুরূপ জামা 
ব্যবহার করিতেছ। তাহাদেব এইরূপ পে*শাক মেয়েদের সৌন্দর্য বিকাশের 
কিংবা ছেলেদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক হইতেছে না। ফলে উহা পরিচ্ছদের 
ভুল ব্যবহার বলিয়। গণ্য হইতেছে। 

(৫) স্থানকালজনিত ত্রঃটি £ স্থান, কাল অন্ুযায়ীও পোশাক পরিবর্তন 
করিতে হয়। বিবাহ কিংবা কোনে! আনন্দ অনুষ্ঠানে উজ্জল জাঁকজমক পূর্ণ 
উপযুক্ত পবিবেশ স্থ্টি করে। ম্যাঁজেপ্টা, আগুনে রঙ. গাঁড় নীল অথবা বেগুনী 
রঙগুলি উত্সবের উপযুক্ত । আবার সাদা জামাকাপড় পবিত্রতা ও শুভ্রতার 
প্রতীক । এইজন্য-প্রার্থনা কিংবা শৌকসভাঁয় ৫লাঁকে সাদা দামী কাপড় পড়ে। 
কৃত্রিম আলো! পোশাকের রঙের তারতম্য ঘটায়। তাই দিনের পোশাকের 
রঙ. বাত্রের পৌশীকের রঙ. হইতে পৃথক হইবে । উপরোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম 
পোঁশাকের ক্রটি বলিয়৷ গণ্য হইয়! থাকে । 

(৩) পেশীজনিত ব্রটি $ কিছু কিছু কাজ আছে যাহা যে কোন পোঁশাক 
পরিয়াই কর! চলে। কিস্ধ কতকগুলি কাজে নির্দিষ্ট ধরনের পোশাক না পরিলে 
কাজের অস্থবিপা ত হয়ই এমন কি জীবনহানিরও আশঙ্কা থাকে । একজন 
রাগীর পক্ষে ধুতি-পাঞ্জাবী বা কোট-পাণ্ট উভয়ই সমান। কিন্তু একজন 
,মলমজুরের পক্ষে ধুতি-পাঁঞ্জাবী বিপজ্জনক । থুতি-পাঞ্জাবী যে কোন সময়ে 
মেমিনে জড়াইয়া৷ গিয়! তাহার মৃত্যু পর্যস্ত ঘটিতে পারে । যাহার] মেসিন ও 
যক্পাতির কাজ কবে তাহাদের টিলে জামাকাপড়ের পরিবর্তে আটসাট 
জামাকাপড় পরিতে হয়। ইহাতে কাজের স্থবিধা হয় এবং বিপদের সভভাবনা 
থাকে না| ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাকৃটিক্যাল ক্লাশে আটসাট জামাকাপড় পরিতে 
হয়। ইহাতে কাজের স্ববিধা হয় এবং বিপদের আশঙ্কা কম থাকে । তাছাড়া! 
আগুনের সামনে কাজ করিতে হইলে কোন সহজ্দাহা তন্তর জামাকাপড় 
পরিধান করা উচিত নয়। 

(৭) খাতুজনিত ভ্ররগটি £ ঝতু অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করিতে হয়। 
শীতকালে সৃতি অপেক্ষা পশমের পোশাক অধিক উপযোগী । পশমের বব 
দেহের তাপ অপসারণ রোধ করিয়া শরীর উষ্ণ রাখে । সুতির বদ্বাদির এই 
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গুণ নাই। আবার গ্রীক্ষকালে স্থৃতির বস্ত্রাদিই অধিক উপযোগী । গ্রীম্মকালে 
পশমের বন্ঘ পরিধান কৰিলে গরমে শরীর অন্ুস্থ হইয়া! পড়িতে পারে। 

(৮) ভৌগোলিক পরিবেশজনিত ক্রটি ঃ আমাদের দেশ প্রধানত: 
গ্রীক্মপ্রধান। এই আবহাওয়ার পক্ষে স্থতির বন্ত্রাদিই অধিক উপযোগী । 
সোভিয়েট ইউনিয়ন, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশের পক্ষে আবার পশমের বন্ত্রা্দি অধিক 
উপযোগী | স্ুত্রাঁং একজন ব্রিটেনবাসীর পক্ষে স্থতিব পৌশাক পরিধান 
ঘেমন ক্রটিপূর্ণ তেমনি একজন ভারতবাসীর পক্ষে সব সময় পশমের পোশাক 
পরিধানও ক্রুটিপূর্ণ । 

: 3১) বয়স, স্তরীপুরুষ ভেদে, ০েশ! এবং খু অনুবায়ী পোশাক 
নির্বচন ( 01)015 0? ০1000659101 01616170 00025101) ৪0001017115 
€০ 2£) 5950 9০০01986101) ৪190 528.5010981] ৮8101801015 ) 

বয়স অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন £ মানুষের জীবনকে আমরা শৈশব, 
টকৈশোর ও যৌবন ও বার্ক্য--প্রধানতঃ এই তিনটি পধায়ে ভাগ করিতে পারি। 
জীবনের এই তিনটি প্রধান পরে মাস্থষের প্রয়োজন এবং রুচির পার্থক্য দেখা 
যায়। তাই পোশাক নির্বাচনের সময় প্রথমেই বয়সের কথা বিবেচনা করা 
দরকার । প্রথমেই শিশুর পোশ।ক সন্থদ্ধে আলোচনা কবিতেছি। 

(১) শিশুর পোশাক নির্বাচনে দৈহিক প্রয়োজনীয়তার দিকে সবচেয়ে 
বেশী গুকত্ব দিতে হয়। পোশাক পরিধানের জন্য দুইটি উদ্দেশ্ঠ অর্থাৎ শালীনতা 
এবং সৌন্দর্য রক্ষার প্রশ্নটি শিশুর নিজের কাছে অবাস্তর। বয়ল বাঁড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এঁ দুইটি দ্রিকও বিবেচনা করিতে হয়। 'তবে শিশুর প্রাথমিক 
প্রয়োজন স্বাস্থ্য । শিশুর জন্য চাই স্বাস্থ্যসম্মত পোশাক। 

যে পোশ।ক শিশুর দেহের তাপ-সংরক্ষণে এবং তাহাকে আরাম দিতে সমর্থ 
তাহাই স্বাস্থাপম্মত পে(শাক। স্তির তন্ত তাপ-স্থপরিবাহী বলিগ্া গ্রীক্মকাশে 
শিশুকে আর।ম দেয়, পরস্ত রেশম, পশম, কটনউন, ফ্লানেল প্রভৃতি তন্থর 
পোশাক তাপ-কুপরিবাহী বলিয়া শীতকালে শিশুর দেহের তাপ সংরক্ষণে সাহায্য 
করে। এ সব তন্তর মধ্যে আবার পশমই হুইল সবচেয়ে বেশী তাপ-কুপরিবাহী। 
এইজন্য গ্রীষ্মকালে স্থৃতির এবং শীতকালে পশমের পোশাকই শিশুর পক্ষে 
্বাস্থ্যসম্মত। 

(২) শিশুর অন্যতম প্রয়েেজন পরিচ্ছন্সত। | প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় 
শিশুর রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা অনেক কম। শিশুর বন্ত্রের উপাদান এইবপ 
হওয়া চাই যাহা সহজেই কাচা এবং শুক।নো যায়। এই হিনাবে স্থৃত্ির তন্তই 
আমাদের দেশের শিশুদের উপঘোগী। 
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(৩) ব্যবহারের সুবিধা! দেখিয়া! শিশুর পৌঁশাকের উপাদান নির্বাচন 
করিৰে। বযন্কদের দিনে বারবার পোশাক পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। 
কিন্তু নানা কারণে শিশুর ঘন ঘন পোশাক বদলান দরকাঁর। এইজন্য ব্যবছারের 
সুবিধা দেখিয়া! শিশুর পোশাক নিবাচন করিবে। 

(৪) শিশুর অঙ্গ সঞ্চালন যাহাতে ব্যাহত না হয় এইজন্য টিলাঢাল। 
পশাকই স্বাস্থ্যসম্মত । 

(৫) শিশুর পৌশীকের রঙ. উজ্জল ও পাকা হওয়া চাই। ছোট 
শিশুর] উজ্জল বর্ণ ই পছন্দ করে এবং উহা! শিশুর মনও প্রফুল্ল বাখে। 

(৬) সবচেয়ে শেষের কথা হইল শিশুর পোশাক হইবে স্থা্ষা নরম, 
বানুল্যবজিত ও সস্তা! । 
এখানে রবীন্দ্রনাথের একটি উদ্ধৃতি বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন|। 

“শিশুর, যাহার ধুলিমাটিকে ত্বণা! করে না, যাহারা বৌদ্র-বৃষ্টি-বায়ুকে 
প্রার্থনা করে, যাহারা সাজসজ্জা করাইতে গেলে পীড়াৰৌধ করে, নিজের 
সমস্ত ইন্দ্রিয় চালনা! করিয়া জগৎকে প্রত্যক্ষতাবে পরীক্ষা করিয়া দেখাতেই 
যাহাদের সখ, নিজের স্বভাবে স্থিতি কবিয়। যাহাদের লঙ্জ! নাই, সঙ্কোচ নাই, 
অভিম্বান নাই, তাহাদিগকে চেষ্টার দ্বারা! বিকৃত কবিয়। দিয়া! চিরদিনের মত 
অকর্মণ্য করিয়া দেওয়া কেবল পিতামাতার দ্বারাই সম্ভব-**** ” (শিক্ষাসমস্থা) | 

“অভিভাবকদের লজ্জা! নিবারণ ও গৌবববৃদ্ধি করিবার জন্য লেস ও সিক্ষের 
আবরণে বাতাসের সোহাগ ও আলোকের চুম্ধন হইতে বঞ্চিত হইয়। তাহারা 
শীৎকার শব্দে বধির বিচারকদের কর্ণে শিশু ঙীবনের অভিযোগ উত্থাপিত করিতে 
থাকে। বস্ততঃ এ ঝগড়া তে শিশুর সঙ্গে নয়, এ ঝগড়! প্রকৃতির সঙ্গে |” 

“ইহার সঙ্গে আসিল শিশুকে অকালে দেহিক লজ্জা শিখান, 'অর্থহীন 
ভদ্রতাবোধ ও বাবুগিরি শিখান', আর নির্যাতন _-'এই কাপড় ছিডিল, এই 
কাপড় ময়লা হইল, আহ। সেদিন এত টাক] দিয়! এমন হুন্দর জাম! করাইয়া 
দিলাম লক্্মীছাড়! কোথা হইতে তাহাতে কালি মাখাইয়া আনিল।, এই 
বলিয়া যথোচিত চপেটাঘাত ও কানমলার যোগে শিশুজীবনের সকল খেলা ও 
সকল আনন্দের চেয়ে কাপড়কে যে কী করিয়া খাতির করিয়া চলিতে হয় তাছা 
শিখান হইয়া থাকে ।” ( আচরণ ) 

রবীন্দ্রনাথ সাত বৎসর পর্যস্ত শিশুকে উলঙ্গ রাখ।র পক্ষপাতী ছিলেন। এই 
ব্যাপারে মতভেদ থাকিতে পারে। তবে বল! যায় মহার্ঘ ৰা জমকালো 
পোশাকের তুলনায় বেশী পরিমাণে নরম, পরিষ্কার এবং মাদামিধা জামাকাপড়ই 
শিশুর পক্ষে উপযুক্ত । শিশুর দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখিয়া জামাকাপড় 


৬২ গৃহ-পরিচালন। ও গৃহ-শুবা 


জোগাইয়া চল! কঠিন। তাই যেসব কাপড় সহজে কাচা যায় বারবার বদলান 
যায়, স্থলভ অথচ যা রুচিসঙ্গত এবং সুপ্রী। শিশুর পক্ষে তাহাই প্রশন্ত | 

কৈশোর ও যৌবনের পোশাক £ কৈশোর বিশেষতঃ যৌবনের 
পোশাকের প্রধান উদ্দেশ্য হইল আপন আপন সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্ব পরিষ্ফুট করিয়া 
তোলা । তাছাড়া তাহাদের পৌশাকও শিশুর পোশাকের মতই স্থাস্থ্যসম্মত 
হুইবে। অতিরিক্ত আটসাট ব্রাউজ অথবা কর্সেট তাহাদের স্বাস্থ্যহাঁনি ঘটায় । 

পোশাকের রঙ. কিশোরী মেয়েদের দৈহিক সৌন্দর্য হ্বাস-বৃদ্ধিতে বিশেষ 
সাহাযা করে। যেমন একটি কালো মেয়ে বিরোধী (০0700850) বর্ণের 
পোশাক পরিধান করিতে পারে কিন্তু গভীরভাবে বিরোধী (51782 ০0100550 
বর্ণের পোশাক তাহার পক্ষে বেমানান । 

উৎসব এবং বিবাহাদি অনুষ্ঠানে কিশোরী ও যুবতী মেয়েদের পোশাক হইবে 
উজ্জল এবং সময় বিশেষে জমকালো! । সাধারণতঃ লাল, কমলা, হলুদ বা গা 
অন্ত কোন বঙের-পোশাক উৎসবের উপযুক্ত পরিবেশ স্্টি করে। তবে 
গাত্রবর্ণের সঙ্গে সামগ্তশ্ত বাঁতিয়া উৎসবের দিনের পোশাকের রঙও নির্বাচিত 
হওয়])উচিত | 

মেয়েদের পোশাকের ক্ষেত্রে শালীনতার প্রশ্নটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ । 
ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ব্যয়বহুল ও কদর্য পোশাক দেখিয়া সযাঁজবেত্তা ভেবলেন 
কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন, “ফ্যাসান মানেই বায়বাহুল্য এবং কাদর্ধতা?। 
বায়বহুল এবং কদর্য পোশাক পরিত্যাগ করিয়া শ্বাস্থয-সম্মত কুচিকর পোশাক 
পরিধান করা কর্তব্য । 

বৃদ্ধ বয়সের উপযোগী পোশাক 2 বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেশভূষায়ও 
পরিবর্তন আন1 দরকার | বাহুলাবজিত সাদামাটা! পোশাকই বুদ্ধ বয়সের 
উপযুক্ত । তবে শিশুর মতই বুদ্ধের পোশাকও পরিচ্ছন্ন, শ্বাস্থোর অনুকূল 
বিশেষতঃ খতুর উপযোগী তওয়া চাঁই। 

স্্রীপুরুষভেদে পৌশীকের বিভিন্নতা ই গ্রত্যেক দেশেই দ্রীলোক 
এবং পুরুষের জন্য নিদিষ্ট পোশাকের ব্যবস্থা থাকে । আমাদের দেশেও 
তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। সাধারণতঃ: ছোট ছোট বালকদের জন্য শার্ট- 
প্যান্ট, বালিকাদের জন্য আবার ফ্রক, ইজার, পুরুষদের জন্য ধুতি-পাঞ্জাবী, 
শার্ট-প্যাণ্ট, স্ত্রীলোকের জন্য শাড়ি-ব্লাউজ নিধারিত রহিয়াছে । 

পেশ। অনুযায়ী পোশাক £ নিজ নিজ বৃত্তি অনুযায়ী প্রত্যেক লোকের 
পোশাক পরিধান করা উচিত। শিক্ষক ও অধ্যাপকর্দের উপযোগী পোশাক 
হইল ধুতি ও পাঞ্জাবী । এরূপ বৃত্তিতে নিযুক্ত মেয়েদেরও অতিরিক্ত জমকালে' 
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পোশীক বেমানান। লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেয়ে তাহাদের পে।শীক যেন 
মানষের মনে সম্রম জাগায় । পরস্ত একজন এয়ার হস্টেলের (৪1019056658 ) 
পোশাঁক হইবে বাহারে এবং উজ্জল কিংবা একটি মেয়ের পোশাক যদিও শাড়ি 
এবং ব্লাউজ তথাপি একটি মেয়ে পাইলটের পোশাক হইবে শার্ট-প্যাণ্ট নতুব! 
তাহার কাজে অস্থবিধ! ঘটিবে। 

অনেক বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আবার নির্দিষ্ট পোশাক আছে। ভারতের 
জাতীয় পোশাক ধুতি এবং কুর্তা তথাপি চিকিৎসক, সৈনিক, বিমানচালক, 
কারখানার ফোরম্যানদের নির্দিষ্ট পোশাক পরিধান করিতে হয় নতুবা তাহাদের 
কর্মক্ষমতা ব্যাহত হয়, অনেকের আবার জীবনহানিরও আশঙ্কা! থাকে । এই 
জন্যই বৃত্তি বা কর্ম অনুসারে পৌঁশাক পরিধান কর] উচিত । 

খতু অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন ঃ পোশাক প্রত্যেক খতুর উপযোগী 
হওয়া চাই। 

দেহের তাপ সংরক্ষণ বস্ত্রের সব্প্রধান গুণ। যে তম্তর তাপ সংরক্ষণের 
ক্ষমতা যত বেশী সেই তত্র পোশাক দেহকে উত্তপ্ত রাখিতে তত বেশী সমর্থ। 
উত্তাপ-সংরক্ষণক্ষমতা৷ অনুযায়ী বন্ত্রকে আমর্& ছুই ভাগে ভাগ করিতে পারি £ 
তাপ-সুপরিবাহী এবং তাপ-কুপরিবাহী। তাপ-কুপরিবাহী তত্ত দেহের 
উত্তাপ বাহিরের বাষুতে পরিবাহিত করিতে পারে না। এইজন্য দেহ এবং এ 
তন্তর দ্বার! প্রস্তুত পোশাকের মধ্যস্থিত আবদ্ধ বাষু উত্তপ্ত থাকিয়া দেহ গরম 
রাখে । রেশম, পশম ইত্যার্দি ভাপ-কুপবিবাহী তন্ত, তবে উভয়ের মধ্যে পশমের 
দেহকে উত্তপ্ত রাখিবার ক্ষমতা ধেণী কারণ একদিকে যেমন তাপের কুপবিবাহী 
তেমনি অন্যদিকে ইহা নিজের মধ্যে অধিক পরিমীণে বাঁষু আবদ্ধ রাখিতে পারে । 
তাপ স্থপরিবাহী তন্তর জামাকাপড় দ্রেহ এবং পোশাকের মধ্যস্থিত আবদ্ধ বায়ুর 
উত্তাপ বাহিবের বাঁযুতে সহজেই পঞ্চিবাহিত করিতে পারে । ফলে দেহ শীতল 
থাকে। সকল রকম তন্তর মধ্যে সুতি সর্বাপেক্ষা অধিক তাপ-স্থপরিবাহী । 

আমাদের দেহের তাঁপমীন্রা হইল ৯৮ ভিগ্রী। বায়ুর তাপমাত্রা! সর্বদা 
৯৮ ডিগ্রী থকে না। আবহাগুরা অনুযায়ী উহ! ওঠানামা করে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে আর্দ্রতা যখন বেশী থাকে তখন বস্ত্রের মধ্যস্থিত আবদ্ধ বায়ু হইতে তাপ 
পরিবাহিত হইতে ন। পারিলে গরম লাগে ও ঘাম হয়! এইজন্ত গ্রীক্ষকালের 
উপযোগী স্বাস্থ্যসম্মত পে|শাকের উপাদান হইল তাপ-স্থপরিবাহই সুতির তন্ত। 
শীতের সময় আবার তাপ-কুপরিবাহী তন্ত যেমন কট্‌ুলউল, ফ্লানেল, রেশম, পশম 
ইত্য।দির পোশাক দেহ উত্তপ্ত রাখিতে পাঁরে। এই সকল তত্র মধ্যে আবার 
পশমই সর্বাপেক্ষা বেশী তাপ-কুপরিবাহী | তাছাড়া পশমের অন্তান্য গুণও 
আছে, যেমন-_ 


(ক) পশমে ধুলাবালি লাগিলে সহজেই ঝাঁড়িয়া ফেল] যায় । 
50]1--৫ 


৬৪ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রাবা 


(খ) পশম তস্তগুলি অআকাবীকা এবং খাজ খাঁজ বলিয়া উহা! অন্যান্য তন্তর 
তুলনায় গরম। 

(গ) অন্ান্ত তত্র তুলনায় অধিক জল শোষণ করিয়াও ইহা! আপনার 
শুষ্কতা বজায় রাখিতে পারে । বর্ষার ফলে কিংবা শীতের সময় কুয়াশ! লাগিয়া 
পশমের জাম! ভিজিয়া! যায় না। তাছাঁড়। পশমের জাম। পরিয়া যদি ঘাম 
হয় তবে পশম এ ঘাম শুধিয়া লইবার পরেও নিজের শুষ্কতা বজায় রাঁখে। 

এই সকল কারণে শীতকাঁলে পশমের পোশ।কই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট । গ্রীন্ম 
এবং শীত খতুর উপযোগী পোশ[কের কথা আলোচনা করা হইল। অন্যান্য 
খতুতে বিশেষতঃ খতু পরিব্তনের সময় আবহাওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
পোশাকের তন্ত নির্বাচন করিবে। 


4. পোশাকের নকশ। এবং পোশাক প্রস্ততির মূলনীতি (10:63 


06518151176 2130 [01110119155 01 01096101076 001790011061010 ) 


পোশাক প্রস্ততির সময় কতকগুলি প্রধান প্রধান নিয়ম অন্ুলরণ করিতে 
হয়। এই নিয়মগুলি আলোচনা কর] হইল £ 


(১) প্রথমতঃ যে ব্যক্তির পোশাক প্রত্বত কর] হইবে কাপড়মাঁপা ফিতা 
দিয়া সঠিকভাবে তাহার দেহের বিভিন্ন অংশের মীপ লইতে হুইবে। 

(২) শরীবের বিভিন্ন অংশের মাঁপ লইবাঁরও একটি নির্দি্ নিয়ম আছে 
ফেমন প্রথমে ঝুল, তারপর যথাক্রমে ছাতি, পুট, হাতা, গল। ও কাফের মাপ 
লইতে হয়। 


(৩) মাপ লইবার পরে সঠিক মাপ অনুযায়ী কাগজের উপর একটি ডুঁইং 
আকিয়া লইবে। 

(৪) কাপড় কাটার সময় ক।পড়টি লম্বা দিকে উজ করিয়া লইয়া! কাপড়ের 
উপর কাগজের কাটিংটা পিন দিয়া আটকাইয় লইতে হয়। তারপর এ কাটিং 
অন্গসারে কাপড়ের উপর পেন্সিলের ড্রইং করিয়! যাইতে হয়। 

(৫) যেখানে যেরূপ সেলাই পড়িবে সেলাইএর জন্য প্রয়োজনমত বাঁড়তি 
কাপড় ছাড়া হইবে। এ ছাড়ের উপর আবার পেন্সিল দিয়! দাগ দিতে হইবে । 
কাপড় কাটার সময় এ মাঞ্জিন লাইনের উপর কাঁচি চাল।ইতে হইবে। “সলাই 
করার সময় সঠিক মাপ অনুযায়ী সেলাই করিতে হইবে । 

পোশাকের বিভিন্ন নকশ! (06518) প্রস্থত করার সময় প্রথমে পগঠিক 
মাপমত প্রকৃত পোশাকটি কাগজে ড্ুইং করিয়া লইতে হয়। তারপর ড্ইংএর 


দে সৌষ্টৰ বাড়াইবার কৌশল এবং স্থগৃহিণী ৬৫ 


উপরেই আবার নক্শ| কাটিয়া লইতে হয় অর্থাৎ পোশাকের মূল কাঠামে! 
বজায় রাখিয়া তাহার উপর যত রকম নকৃশা! করিতে হয়। 

যে কোন পোশাক প্রস্তত করিতে হইলে দেছের গঠন সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান 
থাক] দরকার। তাছাড়া কাপড় কাটার পূর্বে কয়েকটি বিষয়ের প্রাথমিক 
জ্ঞান থাক] প্রয়োজন, যেমন £ 


(১) শরীরের কোন অংশকে কি বলে? 

(২) কিভাবে ফিতার সাহায্যে মাপ নিতে হয় ? 

(৩) জামার মাপ অন্যাষী কোথায় কতট। কাপড় ছাড়! দরকার । 

(9) ড্রইং অস্থপারে এবং বয়স অনুসারে কতটা কাপড় প্রয়োজন । 

কোন ব্যক্তির যদি উপরোক্ত বিষয় সম্বন্ধে যথাযথ জ্জন থাকে এবং পোঁশ'ক 
প্রস্তুতির সাধারণ নিয়মগুলি ঠিক ঠিক প্রয়োগ করে তবে তাহার পক্ষে সুন্দর 
পোশাক প্রস্তঃ করা সম্ভব হয়। 

তত. পোশাকের উপাদান নির্বাচন (95615061070) 0£ £9700105 10] 
21001912515 01) 0921১ 5003:601) 89138011165, ৫0181911165 8170 
85৪ 06 1)81011775 ) £ দেশ, কাল, আবহাওয়া, খতু এবং সবোপরি কুচি 
অনুযায়ী মানুষ গোশ।কের উপাদান নির্বাচন করিয়া থাকে । 


সৌন্দর্যবোৌধ ঃ পোশাক নির্বাচনের একটি বিশেষ উদ্দেশ্ত হইল ব্যক্তির 
দৈহিক সৌন্দর্য বাড়ানো । অবশ্য সৌন্দর্ধষের দিকে বেশী নজর দিতে গিয়! 
উহা! যেন কখনই মানুষের আর্থিক সীমা অতিক্রম না করে। 


আরাম £ তন্তর প্রধান গুণ হইল দেহের তাপ সংরক্ষণ। যে তন্থর তাপ 
'রক্ষণের ক্ষমতা যত বেশী সেই তন্তর পোশাক দেহকে উত্তপ্ত রাখিতে তত বেশী 
সমর্থ। উত্তাপ সংরক্ষণক্ষমতা! অনুষায়ী বস্্াকে আমর! ছুই ভাগে ভাগ করিতে 
পারি-_-তাপ-স্থুপবিবাহী এবং তাপ-কুপরিবাহী। তাপ-কুপৰিবাহী তন্ত দেহের 
উত্তাপ বায়ুতে পরিবাহিত করিতে পারে না। এইজন্য দেহ এবং এ তন্তর দ্বার! 
প্রস্তুত পৌশীকের মধ্যস্থিত আবদ্ধ বামু উত্তপ্ত থাকিয়। দেহকে গরম রাঁখে। 
রেশম, পশম ইত্যাদি তাঁপ-কুপরিবাহী তস্ত। তাই শীতের সময় এসব উপাদানে 
নিত্বিত পোশাক আমাদের আরাম দেয়। তাপ-কুপরিবাহী তন্তপ জামাকাপড় 
দেহ এবং পোশাকের মধ্যস্থিত আবদ্ধ বাঁযুর উত্তাপ বাহিরের বায়ুতে পরিবাহিত 
করিতে পারে। ফলে দেহ শীতল থাকে । সকল রকম তন্তর মধ্যে সৃতি 
সর্বাপেক্ষা অধিক তাপ-স্থপরিবাহী। গ্রীক্মকালে তাই স্থতির পোশাক সর্বাপেক্ষা 
আরামদীয়ক। মোটের উপর বিভিন্ন শ্রেণীর তন্ত বিভিন্ন খতুতে আরামদায়ক । 


৬৬ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুষা 


তাই আবহাওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পোশাকের উপাদান নির্বাচন করিতে 
হয়। 

কাচার সুবিধা 2 কাঁচার স্থবিধ! দেখিয়া পৌশাকের উপাদান নির্বাচিত 
হওয়া! উচিত। আমাদের এই গ্রীম্ষপ্রধান দেশে জামাকাপড় ধুলাবালি এবং 
ঘামে সহজেই নোঁংর] হইয়] যাঁয়। যেলব কাঁপভ নিয়মিত ধোয়া যায় না তাহ! 
ঠিক আমাদের দেশের পক্ষে উপযোগী নয়। ধোঁয়া-কাচাঁর স্থবিধার জন্য 
আজকাল আমাদের দেশে নাইলন, ডেক্রন, টেবিলিন ইত্যাদি সাংশ্লেষিক 
তত্তগুলি প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। তবে এসব তন্তগুলি ঠিক সকল খতুর 
উপযোগী নয় । 

স্থায়িত্ব ঃ পোশাকের অপর গুণ হইল উহ1র স্থাফিত্ব। যেসব কাপড় 
সহজেই ফাঁসিয়। যাস, কিংবা রঙ চটিয়! যায় উহ ব্যবহারের উপযোগী নয়। 

ব্যবহারের সুবিধা 2 ব্যবহারের সুবিধা! দেখিয়া সর্বদা পৌশাকের 
উপ।দান নির্বাচন করিবে। সৃতির তন্ত যদিও আবামদীয়ক ৬থাঁপি উহা! কাঁচা, 
কলপ দেওয়া, ইন্ত্ি করা অতাস্ত সময় 'ও শ্রমসাঁপেক্ষ ব্যাপার । তাই যাহাদের 
গ্রাতিদিন কাজে ছুটিতে হইতেছে তাহারা অনেকেই স্থৃতির তন্ত পরিতাগ 
করিয়া নাইলন, ভেত্রন ইত্যাদি সাংশ্লেষিক তন্তর দিকে ঝুঁকিতেছেন। একই 
কারণে জরির কাজ করা শাড়ি ইত্যাদিও দৈনন্দিন ব্যবহারের অনুপযোগী । 

মোটের উপর যাহ] সুন্দর ও স্থায়ী, আরামদীয়ক, সহজেই কাঁচা যাক্স 
তাহাই পৌশাকের আদর্শ উপাদান বলিয়া বিবেচিত হয়। 

€. জীর্ণবস্্র সংস্কার এবং নব কলেবর প্রাপ্তি (২০71০৮৪6০00 
৪150 16100906111116 0৫ 010 ০10901)95 ) 

বস্ত্রাদি পুরাতন হইলেই ফেলিয়া দেওয়া উচিত নয়। অনেক বাড়িতে 
পুরাতন কাঁপড়চোঁপড়ের বিনিময়ে বাঁসনপত্র কিনিবাঁর প্রচলন আছে। তবে 
পুরাতন শক্ত কাঁপড়জাম! সংস্কীর করিয়া লইলে পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী 
করিয়া ভোল। যাইতে পারে। উদ্দাহরণ হিসাবে বলা যায় যে একটি গরম 
কোট কাটিয়া ছে!টদের উপযোগী আরেকটি কোট তৈরী করান যায়। অনুরূপ 
ভাবে একটি গরম প্যান্ট কাটিয়৷ অনায়াসে ছোটদের উপযোগী আবেকটি প্যাণ্ট 
অথব| মেয়েদের ঘরে পরার উপধোগী একটি ব্লাউজ বানান যাইতে পারে ।' 
পুর।তন দামি শাড়ি কাটিয়া ব্লাউজ, ছোটদের ফ্রক, পর্দা কিংবা গুয়োজনমত 
উ্রাঙ্ষের ঢাকন] ইত্যাদি তৈরী করান যায়। 

অনেক জামাকাপড় যখন ছিড়িয়া গিয়া ব্যবহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়! 
পড়ে তখন উহ! দিয়া কাথা ফ্লোই করার রীতি আবহ্মানকাল হইতে চলিয়। 


দেহ সৌষ্ঠব বাঁড়াইবার কৌশল এবং স্থগৃহিনী ৬৭ 


আগিতেছে। তাছাড়া পুরান অল্প ছেড়া! কাপড় দিয়া তোশক কিংবা লেপের 
ওয়াড় দেওয়া যায়। পুরাঁতন শাড়ির শক্ত পাড় ছিড়িয়া লম্বালঘি জোড়া দিয়া 
ভাল কাথা, টেবিল রূথ, ট্রাঙ্কের ঢাকনা প্রভৃতি তৈরী করা যায়। শাড়ির 
শক্ত অচল দিয়! বাগ বানাইলে রেশন আনা, বাঁজার করার কাঁজ চলিতে 
পাবে। 

যেসব কাপড়চোপড় অদাবধানে ছি কিংবা ফাঁপিয়া গিয়াছে অথচ 
সমস্ত জিনিপটি ব্যবহারের বেশ উপযুক্ত আছে প্রয়ৌজনমত রিফু করিয়া কিংবা 
একটি তালি মাবিয়া লইনে আবার অনেকদিন পর্ধন্ত ব্যবহার করা যাইতে 
পারে। 


(121011105 ) 


কাপড় হঠাৎ ছি'ড়িয়া গেলে যদি বিফ করা যায় তবে এ স্থানটি কাপড়ের 
জমির সহিত এমনভাবে মিশিয়া যায় যে ছেঁড়া স্থাৰ্কটি সহজে বুঝিতে পারা যায় 
না। ছেঁড়া স্বানটির ভিতরদিক হইতে সেলাইটি আরম্ভ করিতে হইবে। 
এইস্থানে রান্‌ ক্কৌড় দিতে হইবে। ছেঁড়া স্থানের একদিকে রান্‌ সেলাই করিয়া 
ছেঁড়।র উপর স্ৃতাঁটিকে টান করিয়। 
রাখিয়া অন্তর্দিকেও অল্প করিয়। 
রান্‌ সেলাই দিতে হইবে। এইভাবে 
বাঁরবূর এদ্দিক ওদিক করিয়া 
সেলাই করিবার পর ছেঁড়। অংশের 
উপর গুতাঁর টান পড়িয়া যাইবে। 
পুনরায় কাঁপড়ের বিপরীত দিক 
হইতে এ টানা স্থতার মধ্য দিয় 
একটা উপরে ও একটা নীচে এই 
ভাবে পেলাই করিলে ছেঁড়াটি বন্ধ 
হইয়] যাইবে । ইহ] করিবার পূর্বে ছেঁড়ার ছুই পাশে ভাগ কাপড়ের উপর 
তিন চাঁর লাইন করিয়া রাঁন্‌ সেলাই দিম! তবে ছেঁড়ার উপরের টান দেওয়া 
হৃতাগুলিকে উপর-নীচ করিয়া সেন্াই দিতে হইবে । রিফু করিতে হুইনে থে 
কাঁপড়টি ছি'ড়িয়াছে তাহা হইতে সৃতা তুলিয়া এ সুতার ছারা সেলাই করিলে 
কাপড়ের জমির বুননের সঙ্গে সেলাই মিশিয়া যাঁন। যে জিনিসটি রিফু করা! 
হইবে তাহাঁকে ফেছে আটকাইপ্সা লইলে বিফু করিতে সৃবিধ| হইবে । 





৬৮ ্‌ গৃহ-পরিচালন! ও গৃহ-শুস্রযা! 


অনেক সময় নতুন কাঁপড়চোপড় কিংবা! অল্প ব্যবহৃত পোশাক অসাঁবধান্দে 
ছি'ড়িয়] গেলে রিফু করিয়া আবার ব্যবহার কর! যাইতে পারে। 


তালি (28000305 ) 

আমাদের নিত্যব্যবহার্ধ জামা-কাঁপড় অনেকদিন ব্যবহারের ফলে ছি ডিয়। 
যায়। আবার অনেক সময় অসাবধানতাঁবশতঃ খোচা লাগে অথবা পোকাদ্ 
কাটিয়া দেয়। যে জিনিসটি ছিড়িয়] যায় তাহাতে যদি এ রং-এর কাপড় দিয়া 
তালি দেওয়া যায় তবে জিনিণটি অনেকদিন ব্যবহার কর] যাইতে পারে। 

ঠাণ্ডা ভালি 2 প্রথমতঃ যে স্থানটি ছি'ড়িয়া যায় সেই স্থান অপেক্ষা বড় 
আর এক টুকরা কাপড় চৌকোণ। করিয়া! কাটিয়া লইয়া উক্ত ছেঁড়।' 
স্থানের উপর টাকিয়া আলগ! ভাবে চৌকোণ। কাপড়টির ধর দিপা হেমিং দিতে 
হইবে। তারপর উহার বিপরীত দিকে কাপড়ের ছেঁড়া অংশটিতে সরু মুড়ি 
করিয়৷ নীচের কাপড়ের সহিতঅর্থাৎ যে আল্গা চৌকোণ1 কাপড়টি লাগানে'' 
হইয়াছে উহার মহিত হেমিং দিতে হইবে । 





ঠাণ্ড। তালি গরম ত!লি 


গরম তালি ঃ ঠাণ্ডা কাঁপড়ে তালি দিতে যে ফৌড় ব্যবহৃত হয় গরম 
কাপড়ে সেই ফৌঁড় চলে না। তবে ঠাণ্ডা কাপড়ের স্তায় ইহারও েঁড়া স্থান 
চৌকোণা করিয়! কাটিয়া লইতে হয়। তাহার উপর আব এক টুকরা কাপড় 
চৌকোঁণা করিয়া কাটিয়া ইহার সহিত টাকিয়া দিতে হইবে। তারপর উহার 
পাশ দিয়! হেরিংবোন সেলাই দ্রিতে হইবে এবং উহার বিপরীত দিকেও ছেড়া 
অংশটিতে সক করিয়া মুড়িয়া! হেরিংবোন সেলাই দিতে হইবে। 


্ুল্ভুর্থ জন্র্যা্স 


পরিবারের উপযোগী তন্তু সংক্রান্ত জ্ঞান 
([7001705 06 চ1065 ০ 06 28100115 ) 


1. বিভিষ্ন তন্তু এবং সাংশ্লেষিক তন্ত জন্বন্ধে আলোচনা 
(50005 0£ 416616170 50165 1)০190108 ৪180)০00০ 90169.) 


হুষ্টির আদদিতে অসভা বর্বর মান্ষের লজ্জা নিবারণের নিমিত্ত পৌঁশাক- 
পরিচ্ছদের কোন প্রয়ৌজনই ছিল ন1। কিন্তু সভ্যতার উদ্মেষের সঙ্গে সঙ্গে 
মানুষ লজ্জা নিবারণ ও শীতাঘ্ুপ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জগ্ত পোঁশাক- 
পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয় উপলব্ধি করিল। সভ্যতার অগ্রগতির সহিত রুচির 
পরিবর্তন হওয়ায় পৌশাক-পরিচ্ছদেও নাঁনা বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে। প্রথমে 
এই পোশাকের উপকরণ ছিল প্রক্কৃতিজাত সতি, লিনেন, রেশম ও পশম । 
আজকাল মানুষ তাহার প্রয়েটজন মত আরোঞ্জঅনেক রকমের তন্ত আবিষ্কার 
করিয়াছে। মানুষের আবিষ্কৃত এই সকল তন্থর ভিতর রেয়ন, নাইলন, 
ভিনিয়ন, সরন ইত্য।দির নাম করা যাইতে পরে । 


কিরূপ তন্ত দ্বার। বস্ত্র প্রস্তুত কর। সম্ভব ? 

বিভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ, যেমন কা1পড়-জাম। ইত্যাদি স্থতা হইতেই বোনা 
হইয়! থাকে । এই স্ৃতা আবার কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুত্ধ আশ বা তন্কর সাহাযো 
প্রস্তুত হয়। বিভিন্ন বস্বর আঁশের গুণাঁগুণের ভিতর অনেক পার্থক্য আছে। 
এইজন্য সকল বস্তর আঁশ বা তন্থ হইতে আমাদের কাপড় ইত্যাদি প্রস্তত কর! 
যায় না। যেমন, তুলা ও পাটের আশের মধ্যে প্রথমটি অনেক সরু, মন্চ৭, 
নরম ও নমনীয় বলিয়া তুল! হইতেই কাপড় প্রস্তত হয়। পাঁটের আশ অনেক 
মোটপ, খদখসে বলিয়া এ আশ হইতে সাধারণতঃ কাপড় প্রস্তত হয় না। 
সাধারণতঃ যে সকল গুণ থাকিলে আশ বা তন্তকে কাঁপড় বুনিবার উপযুক্ত 
বলিয়া! মনে কর] হয় তাহা নিষ়্ে বণিত হইল £ 

(১) স্থতা যত শক্ত হইবে কাঁপড় তত টেকসই হইবে। আঅ(শগুলিকে 
ঙ্থালস্থ জোড় দিয়াই ৃতা' প্রস্থত করা হয়। আশ লম্বা হইলে এই জোড়াও 
শক্ত হয়। সৃতরাঁং লম্বা আশ বা ত্থ কাপড় বুনিবার পক্ষে উপযুক্ত। আশগুলি 
ছোট হইলেও যদি এ আশের মধো ভীজ থাকে তবে উহা! দ্বারা শক্ত সুতা প্রত্বত 


৭৩ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রাঘা 


করা যায়। যেমন, তুলার আশগুলি লক্বায় ছোট হইলেও ইহাদের মধ্যে ভাজ 
থাকায় তৃলা হইতে টেকসই কাপড় প্রস্তত হয়। 

(২) আশগুলি শুধু শক্ত হইলেই চলিবে না। স্থিতিস্থাপকতা এবং 
নমনীয়তাঁও উৎকৃষ্ট শের বিশেষ গুণ। আশকে ছুমড়াইলে বা মোচড়াইলে 
যদ্দি ভাঁডিয়া যায় তবে তাহ! দ্বার! কাপড় প্রস্তত হইতে পারে না। 

(৩) কাপড়কে যাহাতে বিভিন্ন রঙে রঙিন কব! যায় সেইজন্য বিভিন্ন রঙ 
ধারণ করিবার ক্ষমতা থাকা! আশ বা তন্তর একটি প্রয়োজনীয় গুণ। আশে 
ট্যানিন নামক একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ থ।'কিলে বা মোম জাতীয় তৈলাক্ত 
পদ্দার্থ থাকিলে বং তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। এই কারণেই একপ্রকার 
প্রকতিজাত রেশম তন্ধ ( 11 511) এবং আ।পিটেট বেলন দ্বার বুঙিন বন্ত 
প্রস্তুত কর! বিশেষ কষ্টসাধ্য । 

(৪) আঁশের চাঁকচিক্য বা ওজ্জল্য একটি আবশ্বক গুণ। রেশম তন্তর 
স্বাভাবিক চাকচিক্যের জন্য অতি প্রাচীনকাল হইতেই ইহ স্থতির বন্ত্র অপেক্ষা 
অধিক আদৃত হইয়া আস্টিতেছে। সুতির বস্ত্রেও আজকাল রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ায় চীকচিক্য সৃষ্টি করা হয়। ইহাঁকেই 'মারসেরাইজড. কাপড় 
(00610611260 01090 ) লে । 

(৫) প্রত্যেক আশই প্রাথমিক অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার ময়লা, গাম, 
পেকটিন ইত্যার্দির সহিত মিশ্রিত থাকে । আশ হইতে স্থৃতা প্রস্তুত করিবার 
সময় এই সকল মঞ্নল! দূর করিয়া লওয়! হয়। যে আঁশ হইতে যত সহজে এই 
ময়লা দূর করা যাঁয়, তাহ! বস্ত্র তৈয়ারী করিতে তত বেশী উপযোগী । পাট, 
বেশম ইত্যাদি তন্তর অন্যান্য গুণ থাকিলেও ইহাদের ময়লা! বিশেষতঃ আঁশেত্ 
উপরের শক্ত গাম সহজে দূর কর] যাঁয় না বলিয়! ইহার! তুলা বা পিনেন আশের 
তুলনায় নিকষ্ট। 

(৬) বিভিন্ন জাশের ক্ষয় প্রতিরোধ করিবার শক্তি বিভিন্ন । পশমের 
প্রতিরোধ ক্ষমতা কম। এইজন্য উহা! পোকায় কাটিয়া সহজেই নষ্ট করিয়া 
দেয়। পশমের ন্যায় লিনেন এবং প্রকৃতিজাত রেশমকে অত সহজেই পৌঁকায় 
কাটিয়! নষ্ট করিতে পারে না । অতএব পিনেন এবং প্রকৃতিজাত রেশম এক্ষেত্রে 
পশম হইতে শ্রেষ্ঠ। 

(৭) এতদ্যতীত যে সকল আশ স্বাভাবিক তাপে, মৃছু ক্ষার বা আযমিডে 
নষ্ট হইয়| যায় না তাহাই বন্ত্রশিল্পে বিশেষ উপযোগী । 

তস্তর শ্রেণীবিভাগ £ প্রাচীনকালে বস্ত্র শিল্পে নাধারণতঃ রেশম, পশম, 
সুতি ও লিনেন এই চারি প্রকারের তন্তই ব্যবহার করা হইত। আধুনিক 
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'সুগে বিভিন্ন প্রকারের রেয়ন, নাইলন, ভিনিয়ন ইত্যাদি মহ্ুযহ্ট তন্তও বস্থ- 
শিল্পে প্রচুর ব্যবহার করা হইয়া থাকে। বিভিন্ন তন্কগুলিকে মোটামুটি ছুই 
ভাগে ভাগ করা যায় £ 

€১) অকৃত্রিম বা প্রকৃতিজাত তন্ত | 

(২) কৃত্রিম বা মনুগ্তন্থষ্ট তন্ত। 


অকৃত্রিম বা গ্রকৃতিজাত তন্তগুলিকে আবার তাহাদের উৎপত্তি অস্থছসারে 
বিভিন্ন ভবে বিভক্ত করা যাক্স। যেমন, 

(ক) উন্তিজ্জ তন্তঃ উদ্ভিদ জগৎ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহ1দিগকে 
উত্ভিজ্জ তন্তধ বলে। শ্যতি, লিনেন, ব্যামী, ক্যাপক, পাট, নারিকেল ছোবড়। 
ইত্যাদি তন্তগুলি উত্তিজ্জ তন্ধ। 

(খ) প্রাণিজ তমস্ক: যে সকল তন্ত প্রাণিজগৎ হ₹ইতে পাওয়া যায় 
তাহাদিগকে প্রাণিজ তন্ধ বলে। এই জাতীয় তন্ধর মধ্যে রেশম ও পশমের 
নাম উল্লেখযোগ্য । 


(গ)ট খনিজ তন্ধ" এই জাতীয় তন্ধ বিভিন্ন আকরিক হইতে পাওয়া 
ঘাঁয়। এস্ব্স্টস্‌ (4599০3 ), গ্রাস ও বাতব তন্ক এই শ্রেণীর অস্তর্গত। 

কৃত্রিম বা মন্তত্যহ্ষ্ট তন্বগুলিকে মোটাুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে 
“পারে £ 

(ক) রেয়ন তন্ত 

(খা কাপিন 

(গ)ট মিনথেটিক (551207561০) বা সাংঙ্সেষিক তন্গ। 

বেয়ন তন্ভকে আবার বিভিন্ন ভাঁগে ভাগ করা যায়; যেমন-ভিনমকস্‌ 
'বেয়ন, কিউপ্রামোনিয়াঁম রেয়ন, আ।দিটেট বেয়ন। এই সকল বেগুন উদ্ভিদ এবং 
প্রাণিজগৎ্ হইতে উৎপন্ন হয় । এইজন্য ইহার! সাংশ্লেষিক তন্কর অন্তর্গত নহে। 


সিন্থেটিক বা সংশ্লেষেক তন্থগুলি উদ্ভিদ বা গ্রাণিজগৎ হইতে উৎপন্ন 
নহে। ইহারা জল, বাঘু এবং কয়লা হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তত হয়। 
এইজন্ত ইহারা সাংশ্েষিক তন্ক। নংইঞ্ন, ভিনিয়ন, সরন এবং টেবিলিন এই 
জাতীয় তস্ক। 
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অরুত্রিম ব! প্রকৃতিজাত তন্ত (৪৮০51 চ15765 ) 


(ক) উত্তিজ্ তন্ত 
সুতি, লিনেন ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই জাতীয় আশ সেল্[ুলোদ 
(09110195৫) নামক একপ্রকার পদার্থ দ্বার গঠিত। (সেল্যুলোসের রাপায়নিক 
সংকেত ( ০176001091 10170018 ), (06771090)5)7, অর্থাৎ ০07)005, এই 
সংকেতটিকে ৪-সংখ্যক বাঁর (-এর অর্থ অসংখ্য ) লঙ্বালছি ভাবে সাঁজাইয়া 
একটি সেল্যুলোসের অণু (11016০1৩) পাওয়া যায়ু। এইরূপ অসংখ্য 
সেল্যুলোসের অণু একত্রিত হইয়া! একটি তন্ত বা আশের সৃষ্টি হয়) সেললোন 
আবার কার্বন (0, হাইড্রোজেন (77) এবং অক্সিজেন (0) সমন্বয়ে গঠিত। 
স্থতঙরাং আমরা বলিতে পারি যে কোন একটি উত্তিজ্ঞ তন্ত কার্ধন, হাইড্রোজেন 
এবং অক্সিজেন এই তিনটি মৌলিক পদার্থের দ্বারা গঠিত। 
সৃতি 
উৎ্পন্তি ই স্থতি কাঁপড়ের তন্তগুলি তুলা হইতেই আসে। তুলা গাছ 
মাধারণতঃ '৯ মিটার হইতে ১৫ মিটার লম্বা হয়। প্রথমে ঈষৎ পীতবর্ণের ফুল 
ফোটে। পরে এ ফুল হইতে তুলা ফলের হৃষ্িপ্রয়। তুলা ফল পাকিলে ফাটিয। 
যায় এবং তুলার মাঁদা আশগুলি বাহিরে আসিয়া বাতাসের সহিত চারিদিকে 
ছভাইয়! পড়ে । এই আশগুলিকে যষ্ত্রের সাহায্যে বীচি হইতে পথক্‌ করিয়' 
গাট নাধিয়া সুতা এবং কাপড় বুনিবার জন্য চালান করা হয়। 





(0) হক 3) 
আন্ডাআড়িভাবে কিত অঃশের চিত্র 


প্রথম অবস্থ।য় তুলার এক একটি আশকে অণুবীক্ষণ ( 1401505০006 ) 
যন্ত্রের তলায় দেখিলে বেলনাকার এক একটি নলের স্যাঁয় দেখা যাইবে । ইহার 
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আগ। এবং গোড়া প্রায় সমান মোট1। এই বেলনাকার নলের ঠিক মধ্য দিয়া 
একটি মরু পথ আছে। প্রাথমিক অবস্থায় এই পথটি তরল পদার্থে পূর্ণ থাকে । 
আঁশগুলি যখন ফল হইতে বাহির হুইয়া আসে তখন রৌদ্ড্রের প্রভাবে &ঁ রস 
শুকাইয় যায় এবং আঁশটিও ধীরে ধীরে বেলনাকার হইতে চেপ্টা হইয়া ক্রমে 
একটি ফিতার মত হইয়া পড়ে। দেখিতে ফিতাঁর মত হইলেও আশগুলি ঠিক 
ফিতার মত সোজা নহে ; উহার অনেকট! পাক দেওয়! বা মোচড়ান ফিতার 
মত। সাধারণতঃ তুলার আশে প্রতি ইঞ্চিতে প্রায় ১৫০টি করিয়া এই পাঁক 
বা মোচড় থাকে । উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আশে প্রতি ইঞ্চিতে ২৫০টি পাঁকও 
দেখা যায়। 

তুলার অ।শগুলি সাধারণতঃ আধ ইঞ্চি হইতে আড়াই ইঞ্চি লঙ্কা! হয়। 
'আশগুলি যত লম্বা ও সক হয় কাপড়ও তত ুক্ম ও মিহি হয়। মোট! ও ছোট 
আশ হইতে সাধারণতঃ মোট। ও নিকৃষ্ট জাতীয় কাপড় তৈয়ারী হয়। অত্যধিক 
ছোট আশ কাপড় বুনিবার অনুপযুক্ত । ইহা রেয়ন নামক কুন্িম তন্ত তৈয়ারীর 
কাজে ব্যবহার করা হয়। 

সরবরাহ £ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই তুলা কম বেশী জন্মিয়া থাকে । সমগ্র 
উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৬৫ ভাগ আমেরিক1 হইতেই আসে । তুলা! উৎপাদনে 
আমেরিকার পরই ভারতের নাম করা যাইতে পাঁবে। আফ্রিকা, সোভিয়েত 
ইউনিয়ন, ইত্যাদি দেশও কিছু কিছু তুল! উৎপন্ন করিয়া থাকে । ভারতের 
মধ্যে বাংল! দেশ, গুজরাট ও মহারাষ্ট্ী এবং দাঁক্ষিণাঁত্যের কৃষ্ণমৃত্তিক1! অঞ্চলেই 
প্রধানতঃ তুলা জন্মে। বঙ্গদেশের তুলা অতি নিকুষ্ট শ্রেণীর। মহারাষ্টে 
উৎপন্ন তুলা উৎকৃষ্টতর | আমেরিকায় উৎপন্ন তুলা মধ্যম শ্রেণীর । ভারতের 
স্যায় মৌভিয়েত ইউনিয়নে উৎপন্ন তুলাও নিরুষ্ট শ্রেণীর । 

প্রকৃতি £ ক্ষার দ্রব্য প্রয়োগে তুলার আশের কোন ক্ষতি হয় না। এইজন্য 
সাবান, সোডা ইত্যাদি ক্ষার-দ্রবাদি ছার] সথতি কাপড় পরিষ্কার কর! ঘায়। 
প্রয়োজন হইলে সৌঁড়া ইত্যাদি দ্বার] সুতির কাপড় ফুটানও চলিতে পাঁরে। 
বডির কাপড় হইলে ক্ষার-দ্রব্যের সংস্পর্শে এঁ রং চটিয়া যাইতে পারে। 

তুলার আশ আ(সিডেব সংস্পর্শে নষ্ট হইজ্কা যায়। কখনও কখনও স্ৃতি 
কাপড়ের দাগ উঠাইবার জন্য লঘু হাঁইড্রেক্লোবিক আযামিভ বা অক্জালিক 
আয।সিভ ব্যবহার করা হইয়া] থাকে। এইরূপ অবস্থায় কাঁপড়খানি তৎক্ষণাৎ 
প্রচুর পরিমাণে জলে ধুইয়া শুকাইয়! লইতে হয়। যদি সামান্ত'আযামিভও কাপড়ে 
লাগিয়া থাকে তবে শুকাইবার পর কাঁপড়ের এ স্থান ফাঁপিয়! যাইবে । সুতির 
কাপড় কেন অবস্থাতেই গাঁ আযাঁসিডের সংস্পর্শে আনিতে নাই। 

ক্লোরিন এবং হাইড্রোজেন পারক্মাইভ এই ছইটি রাসায়নিক পদার্থের ছারা 
তুলার আশ নষ্ট হয় না। রঙিন কাপড়-চোপড় সাদা করিতে হইলে ক্লোরিন, 


পরিবারের উপযোগী তন্তু সংক্রান্ত জ্ঞান ৭৫ 


ব্লিচিং পাউডার বা হাইড্রোজেন পার-অক্সাইভের লঘু দ্রবণ ব্যবহার করা যাইতে 
পারে। 

সাধারণ উত্তাপে স্থৃতির কাপড়ের কোন ক্ষতি হয় না। এইজন্য শ্ৃতির 
কাঁপড় বৌব্রে শুকাইতে পাবা যায় এবং গরম ইস্ত্রি ব্যবহার কর! যাঁয়। তবে 
খুব বেশী গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিলে স্থৃতি পুড়িয়া লালচে দাগ পড়িবে। তুলার 
আঁশ উত্তাপ-স্থসঞ্চালক । কাচিবার সময় রগড়াইলে সুতির কাপড়ের কোনরূপ 
ক্ষতি হয় না। স্থৃতির কাপড়ে রঙ ধরান পশমের মত সহজ না হইলেও 
খুব কঠিন কাজ নহে। 


৬লিনেন (1510617) 
উৎপন্তিঃ তিসি ও মসিনা গাছ ( চ]৪ষ:) হইতেই এই তন্তটির উৎপত্তি । 
ইহা একটি খু এবং সকু গাছ- প্রায় ৯১২ সে. মি. হইতে ১০১২ সে. মি. লঙ্বা 


হয়। লিনেন তন্তটি মসিন! গাছের কাণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়। 
মসিনা গাছের উপরের প্হালটি সবাইয়! লইলে এই তন্তুটি 
গাছের মাথা হইতে শিকড় পর্বস্ত ছড়াইয়া থাকিতে দেখা 
যায়। প্রথমে মপিনা গাছটি কাটিয়া উচ্বার বিচিগুলি বাহির 
ও করিয়া! লওয়! হয়। পরে গাছটিকে জলে ভিজাইয় রাঁখ। 
হয়; কিছুদিন পরে তন্গুলি নরম হইলে কাণ্ড হইতে উহা! 
পৃথক্‌ করা হঞ্জ। 
ৃঁ সরবরান্থঃ সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রচুর পরিমাণে 
মপিন। গাছের চাষ করা হয়। ইহ] ছাড়া বেলজিয়াম, 
হল্যাঁগ্ড, জার্মানী ও আঁমেরিকাঁতেও মসিনার চাষ করা 
হয়। পৃথিবীর সর্বোধ্কষ্ট লিনেন তত্ত বেলজিয়ামেই 


উত্পন্ন হয়। 


প্রকৃতি 2 শিনেন তন্তগুলি তুলব তন্তর ন্তায 

সেলুযালোস নামক একই উপাদানে গঠিত। দৈর্ঘ্যে এই 

সকল তন্ত প্রায় এক ইঞ্চি হয়। ক্ষুত্র ক্ষুদ্র তন্তগুলি 

লম্বালম্ি জোড়া! লাগিয়। সাধারণতঃ ২৩ সে. মি. হইতে 

কয়েক মিটার লম্বা আশের স্ষ্টি করে। প্রত্যেকটি 

মসিন] গাছ ক্ষুদ্র তন্তু কতকগুলি অপুকোষের (0০11) সমগ্টিমাত্র । 
ভন্তগুলি সৌজ। ও সরল হইলেও নলের মত বেলনাকৃতি নছে। একটি 
কুদ্র তন্তকে আড়াআড়িভাবে কাঁটিলে (0953 5৩০00 ) উহ! দেখিতে একটি 


নী গৃহ-পরিচালন৷ ও গৃহ-শুস্রব। 


বহুভুজের মত হুইবে। প্রত্যেকটি তন্তর গপ্ে মাঝে মাঝে বাশের গঁঁটের মত 
বন্ধনী দেখা যায়। আশগুলির বহির্ভাগ খুব মন্থণ। এইজন্ত লিনেন বন্ত্ের এত 
চাকচিক্য। 


১১১১১ ৭7 ১ 





লিনেন তন্তর গুণাগুণ অনেকটা স্থৃতির গুণাগুণের অন্ুরূপ। স্মৃতির মত 
'লিনেন বন্ত্রও সাবান, সৌড! ইত্যাদি ক্ষার-দ্রব্যে পরিষ্কার করা যায়। ক্ষার- 
দ্রব্যে ফুটাইলে বা আছড়াইয়া কাঁচিলে এই তস্তর কোন ক্ষতি হয় না। স্থতিব 
মত লিনেনও আ্যাঁসিডের সংস্পর্শে ন্ট হইয়া! যায়। ক্লোরিন, হাইড্রোজেন 
পাঁরঅক্সাইড ইত্যাদি ছারা লিনেন বস্ত্রের রং দূর করা যাঁয়। স্থতির মত এই 
ত্কও সাধারণ তাপে নষ্ট হয় না । 

কুত্তি হইতে লিনেনের আশগুলি অধিকতর শক্ত । এইজন্য স্থতির বত 
অপেক্ষা লিনেনের বস্ত্র বেশী দিন স্থায়ী হয়। স্থৃতির বস্ত্রে সীধারণতঃ কোন 
উ্জ্জঙ্গ্য থাকে না। কিন্ত লিনেনের বন্ত্র খুব চকচকে এবং জমকালো! হয়। 
এই বস্ত্র স্থতির বস্ত্র অপেক্ষা অনেক বেশী জলীয় বাষ্প শোষণ করিয়া লইতে 
পাঁরে। উত্তীপ সঞ্চালন করিবার ক্ষমতাঁও ইহার সৃতি অপেক্ষা অনেক বেশী। 
ইহার বং ধারণ করিবার ক্ষমত| সাধারণ গতি অপেক্ষা অনেক কম। 


র্যামি (29016) 


লিনেনের নায় র্যামিও একপ্রকার গাছের কাণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়। এশিয়া 
ও আমেরিকায় সাধারণতঃ এই গাছের চাঁষ করা হয়। র্যামির আশগুলি 
সাধারণতঃ ১৫২--২৬ মেটিমিটার লক্বা হয়। কখনও কখনও ৬১ সেট্টিমিটার 


পরিবারের উপযোগী তন্ধ সংক্রান্ত জান ৭৭ 


পর্যস্ত ইহাদের লঙ্বা হইতে দেখা যাঁয়। এই তত্তর মাঝে মাঝে বাশের গাঁটের 
মত বন্ধনী দেখা যায়। তন্কগুলি দেখিতে অনেকট! চুলের মত এবং মাঝখানট! 
ক্কাপা। তুলা এবং লিনেনের মত ইহাঁও সেলুালোস হইতে উতৎপস্ন। লিনেনের 
অত ব্যামির আশগুলিও চকচকে । 


পাট (76) 


ভারতই পাটের প্রধান উৎপত্তিল। লিনেন এবং র্যামির মত পাটের 
আশ বা তন্তও পাট গাছের কাণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়। পাট গাছ সাধারণতঃ 
৩৬ মিটার লম্ব! হয়। পাতাগুলি পৃথক করিয়া পাটগ।ছ কিছুদিন মাঠের 
মধ্যে ফেলিয়া রাখা হয়। পরে গাছগুলি জলের মধ্যে কিছুদিন ভিজাইয়! 
বখিলে আশগুলি নরম ও আলগ] হইয়] যাঁয়। এইবার আশগুলি কাণ্ড হইতে 
সহজেই পৃথক্‌ করিয়া লওয় যায় । 

পাটের আশ সাধারণত: ১'২ মি. হইতে ২৪ মি. লম্বা হইতে পারে। 
দেল্যুলোম হইতেই পাটের উতৎপত্তি। তুলা, দিনেন এবং র্যামি হইতে ইহার 
পার্থক্য এই যে পাটের উপাদানে লিগনে সেল্যুলৌস (15180 061101056 ) 
নামে সেল্যুলোসের এক প্রকার যৌগ (00709099130) দেখা যায়। ইহার 
সাহায্যেই পাট প্রথম তিন শ্রেণীর আশ হইতে চিনিয়া বাহির করা যায়। 

পাট দিয়া সাধারণতঃ থলে প্রত্থত হয়। উৎকষ্ট শ্রেণীর পাট হইতে কার্পেট 
+€ বস্তা প্রস্কত হইয়া থাকে । 


হেম্প (72120 ) 


এই তন্তও র্যামির মত একপ্রকার গাঁছের কাণ্ড হইতেই উৎপন্ন হয়। 
বুশিয়া, চীন, জাপান, ইটালী, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে এই তস্ত উৎপন্ন হইয় 
খাকে। আশগুলি সাধারণতঃ "৯ মিট।র হইতে ২৪ মিটার লম্বা হয়। ইহা! 
দেখিতে অনেকটা লিনেনের আঁশের মতই । কিন্ত লিনেনের আশ হইতে এই আঁশ 
অনেক বেশী মোটা । আশগুলির প্রান্ত ভাগ সরু এবং দ্বিধাবিভক্ত | লিনেন 
তন্কর প্রাস্তভাগ কখনও দ্বিধাবিভক্ত হয় না। সৃতবাঁং অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখিলে 
লিনেন তন্ত ও হেম্প তন্ধর এই পার্থক্য সহজেই ধরা পড়িবে। এই তন্ত জলে 
বা বৃষ্টিতে সহজে নষ্ট হয় না। সেইজন্য ইহ! দ্বারা দড়ি এবং নৌকা ও 
জাহাজের পালের কাপড় প্রস্তত করা হয়। এই আশগুলিরও মূল উপাদান 
সেলুলোস। 


৭৮ : গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রষা 
কাপক (7481900) 


এই তন্ত অনেকটা তুলার তন্ভর স্যায়। বেলনাকৃতি এই জশগুলির 
একক্রাস্ত স্ফীত, দেখিতে অনেকট। বাল্বের মত। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এই আকৃতি 
দেখিয়া ইহা অন্যান্য তন্ত হইতে চিনিয়! বাহির করা! যায়। ইহা নরম এবং: 
দেখিতে চকচকে । ক্যাপক আশের মধ্যে অসংখ্য বাফুপূর্ণ গর্ত থাকে এবং 
ইহার মধ্যে সহজে জল প্রবেশ করিতে পারে না। সেল্যলোজই এই তত্তর মূল 
উপাদান । 

এই সকল বিভিন্ন তন্তর মধ্যে সৃতি এবং লিনেনই সাধারণত: কাপড়, জাম 
ইত্যাদি পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। র্যামি, পাঁট, ক্যাপক 
ইত্যাদি নিকষ্ট শ্রেণীর তন্ত। এইগুলি সাধারণতঃ থলে, কার্পেট, দড়ি ইত্যাদি 
প্রস্তত করিতে ব্যবহৃত হয়। 


(*) প্রাণিজ তন্ত 


রেশম ও পশম প্রাণিজ তন্তু 


রেশম (5110) 8 গুটিপোক হইতে রেশম তন্ত উৎপন্ন হয়। রেশম 
ছুই শ্রেণীর-_-(১) বন্ত (10) ও রুষিজ (০016586ণ0)। গুটিপোকা 
স্বতস্ফুর্ততাবে বনে বাঁদাড়ে যে রেশম তন্ত স্থষ্টি করে তাঁহাকে বন্য রেশম বলে ॥ 
পরন্ত গুটিপৌঁকা চাষ করিয়া যে রেশম পাওয়া যাঁয় তাহাই কৃষিজ রেশম নামে 
পরিচিত। বন্য বেশম অপেক্ষা কৃষিজ রেশম উৎকুষ্ট শ্রেণীর । সকল প্রাকৃতিক 
তন্তর মধ্যে রেশমই সবচেয়ে দীর্ঘ । 


প্রকৃতি £ গুটিপোকার মুখ হইতে যে লাল! নিঃস্থত হয় তাহা এক শ্রেণীর 
প্রোটিন। ইহার মধ্যে ফাইব্রয়েন ও সেরিসিন ৩১ অনুপাতে থাকে । 
ফাইব্রয়েনের উপর সেরিসিনের একটি আবরণ পড়ে। ফাইব্রয়েনের মৌল: 
( 10815016175 ) কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইড্রৌোজেন। পশমের' 
ন্যায় ইহাতে কোন সালফার থকে না। ইহার ফমু'লা নিয়রূপ £- 
(0240350)38)% 


ফাইব্রয়েন রসের ঘনত্ব ১২৫ হইতে ১৩ পর্বস্ত হয়। এখানে ফাইব্রয়েন' 
ও সেরিসিনের আকার দেখান হইল। রেশখী তন্তগুলি খুব সরু হয় বলিয়! 
সাধারণতঃ ছয় হইতে আটটি তন্ত লইয়া এক একটি সুতা প্রস্তুত করা! হয়।, 
পশমের তন্তগুলির ন্যায় রেশম তন্তগুলির ব্যাস সর্বস্্ সমান নহে। প্রায়শঃই 
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দেখা যায় যে একটি রেশম তন্ত্র একপ্রাস্ত যতখানি মোটা অপর প্রান্ত ততটা 
মোটা নয়। সাধারণতঃ উহা! অস্তিম প্রান্তে সরু হইয়া যাঁয়। এইজন্য রেশম 
বন্তে বুনন ( 50110171105 ) সর্বজজ সমান ( 9:10) ) হয় না । রঙ করার পর 
উহা ধর পড়ে । 

রেশম কমনীয় এবং খুবই দৃঢ় । ইহার তন্ত পশম তন্ত অপেক্ষা দৃঢ়তর কিন্ত 
সুতি হইতে কম দৃঢ় । ইহা দেখিতে অত্যন্ত চকচকে (15996:943) এবং তাপ 
সংরক্ষক বলিয়া শীতকাঁলেও রেশমী পৌশাক পরিধানযোগ্য । ইহার নমনীয়তা 
অলাধারণ । 





(৪) ফাইব্রয়েন টি () নেরিসিন 
অধিকাংশ রেশমের বর্ণ ই প্রথমাবস্থায় স।মান্য হলুদ থাকে কিন্তু পরে 
নান! প্রকারে ইচ্ছামত রঙ করা হয়। চৈনিক রেশম প্রায়ই সাদ! হয়। 
রেশমের ১১% জলীর বাম্প ধারণ করার ক্ষমতা অছে। ঠাণ্ডা জলে রেশম 
ম্যাটম্য।টে হইয়া যায় এবং গবুম জাল ইহা চকচক করিতে থাকে । রেশমের 
বুনন খুব পাঁতলা বলিগ] ইহাকে সর্বদা সতর্কভাবে ব্যবহার করিতে হয়। 


লু কণ্টিক সোডার দ্রবণে রেশম ত্রবীতৃত হইয়া যায়। কিন্ত ভারতীয় 
তসরের এই দিক হইতে সর্বাধিক স্থবিধা আছে। ক্ষার ইহার উপর কোন 
ক্রিয়া করিতে পারে না। রেশমের আদিড প্রতিরোধের একটি স্বভবিক 
ক্ষমতা আছে। 

রেশন চিনিবার উপাক্স (10617515086077 ০ 9110) 2 রেশম চিনিবার 
দুইটি উপাঁয় আছে। প্রথমত: সালফিউরিক আ্যাপিডের লঘু দ্রবণ রেশমকে 
খয়েরী রঙের থকথকে পদার্থে রূপান্তরিত করে । তারপর ইহাতে অল্প ট্যানিক 
আাসিড ঢালিলে উহা কঠিন আকারে পৃথকীরুত হয় ( 012০12109665 ০৪৮ )। 

দ্বিতীয়তঃ কিউপ্রো আমোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডকে বলা হয় সথইটজা্ 
ন্ববণ (50157০16265 50109610150; ইহা কপার হাইডেটকে আমোনিয়ায় 
দ্রবীভূত করিয়া পাওয়া যায়। এই দ্রবণ সকল রেশমকেই দ্রবীভূত কবে। 


রেশম চিনিবার পক্ষে এই দ্বিতীয় উপায়টিই শ্রেষ্ঠ। 
১0৬ 


৪ গৃহ-পরিচালন! ও গৃহ-শুঞষ। 


পশম (৬৬০০1) 
মানুষের ব্যবহার্য আধুনিক শীতবস্ত্রা্দির তালিকায় পশম অপরিহার্য । 
মানুষের আচ্ছাদন সমস্যা সমাধানে প্রকৃতির অবদান যতখানি, প্রাণিজগতের 
অবদান যে তাহা অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নহে পশমই তাহার উৎকষ্টতম প্রমাণ। 
প্রাণিজ তত্ত হইতেই পশমের উদ্ভব । ইহাই পশমের মূল কথা । দেশ বিদেশে 
বিভিন্ন প্রাণীর দেহাবরণ তথা লোম হইতেই পশম টি হয়। 


পশমের প্রকৃতি ও স্বরূপ £ মানুষের কেশের ন্যায় পশুর লোমও 
ক্রমবর্ধমান । কাঁজেই লোম যতই কাঁটা হয় ততই উহা! আবার স্টি হয় সাধারণ 
প্রাকৃতিক নিয়মেই । ভেড়।র লে।ম হইতে পশম তন্থ প্রস্তুত হয়। 


পশমের প্রধান বৈশিষ্টা ইহার নমনীয়তা । সাধারণ গুটানো অবস্থায় 
উহাকে টাঁনিলে পশম লহ্ব! হয় আবার ছািয়! দিলে পর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে। 
তবে এই নমনীয়তার পরিমাণ নির্ভর করে পশম কতথানি নরম (5০9৮) 
তাহার উপর । পশমকে উদ্ব্ু্ূপে ধুলি ময়লা তৈলাদি হইতে বাপ্প-ধোঁতি 
( 36681-2513 ) পদ্ধতিতে মুক্ত কর] হইলে উহার নমনীয়তা ও কমনীয় 
বাড়ে। পশমের এক একটি তন্তু বা দুঃ9:5এর দৈত্য সাধারণতঃ তিন ইঞ্ধিঃ 
হইতে এক ফুট পর্যন্ত হয়। পশমের প্র।কৃত্বিক বর্ণ সাঁদা, ক্রীম, ঈষৎ হলুদ, 
লালচে, বাদ।মী প্রভৃতি নানপ্রকারের হইয়া থাকে । তবে যত সাদ হয় তত 
উহ্নার প্রকৃতি (0081) ভাল হয়। অধুনা কলে ইচ্ছ।মত পশম রং করা হয়। 

পশম তন্ত াপ ও জলীয় বাষ্প ছারা 'প্রভাবান্বিত হপন এবং ফলে উহাকে 
দুমড়াইয়্া বা মোচডাইয়া! দিলে, তাপের প্রভ'বে পুনবাষ পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। 
তাই পশমের বস্তি দুইবার ক্ষেত্রে শীতল জল অপেক্ষা স'মান্য উষ্ণ জল ব্যবহার 
করিলে উহার ময়লা কাটিয়া যাঁয় এবং উহার আরুতি নষ্ট হইবার কিছুমাত্র ভক্ব 
থাকে না। 

পশম তন্তর ঘ'ত সহিবাবর ক্ষমতা অল্প। তাই পশমের পোশাকাদি যত 
করিয়। রাখা বিধেয়। অত্যধিক চাপে, ড্যাম্প লাগিলে পশমের তন্তগুলি উহাদের 
স্বমভাবিক গুণ হাঁরাইয়া ফেলে। ফলে বস্ত্র নষ্ট হইয়া! যাশ্ব। অত্াধিক চাপে 
কোন কৌন পশম জমাট বাঁধিয়া যায় এবং উহার নমনীয়তা ( দ:185001 ) 
হারাইয়া ফেলে। ভিজা অবস্থায় রাখিলে ছাতা ( 20883 ) পড়িয়া যায়, 
কড়া রৌব্রে রঙ জলিয়া! যায় এবং উপযুক্তরূপে রক্ষণের অভাবে পোকায় কাটিস্না 
ফেলে। পশম আগুনে পুড়িয়া যায়। পশম পোড়া গন্ধ অনেকটা শিং বা 
পালক পোড়। গন্ধেব মত। 
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কহিক সোডা মৃদু ভ্রবণেই পশম সম্পূর্ণরূপে ভ্রবীভূত হইয়া যায়। কাজেই 
কিক সৌড! বা পটাশ লইয়া কাঁজ করিতে গেলে পশমের জামা ব্যবহার না 
করাই বাঞ্ছনীয়। বে হাইড্রোক্ল'রিক আাদিভ পশমকে শুধু বিকৃত করিয়! 
দেয় (55/6115 0 ), দ্রবীভূত করে না। সালফিউর্িক ও নাহীটট্রক আসিতে 
শুধু পশমের বং চটিয়! যায় এবং একটি হলুদ রঙের আবরণ পড়ে। 

পশম তন্তর গঠন ( ঢ1:5 5৮০01 )2 পশম তন্ততে “কেরাটিন' 
( 7:০:26/0) নামক একপ্রকার প্রোটিন থাকে । অন্তান্ত জৈব পদার্থের গ্তায় 
ইহারও অনেকগুপি অণু একত্রে সঙ্ঘবদ্ধ আকারে থাকে! এই অবস্থায় 
€কেরাটিন" অপুর নাম *মিসেলে” (41০6118০)। কেরাটিনে কার্বন, হাইড্রোজেন, 
অক্সিজেন, নাইট্রেরজেন ও সালফার বিদ্কমান। এইগুলি কতকগুলি কাঠির 
গুচ্ছের আকারে ( 890155 06 510)5 ) থাকে । কেরাটিনের ফরমূলা ও 
গঠন নিয়”? £- (0421715708559) 

তোমরা সকলে ভুট্টা দেখিয়াছ। ভুট্টার গাথে একপ্রকার আশের মত 
আবরণ থকে । প্রশম তন্তও ঠিক সেইরূপঞ্ঈদক সক আশে ঢাক থাকে। 
আবার কোন কোন তন্তর মাছের আশের মত স্থবিন্তন্ত খোল থাকে। 
অণুধীক্ষণ যন্ত্রের তলায় কাঁচের সাইডে পশম তন্ধ টান করিয়া ধরিলে উহার 
গঠন দেখা যাঁয়। এখানে একটি চিত্র দেওয়া হইল । 





অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় একটি পশম তস্তর আকুতি 
পশম চিনিবার উপায় (16776508601) 01 ০০] )৪ কোন বন্ত্ 
পশমের কিন! জানিতে হইলে উহা'র তন্তকে পটাশিয়াম প্লামবেটের (5০১০০) 
লঘু দ্রবণে এক মিনিট ধরিয়া ফুটাইতে হয়। পশম থাকিলে উদ্ধার বর্ণ গাঢ় 
খয়েরী হইয় যায়। 


৮২ গৃহ-পরিচালন। ও গৃহ-শুশ্রয। 


পশমের সরবরাহ £ ইংল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিক! 
যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি সব কয়টি দেশই প্রায় সমভাবে পশমের চাহিদ1 মিটাইতে সাহায্য 
করিতেছে । বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতীয় মেষ পালিত হয় বলিয়! উৎপন্ন 
পশমের প্রকৃতিও বিভিন্ন। প্রত্যেক দেশের পশমের এই ম্বকীয়তার জন্যই 
উনারা পৃথিবীর ক্রমবর্ধমীন চাহিদার সহিত তাল বাখিয়া নিজের নিজের 
চাহিদাকে সমানভাবে বাঁড়াইতে সমর্থ হইতেছে, ফলে কোন একটি 
দেশে পশমের বাজার স্থাপিত না হইয়া! কয়েকটি দেশে উহ ছড়াইয়া আছে। 


কৃত্রিম তন্তু (1:6055121 চ155 ) 


তুলা, রেশম, পশম প্রভৃতি প্রককৃতিজাত তন্ত হইতেই আমাদের পরিধেস্ 
বন্ত্রার্দি সর্বপ্রথম প্রস্তুত কর1 হইত। আজকাল কিন্ত এই সকল প্ররুতিজাত 
তস্ত ছাড়াও অন্যান্ত বহু প্রকারের ভন্তদ্বারা প্রস্বত কাপড় বাজারে দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। নৃতন নৃতন এই সকল তস্ত মাহষ বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় টি 
করিষাছে। মনুষ্য-নিমিত এই হ'কল তন্তকেই কত্বিম তন্তু (4১1000181 210165) 
বলে। যেমন- নাইলন, ডেক্রন, ভিনিফন, সবর্ন ইত্যাদি এই শেণীর কৃত্রিম 
তস্থ। এই সকল তত্র মধ্যে নাইলন, ডেক্রন, ভিনিয়ন, সরন ইত্যার্দিকে 
দাংশ্লেষিক তন্ত্ (5517617660 চ1155) বলা হয়, কারণ গবেষণ|গারের 
বুসায়নিক দ্রব্যাদি (19001986015 01090510815 ) হইতেই এই সকল তত্ত 
নির্মিত হইয়া থাকে । রেয়নকে ঠিক সাংগ্লেষিক তন্ত বলা! চলে না; কারণ 
উহ1 প্রকৃতিজাঁত সেল্যুলোজ হইতেই বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্থত হইয়! 
থাকে। 

রেয়ন (২৪018) ১ রেয়নই মনুষ্য-নিখ্রিত সর্বপ্রথম কৃত্রিম তন্ত। উঁজ্জল্যে । 
এবং চাঁকচিক্যে ইহ! প্রায় প্রকতিজাত রেশম তন্তর মতই । এইজন্তই রেয়নকে 
কত্রিম রেশম (4:66019] 9115) বা আর্ট সি বলা হয়। তুলার সকল 
আঁশের দৈর্ঘা সমান নয়। ইহার মধ্যে বড় আশগুলি স্থৃতিবষ্থ প্রস্তুতিতে ব্যত্হৃত 
হইয়া! থাকে, ছোট ছোট আশগুলি এ বস্ত্র প্রস্ততির কাজে লাগে না। এই 
সকল ক্ষৃদ্র ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুল! ( 0০600 11776615 ) এবং বিশ্তদ্ধ উদ্ভিদ্মণ্ই 
( ড/০০-1০ ) উৎকৃষ্ট রেয়ন প্রস্তুতিতে বাধ্হত হয়। রাসায়নিক পদ্ধতির 
ফলে তুলার আশে ওজ্জন্য ও চাঁকচিক্য স্থষ্টি হয় এবং রেশম বলিয়া মনে হয়। 
রেয়ন প্রস্ততির বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যথা-(১) ভিসকোস 
(15056), (২) কিউ-প্রামোনিয়াম (058-0181070013102), (৩) সেল্মুলোজ 
আযাসিটেট (0:61101055 ৪০6০6 ), এবং (৪) সেল্যুলোজ নাইট্রেট 


পরিবারের উপযোগী তন্ত সংক্রান্ত জ্ঞান ৮৩ 


(051101956 01556 )। ইহাদের মধ্যে দেলুযুলোঞ্জ আ্যানিটেট এবং 
সেলযুলোজ নাইট্রেট তন্ত দেখিতে রেয়ন তন্তর ন্যায় হইলেও ইহাদের প্রকৃতপক্ষে 
রেয়ন বল! হয় না। মোট উৎপন্ন রেয়নের মাত্র শতকর!। € ভাগ কিউপ্রামো- 
নিক্লাম পদ্ধতিতে প্রস্তুত হয়, অবশিষ্ট রেয়ন ভিসকোস পদ্ধতিতেই উৎপন্ন হুইয়। 
থাকে । 


প্রকৃতি  লম্বালঘিভাবে দেখিলে রেয়নতন্ত অনেকট! চওড়া ফিতার মত 
বলিয়া মনে হয় । আড়াআঁডিভাবে কাঁট। তল অদমান ধারবিশিষ্ট পাতার মত 
দেখায় । নিয়ে উহাদের চিত্রের সাহায্যে দেখান হইল । 





রেকসন তত্ত রেয়ন তন্ক ( আড়া মাড়িভাবে কাটা তল ) 


কিউপ্রামৌনিয়াম তন্ধর আড়াআড়ি কাটা তল দেখিতে বৃত্তাকৃতি। 
জলে ভিজীইলে এই রেয়ন তন্তু শতকরা ২৫ হইতে ৪ ভাগ জল শোষণ 
করে এবং জোর অনেক কমিগ্জা যায়। ঠাণ্ডা জল অপেক্ষা গরম জল হইতে 
ইহা বেশী জল শোষণ করে। এই জন্যই রেয়ন বস্ত্র গরমজলের পরিবর্তে 
ঈষদুষ্চ গবম জলে ধুইতে হয়। কিন্তু শুদ্ধ বেয়ন বস্ত্রে আবার পূর্ব জোর 
ফিবিয়| আসে । ভিজ অবস্থায় রেয়ন বন্ত্রের আকৃতির কোন বকম পরিবর্তন 
হইলে শুষ্ক অবস্থায় এ আকৃতি আর ফিবিঘ্বা আমে না। এই জন্যই রেয়নের 
জামা-কাপড় খুব সাবধানে যত্বের সহিত ধুইতে হয়। আজকাল অবশ্ঠ রেয়ন 
তন্তর অনেক উন্নতি হুইয়াছে এবং জলে ভিজাইলেও এখন আর তস্তর জোর 
কমিয়। যায় না। আজকাল রেয়নের তোয়ালে (0০৬€] ) এবং কুমালও 
ব্যবহৃত হইতেছে । 

রেয়নতন্ত সেলুলোঙ্জ হইতেই প্রস্তত। স্ৃতরাং সুতির বন্ত্রে যে সকল বঙ 
ধরে তাহাদের সাহায্যে রেয়ন বন্ও বুঙ করবা যাইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে 


৮৪ গৃহ-পরিচালন। ও গৃহ-শুশ্রষা 


স্থতির বসন্ত অপেক্ষা বেয়ন বস্ত্র রঙ করা অনেক সহজ। পূর্বেই বলিম্াছি 
আযানিটেট রেয়ন বিশ্তদ্ধ সেল্যুলোজ নয় এবং ইহাকে প্রকৃতপক্ষে রেয়নও বলা 
চলে না। এইজন্য এই জাতীয় কাপড়ে বঙ ধরান অনেক কষ্টপাধ্য। স্মৃতির 
বন্ত্ের সায় ইহাও আযসিডের সংস্পর্শে নষ্ট হইয়1 যায় । তবে বিশেষ সাঁবধানতার 
সঙ্গে মৃছ আযসিভ প্রয়োজন বোধে ব্যবহার করা যাইতে পারে। মৃদু ক্ষার 
জাতীয় দ্রব্য রেয়নের কোন ক্ষতি হয় না। রেয়ন বস্ত্রে স্থতির বস্ত্রের মতোই 
গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবে অত্যধিক গরম ইন্ত্রি বাবহারে 
পোড়া দাগ পড়িতে পারে। রেয়নতস্ত আগুনে স্থতির মতোই শিখাঁসহ 
পুড়িতে থাকে । 


নাইলন (15107) নাইলনই প্রকৃতপক্ষে মুত্র প্রথম সাংঙ্লেষিক 
তস্ত। খুঃ 1938 আমেরিক।র 1) 70176 0010791)5 অক্লাস্ত গবেষণার দ্বার। 
রাসায়নিক ভ্রব্যাদির সাহায্যে কয়েকটি তন্তর স্যাঁয় পদার্থ প্রস্তত করে। ইহার 
মধ্যে [10৩--66এ স্বাভাবিক তন্তর প্রায় মকল গুণই দৃষ্ট হয়। এই 
ঢ16--66-ই পরে নাইলন" নামে পরিচিত হয়। তখন এই নাইলন 
টুথ ব্রাস প্রস্তত্তিতেই ব্যবন্ৃত হইত। ক্রমশঃ গবেষণার ফলে ইহার আরও 
উন্নতি হয় এবং 1940 খুঃ সর্বপ্রথম নাইলন তন্ত কাপড় বুনিবার কাজে 
ব্যবহৃত হয়। 


নাইলন তন্ত দুইটি ধাপে গ্রস্তত হইয়! থাকে । প্রথমে কয়লা, জল এবং 
বায়ুর সাহায্যে নাইলনের কুচি ( ঢ191065 ) প্রস্তত হয় এবং দ্বিতীয় ধাপে এই 
কুচি হইতে নাইলনতন্ত স্যটি হয়। 


গ্রকৃতি 2 লম্বালঘ্িভাবে দেখিলে নাইলনের তত্ত লঙ্কা নলাকৃতি বলিয়া 
মনে হইবে। আড়াআড়িভাবে কাটা তল কতগুলি ক্ষুদ্র বৃত্তের সমগ্রি বলিয়া 
মনে হয়। 


নাইলনতস্ত সাধারণতঃ অর্ধন্চচ্ছ ( 0:21510061)0)1। আজকাল অন্বচ্ছ 
(02806 ) নাইলন তন্তও আবিষ্কৃত হুইয়াছে। এই জাতীয় তত্ত খুব শক্ত, 
ইলাহঠিক এবং টিকসই। নাইলনের জল শোষণ করিবার ক্ষমতা! খুবই সামান্ত। 
আজকাল এই তম্তর উপর একপ্রকার প্রলেপ লাগাইয়া জল শোষণ ক্ষমতা 
বাড়ানে। হইয়াছে । নাইলন তন্ত 480 ফাঃ উত্তাপে গলিয়া যায়। স্থতবাং 
সাধারণ উত্তাপে ইহার কোন ক্ষতি হয় না। ইহ! আগুনের সংস্পর্শে শিখাসহ 
জলে না, গলিয়! যায়। জল ব] ড্রাইক্লিনিংএ ব্যবহৃত তরল পদার্থে ইহার 
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কোন ক্ষতি হয় না। মৃদু ক্ষারে এবং ঈষদুষ্চ জলে এই জাতীয় বস্ত্রাদি 
অনায়াসেই পরিষ্কার করা যায়। মৃদু আসিড নাইলনের কোন ক্ষতি করে না। 
শতকরা ৩ ভাগ হাইড্রেক্লোরিক বা মালফিউরিক আয।সিডের দ্রবণ নাইলনের 





নাইলন তস্থ আড়াআডিভাবে কাটা তল 
পক্ষ ক্ষতিকর । ক্লোরিনের ন্যয় উগ্র ব্লিচিং পদার্থ নাইলনের বজ্কে বাবার 
করিতে নাই। অপেক্ষাক্তত মুছু ব্লিচিংই নাইলনের পক্ষে নিরাপদ | ন্র্ষের 
আলোতে এই জাতীয় তন্ত নষ্ট হয়া যায়। স্থৃতরাঁং নাইলনের বস্ত্রাদি ছাঁয়ায় 
শুকাইতে হয়। এই জাতীয় বন্ত্রের সর্বাপেক্ষী বড় সুবিধা হইতেছে যে ইহা 
কোন পোকাম কাটিতে পারে না। অবশ্য নাইলনের মহিত পশম মিশানে! 
থাকিলে উহা পোকাঁয় জাটিতে পারে । 


ডেক্রন (12801017) 5 1946 খুঃ ব্রিটেনে টেরিলিন (121516107) নামক 
এক প্রকার নৃতন তত্ত আবিষ্ভৃত হয়। এই টেরিলিন ইথিলিন প্লাইকল 
(ঢ:07516106 £15০০9] ) এবং ডাই-মিথাইল টেবেথ্যালেট (1012060)5] €০৬- 
ঢ1)0081706 ) হইতে প্রন্তত হইত। আমেরিকার [৭ 10110 0:02219215 
এ বসন টেরিলিনের সর্বস্বত্ব ক্রয় করিয়া উহার আরও উন্নতির জন্ক গবেষণা 
কার্ধ চালাইতে থাকে । এই কোম্পানী অবশেষে এ তস্থকেই ডেক্রন নাম 
প্রদান করে। 
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প্রকৃতি ঃ ডেক্রনের সহিত আযাসিটেট তন্তর কিছুটা মিল দেখা ঘায়। 
ডেক্রনের তন্ত অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখিতে প্রায় নাইলনের মতই। 


আগুনের সংস্পর্শে ইহা গলিয়! শক্ত দানাতে পরিণত হয়। ডেক্রনের 
কাপড় ঘামে বা জলে কুচকাইয়] যায় না৷ এবং ইহার ভাঁজও নষ্ট হয় না। ডেক্রন- 
উপার্দানে প্রস্তত জামা-কাঁপড়ের ইন্ত্রি করার কোন প্রয়োজন হয় না। 
এইজন্য ইহার প্রচলন দিন দিনই 
বাড়িতেছে। মৃদু আসিড এবং ক্ষার 
ডেক্রন তন্তর কোন ক্ষতি করে 
না। ব্লিচিং দ্রব্যাদি এই জাতীয় 
তন্ততে নির্ভয়ে ব্যবহার কর 
যাইতে পারে। নাইলনের মত 
ডেক্রন তন্তণড পোকায় কাটিতে 
পরে না। আজকাল অনেক প্রকার 
রঙিন ডেক্রন দেখিতে পাওয়। 
ঘায়। ডেক্রন পুড়িবার সময় 
ডেক্রন তস্ত কালে। ধোঁয়। (৫2105-500016 ) 

বাহির হয়। নাইলন পুড়িবার সময় ধূসরবর্ণের (11050. 8৪5) ধোয়া বাহির 
হয়। এই পরীক্ষার সাহাযো ডেক্রন ও নাইলনের পার্থক্য বুঝিতে পারা যাঁয়। 





আজকাল আরও নৃতন নৃতন অনেক তন্ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের 
মধ ওরলন (01101 ), দরন (98181) ), ভিনিয়ান ( ৬1501) ইত্যাদির 
নাম করা যাইতে পারে । মন্ুযৃস্থষ্ট সবীধুনিক তন্ধ হইতেছে টেফলন (15002) । 
ইহা 1954 খুঃ আমেরিকার [08 ০০৮ 00201925 কর্তৃক আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। 


খনিজ তন্ত্র ( 101761581 চ10055 ) 


খনিজ তন্তসমূহ তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; আযঁসবেসটস, গ্লাস এবং 
ধাতব। এই মকল তন্ত বন্ত্রশিল্লে খুব বেশী ব্যবহৃত হয় না। 


আযাসবেসটস ( 495836০5 ) 2 ইহা একপ্রকার প্রাকৃতিক তন্ত, খনিতে 
বিভিন্ন প্রকার অপদ্রব্যের ( 10009011665 ) সহিত ইহ! আকরিক হিলাবে 
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পাঁওয়। যায়। রাসায়নিক পদ্ধতিতে অপদ্রব্সমূহ দূর করিয়া এই তন্ত প্রস্তত 
করা হয়। 


প্রকৃতি 2 আযাসবেসটন তন্ত লম্বায় ও ইঞ্চি হইতে ও ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। 
ইহাদের ব্যাস অত্যন্ত ছোট । অণুবীক্ষণের নাহায্যে এই তন্ত মন্যণ, সরল ও 
ক্র ক্ষুদ্র দণ্ডের মত দেখায় । শতকরা ৫ হইতে ২০ ভাগ স্থুতি মিশাউম্না এই 
তস্তর সাহাধ্যে বসত্রাদি প্রস্তত হয়। এই ততম্ত তাপের কুপরিবাহী+ বলিয়। 
ইহার সাহায্যে অগ্নিনির্কপক দলের পোশাক, দস্তানা ইত্যাদি প্রস্তত হয়। 
পরীক্ষাগারেও আাসবেসটসের পাত উত্তপ্ু বীকার ইত্যাদি ঠাণ্ডা করিবার জন্য 
ব্যবহৃত হয়। 


গ্রাস (01555) 2 1893 খুঃ চিক।গো শহরে লিবি গ্লাস কোম্পানী (149৮৬ 
01859 0০02118775 ) প্রথম গ্লাস এবং রেশম তন্থর সংমিশ্রণে একটি আলো 
আচ্ছাদনী (19707 510806 ) প্রস্তত করিয়। প্রদর্শন করে। একজন বিখ্যাত 
'অভিনেত্রী এ আচ্ছাঁদনী দেখিয়া উহার সাহা একটি পোশাক গ্রত্বত কবেন। 
জান! যায় যে ম্পেন দেশের রাজকন্যাও বন অর্থবায়ে গ্রাস তত্র একটি পোশাক 
প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই পৌোশ।কের একটি অস্থবিধা ছিল এই যে ইহ! 
উজ করা যাইত না। 1938 খুষ্টান্দেই প্রথম বন্ত্র শিল্পে বাবহৃত হইবার মত 
উন্নত ধরনের গ্রাম তন্ত উত্পন্ন হয । গ্লমসেব মার্বেল (00210165 ) হইতেই এই 
তন্ত প্রস্তত করা হয়। ইলেকট্রিক চুলিতে প্রার ২৪০০ ফ|ঃ উত্তাপে এই 
খার্ষেলগুলি গালাইয়! শ্ুদ্র ক্ষ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়া চলনা করা হয়। 


প্রকৃতি : গ্লাপেব তন্থপমূহ শ্বচ্ছ, মশ্চণ ও সক দণ্ডের ন্যায় । আডাআড়ি 
ভাবে কটা তল কতগুলি বৃত্তের মমি ধলিয়া মনে হয় । 


গ্লানতন্ত আগুন বা আপিডে নষ্ট হয় না এবং পোকায় কাটিতে পারে না। 
সর্ষের আলোতে ইহার কোন ক্ষতি হয় না । জলে ধুইলে ইহার আকৃতির 
কোন পরিবর্তন হয় না। তবে খুব সতর্কতার সহিত ধুইতে হয়। যেন 
মোচড়ান বা বগড়ান না হয় সেইদ্দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। মোচড়াইলে 
গ্লাসতন্তগুলি ভাঁঙিয়া যায়। এই কারণেই এই তন্ভর বস্তরশিল্পে বুল প্রচলন 
'শাই। 


জানালা-দরজার নকশার কাজে এই তস্থব প্রচলন বেশ দেখা ঘযায়। ধুলা- 
'বালি ইত্যাদি এই ধরনের তন্ততে ল:গিয়া থাকিতে পারে ন1। স্থৃতরাং এইসকল্প 
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পর্দা সহজে ময়লা হয় না। কোট জ্যাকেট ইত্যাদিতেও আজকাল এই তস্ত, 
বাব্ত হইতেছে । 





গ্লাস ওস্ত আডাআডিন্ভাবে কাটা তল 


ধাতব তন্ভ ( 7165] ঢ10:55 ): স্বর্ণ রৌপ্য, তাত ও বিভিন্ন শঙ্কর 
ধাতু (৪11055) আজকাল বন্থশিল্পে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। এই সকল 
ধাতব তন্ত প্রধানতঃ কাপড়ের উপর নকশা গ্রগ্ুতিতে ব্যবহৃত হপ্ব। আবার 
কখনও কখনও স্থতি, লিনেন, রেয়ন ইত্তাদি তন্তর উপরে এই সকল ধাতুর 
আবরণে এক প্রকার নৃতন তন্থ স্ষ্টি করিয়া ক।পড় প্রস্তুত কর] হয়। এই ধরনের 
কাপড়ের ধাতু কিছুদিন পরে ক্ষয় হইয়৷ কাপড়ের স্বাভ।বিক সৌন্দধ নষ্ট করিয়া 
ফেলে । কিছুদিন যাবৎ আলুমিনিয়াম ধাতু হইতেও তম্থ প্রস্তুত করিয়া বস্তরশিক্পে 
ব্যবহার করা হইতেছে। 


(2. 2. বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন তন্তর বন্্রধৌতি। 


ি 98তা61 10061010005 01 58.51011)£ 2100 61015171105 
00906119815 ০0৫ 01661:2156 510168 ) 
তোমর' প্রত্যেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে একখাঁনি কাপড় বা একটি, 
ব্লাউজ কিছুদিন ব্যবহার করিলেই উহ! ময়ঙ্পা হইয়া! ব্যবহারের অযোগ্য হইয়': 
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পড়ে। তখন উহ1 সাবান, সোডা বা অন্য কোন পরিষ্কারক দ্রব্য দ্বারা পরিষ্কার 
করিয়া! তবেই ব্যবহার করিতে হয়। শুধু পরিফ্কার করিলেই হয় না, কাপড়ের 
স্বাভাবিক কাঠিন্য ও চকচকে ভাবটি ফিরাইয়! আনিবাঁর জন্য উহাতে নীল, 
কলপ ইত্যাদি লাগাইয়া ইস্ত্রি করিয়া লইতে হয়। স্তবাং বন্্রধৌতি বলিতে 
শুধুমাত্র সাবান, সোডা ইত্যাদির সাহায্যে বস্ত্রখানি পক্ধিফার করাই বুঝায় না), 
নীল দেওয়া, কলপ লাগান, ইস্ত্রি কর] ইত্যার্দি বিভিন্ন আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়' 
_ যাহার সাহাঁধ্যে বন্ত্রখানির পূর্বের সৌনর্ধ ফিরাইয়া আনা হয়--সমন্তই 
বন্তরধৌতির অন্তর্গত। বন্ত্রধৌতির মূল উদ্দেশ্ঠ দুইটি : 

(১) কাপড়ের ময়ল' প্রভৃতি দুব করিয়া উহ] পরিষার করা ( ৪5111716 
এবং (২) পরিষ্কার কাপড়ে স্বাভাঁবিক সৌন্দর্য ফিরাইয়া আনিয়া উহার উৎকর্ম 
সাধন করা (01015171086) | 

বন্ত্রধোতি প্রণালীটি নিয়লিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে : 

(১) বন্ত্রাদি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা (501617)8), (২) রিফু বা সেলাই 
করা (0561)01778)), (৩) দাগ উঠান (50811) 168ী০৮৪1), (৪) জলে ভিজাঁনো 
(5066211)£), (৫) ময়ল। দূর করা (০158717)£), (৬) ফুট!ন (0011176), 
(৭) নীল দেওয়া (16176), (৮ কলপ দেও] (50010171708), (৯) শদ্দ 
কর] (0:51775), (১০) আর্ড করা (8000176), (১১) ভাজ করা (6019108), 
(১২) ইস্ত্রি কর] (1091317)8)) (১৩) বায়ু চালিত করা এবং তুলিয়া রাখ: 
(8111705 ৪170 50011106) | 


সাদ সুতি ও লিনেনের বস্ত্র ধুইবার প্রণালী 
বিভিন্ন ভাগে ভাগ কর। ঃ পরিষ্কার করার স্থবিধার জন্য ময়লার 
'ভারতম্য অঙ্থসাঁরে জমা, কাপড়, বিছানার চাদর ইত্যাদি একত্রিত করিয়! 
নিয়্লিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে । 


(ক) অন্ন ময়ল! বন্ত্রাদি ঃ এই ধরনের অল্প ময়গা জামা, কাপড় ইত্যাদি 
অধিক ময়লা বস্ত্রাদি হইতে ভিন্ন করিয়া ধুইলে পরিশ্রমও কম হয় এৰং 
খরচও বাঁচে। 

(খ) মাঝারি ধরনের ময়ল। বস্ত্রাদি: এই সকল বস্ত্রীদিও অধিক ময়ল। 
বন্ত্রাদির সহিত একত্রে ন1 ধুইয়া ভিন্ন "ভাবে ধুইলে পরিশ্রম কম হয়। 


৯০ গৃহ-পরিচালন1 ও গৃহ-স্তশ্রষা 


(গ) অধিক ময়ল। বন্ত্রাদি : এই জাতীয় বন্ত্রাদি পরিফার করিতে সাধারণত 
বেশী পরিশ্রম ও সময়ের প্রয়োজন হয়। এইজন্ত ইহাদের আলাদ1 ভাবে 
পরিষ্কার করাই ভাল। 


(ঘ) কুমাল প্রভৃতি ছোটখাটো বন্ত্রদি : অন্যান্য বস্ত্াদির সহিত এইগুলি 
ধুইতে গেলে অনেক সময় হারাইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে, এইজন্য ইহাদের 
আলা] করিয়! ধুইতে হয়। 


রি বা সেলাই করা £ বস্তি অনেকদিন ব্যবহারের ফলে অনেক সময় 
একটু আধটু ফাপিয়া যায়। পরিষ্কার করিবার পূর্বে এই সকল ফাসিয়া-যাওয়া 
বন্্াদি প্রয়োজনমত ব্রিফু এবং মেলাই করিয়। মেরাঁমত না করিলে ধুইবার সময় 
আরও ফাসিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে । ফাঁসিয়া যাওয়া অংশ বড় হইলে 
সেলাইয়ের পরও সহজে নজবে পড়ে এবং বস্ত্রের সৌন্দর্য নষ্ট হুইয়া যায়। 
ক্ৃতবাং বস্ত্র পরিষ্কার করিবার পূর্বেই ছোটখাটে। ফাসিয়া-যাওয়। অংশগুলি ভাল 
করিয়! সেলাই করিতে হয় |তইহাতে সময়, পরিশ্রম এবং অর্থের অপচয় কম 
হইবে এবং বস্ত্রাদি অধিক দিন টিকিবে। 


দ্বাগ উঠাঁন £ বন্ত্াদি বিভিন্ন ভাগে ভাগ ও প্রয়োজনমত ব্রিফু এবং সেলাই 
করিবার পর উহাতে কালি, রক্ত, লোহ! ইত্যাদি কোন কিছুর দাগ লাগিয়াছে 
কিনা লক্ষ্য করিতে হইবে। পরিষ্কার করিবার পূর্বেই এ দাগ ন! উঠাইলে 
ধুইবার সময় উহ1 একেবারে স্থায়িভীবে বসিয়া যাইতে পারে। একাধিক জামা 
একজ্রে ধুইলে একটির দাগ অপরগুপিতে লাগিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে । এই 
ভাবে লোহার দাগ এক কাপড় হইতে অন্ত কাপড়ে লাগিয়া থাকে । 


জলে ভিজানো 2 দাগ উঠাইবার পরও বস্ত্রাদদি ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়। 
বাখিতে হয়। জলে বন্ত্রাদি ভিজাইয়া বাখিলে নিম্ললিখিত ক্রিয়াগুলি হইবে £ 


(১) তন্তর মধ্যে জল প্রবেশ করিয়া ধুলা, বালি ইত্যাদি ময়লা আলগা 
করিয়। দিবে। (২) ইছা ব্যতীত পূর্বে যে শ্বেতসার মাড় হিসাবে ব্যবহার করা 
হইয়াছিল তাহাও আলগা! হইয়া বাহির হুইয়! আসিবে। 


ময়ল। দূর করা £ এইবার একটি বড় পাত্রে কিছু গরম জল লইয়া উহাতে 
পরিমাণ মত সাবান গুলিয়! লও। সাবানের পরিবর্তে বাজারে যে সাবানের 
গুড়] ব! নিউট্রাল ডিটারজেন্ট (6৪০:৪] 0০66:£1)6) পাওয়া যায় তাহাও 
ব্যবহার করা চলিতে পারে। মিহি কিংবা! দামী কাপড় হইলে “নিউট্রাল 
ডিটারক্ধেপ্ট” বা ভাল সাবানের গুড়া ব্যবহার করাই বিধেয়। একটু মোট! 


পরিবারের উপযোগী তম্ত সংক্রান্ত জান ৯১ 


(০098:58) ধরনের কাপড়ে অথব! কাপড় বেশী ময়ল! হইলে সাবানের সহিত 
সামান্ত সোৌডাও মিশাইতে হয়। সর্বদাই মৃদু জল বা বৃষ্টির জল ব্যবহার 
করিবে । জপ অত্যধিক গরম হইলে ময়ল! দূর হইবে ন1, বরং আরও দৃঢ়তাঁবে 
তত্তন্ন গায়ে লাগিয়া থাকিবে । বন্ত্রাদি গরম সাবান জলে ভাল করিয়া! রগড়াইয়। 
ময়লা! দূর করিবে । কখনও কখনও ধীরে ধীরে থুপিয়া৷ কাচিলেও কাপড় ভাল 
পরিষ্কার হয়। ময়ল! দূর হইলে কাপড়খানি জলে বার বার ধুইবে যেন উহাতে 
একটুও সাবান জল লাগিয়া ন! থাকে । 

ফুটান £ সাবানজলে ধোওয়ার ফলেই বন্ত্রা্দির ময়লা দুর হইবে। ময়ল! 
পরিষ্কারের পর কাপড়ের ধবধবে সাদা ভাবটি কিন্তু সর্বদা ক।পড়ে ফুটিয়। উঠে 
না। বরং অনেক সময় একট ম্যাটম্য(টে লালচে ভাঁব দেখা দিতে পারে। 
বন্্র'দির স্বাভাবিক ধবধবে ভাঁবটি ফিরাইয়া! অনিবার জন্য অনেক সমম্ন উহা 
সাবানজলে ফুটাইতে হয়। একটি পাত্রে কিছু সাবান জল লইয়া গরম কর। 
এ গরমজলে এইবার বন্দি পাচ হইতে দশ মিনিট পর্যন্ত ফুট।ও | ফুটাইবার 
সময় মৃদু জল ব্যবহার করিবে। ফুটানো হইস্ী গেলে ব্শ্রাদি কাচিয়া ঠাণ্ডা 
জলে ধুইয়া ফেলিবে। 

বন্দি রৌদ্রে বা ঘাসেব উপর শুক।ইলেও বন্ত্রের সাঁদা ধবধবে ভাবটি 
ফিরিয়া আসে। 

নীল দেওয়া 2 সাবান ও সোডার ব্যবহারে সাদা বন্ত্রদিতে যে হলদে 
ভাব দেখা দেয় তাহা দূর কবিবার জন্য বন্ত্রাদি নীলের জলে ডুব!নো হয়। 
এক টুকরা নেকল্ার মধ্যে কিছুটা নীপ ভাল করিয়া জড়াইয়! 'একটি পুটলি 
করিয়া লও । বাজারে অনেক বকমের নীল কিনিতে পাওয়া যায়। ইছার 
মধ্যে আলট্র।মেরাইন বু (0010970211776 9196) এই কাজে বিশেষ উপযোগী । 
এইবার একটি পাত্রে কিছু ঠাণ্ডা জণ লইগ কাপড়ের পুটলিটি এ জলে ধীরে 
ধীরে নাড়।ইতে থাক যতক্ষণ না জল আকাঁশী-নীল (515-81586 ) বর্ণ ধারণ 
করে। কাপড়ে ভাল ভাবে নীল দিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা মনে 
রাখিতে হইবে। 

(১) কাপড় ডূবাইবার সময়ই নীল জল প্রস্ত করিবে। ব্যবহারের 
অনেক পূর্বে নীল জল প্রস্তত করিলে পান্রের গায়ে গুড়াগুড়া নীল লাগিয়! 
থাকিবে । পরে কাপড় &ঁ জলে ডুবাইলে ক।পড়ে নীগ দাগ হইয়া যাইবে। 

(২) ভূবাইবার পূর্বে কাপড়খানি খুব তল করিয়া মেলিয়া৷ লইবে যেন 
উহাতে কোন ভাজ না থাকে । 

(৩) ডুবাইবার সময় নীল জল নড়িয়া! লইবে। 


৯২ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুক্রয! 


(৪) কাপড় বেশীক্ষণ 'ভিজাইবে না। তাহাতে কাপড়ে দাগ পড়িবার 
ভয় থাকে । 

(৫) কাপড় জলে ভিজাইয়। কখনও জলে নী গুলিবে না । 

(৬) একবারে একটির বেশী কাপড় ভিজাইবে না। 


কজপ দেওয়া ঃ স্থতি ও লিনেনের কাপড়ে সাধারণত: কলপের সাহায্যে 
বন্তের স্বাভাবিক কাঠিগ্ত ও চকচকে ভাব ফিরাইয়া আনা হয়। ফলে কাপড় 
খুব তাড়াতাড়ি ময়ল! হইতে পারে নাঁ। অনেকে ভাতের মাড় কলপ হিসাবে 
ব্যবহার করেন। মাঁড়ের একটি স্বাভাবিক হলদেটে ভাব থাকে । তাই মাঁড় 
অপেক্ষা বাজাবের “স্টার” -ই (9081:00 ) উতৎকৃষ্টতর কলপ। 

স্টার্চ প্রস্তত করিয়া স্টাচের দ্রবণে কাপড়খানি প্রায় মিনিটখানেক ভাল 
করিয়া ভিজাইয়া রাখ । এইবাঁর নিংড়ইয়! অতিরিক্ত স্টার্চ বাহির করিয়। 
কাপড়খানি শুকাইতে দাও । 

অনেক সময় নীল ও কলপ একই সঙ্গ গুলিয়া লইয়া! বাবহর করা হয়। 


শুষ্ক করা £ বন্তাদি নর্বদাই সম্ভব হইলে রৌডে শুকাইতে দেওয়া উচিত। 
রৌদ্দে শুকাইবার স্থবিধা ঃ 

(১) কাপড় বেশ টাটুক? থাকে এবং কখনও খারাপ গন্ধ হয় না। 

(২) কাপড়ের লালচে ভাব বৌদ্রের প্রভাবে দুর হইয়া যায়। 

(৩) কাপড় ধবধবে সাদা হয়। 

(৪) শুকাইথার জন্য অতিরিক্ত খরচের প্রয়োজন হয় না। 

পাশ্চাব্য দেশে গাঁ বা ইলেক্‌ট্রিকের উত্তাপেও বন্তরা্দি শুকানো! হয়। 
আমাদের দেশে তাহার ব্যবস্থা নাই এবং প্রয়োজনও হয় না। 


শুকাইবার সময় বন্ত্রদি কখনও পোহ।র তারের উপর মেলিবে না। কাণ 
তাহাতে লোহার দাগ লাগিবার আশঙ্কা থাকে । কাঠের “পেগ? (০৩৪'-এর 
সহায্যে তার হইতে ঝুলাইয়! দ্িবে। সা, পাজামা, প্যাণ্ট প্রভৃতি উল্টাইয়! 
ভিতরের দিকে সবচেয়ে পুকু অংশ পেগেব সাহায্যে আটকাইতে হয়। 


আর্জে করা ; কলপ দেওয়া স্থতি ও লিনেনের বন্ত্রদি ভাল করিয়া 
শুকাইলে ঘরে আনিতে হয়। ইস্ত্রি করিবার পূর্বে কাপড়ের উপর জল 
ছিটাইয়া নরম করিয়া লইতে হয়। সার্টের কলার, আন্তিৰ ইত্যাদিতে আঙল 
দিয়! জল লাগাইতে হয়। জল ছিটাইবার সময় লক্ষা রাখিবে কাপড় ঘেন 
একেবারে ভিজিয়া৷ না যায় এবং কোন একস্থানে বেশী জল না পড়ে। পসববত্ত 
সমান ভাবে জল পড়িলে ইস্তরি স্ন্দর হইবে। 


পরিবারের উপযোগী তন্ত সংক্রান্ত জান ৯৩ 


ভঁ।জ কর! ( 5013138 ) £ কাপড়গুণি ইন্ত্রি করিবার পূর্বে যথাষথরূপে 
ভাজ করিয়া লইতে হয়। সার্ট, পাঞ্জাবী, কোট, ফ্রক ইত্যাদিও ভাজ করিয়া 
এ ভাজের উপর ইস্ত্রি করিতে হয়। সট্ট ভাজ 
করিবার সময় কলার ও পুটের ছুই্দিকে কিছু অংশ 
ছাড়িয়া! বরাবব লম্বালম্বি ছুইদ্দিকে ভাজ দিতে হয়। 
ইহার ফলে বুক সামনের দিকে থাকিবে এবং হাত 
পিছনদিকে ভাজ হইয়া! থ|কিবে। পাঞ্জাবী, কোট 
ইতাদিও এ একই ভাবে ভাজ করিতে হয়। 
কোট এবং সাটের কলারটি আগে ভাঁজ করিয়া ইস্ত্রি 
করিতে হয়। 


ইন্তি করাঃ ইন্ি করিবার জন্য একটি ইস্ত্রি 
বোর্ড বা সমতল চৌকা টেবিলের প্রয়োজন । 
টেবিলটির উচ্চতা প্রায় (কোঁমর পর্যস্ত হইবে এবং 
উহ্থার উপরে একটি পরিদ্চাব পুর চাদর পার্ভীতয়া 
টান করিয়। লইবে । 
লিনেনের বান ইন্দি বেশ ভালভাবে 
গবম করিয়! ব্যবহাঁব করিতে হয়; তাহা না হইলে 
ইন্ত্রি ভাল হয় না। ইহা পাখচাঁরেশ সাধাৰণ সাটাজ করিবার পদ্ধতি 
নিয়মগুলি হইতেছে, 


শ্ড়ি ও 





(১) ইীন্ত্ট বেশ পরিচ্ধ|9 হইবে, যেন উহা হইতে কাপড়ে দাগ না পাগে। 
(২) ইীন্ত্র যেন খুব কম বা বেশী গরম না হয়। কম গরম হইলে ইস্ত্রি ভাল 
হইবে না, বেশী গরমে কাপভ পুড়িয়া যাইবে। (৩) স।ট, প্যান্ট ইত্যাদির 
সেলাইয়ের উপর ভাল করিয়া ইন্ত্রি করিবে, ধেন সেলাইয়ের শ্তায় জল না 
থকে (৪) এমব্রফ্ডারী (1000:911275) ইন্তি করার সময় উপ্টা পিঠে 
একখ ফ্লানেলের কাপড পির লইবে। 


বায়ুালিত কর! এবং তুলির রাঁখা 2 ইন্ত্র করিবার পরই বন্ত্াদি 
বাক্সে ভরিয়। রাখিবে না! । তাঁহ।র পূর্বে কিছুক্ষণ খোলা বাতালে বাখিয়! 
দিবে। তাহ] না হইলে কাপড়ে যে জপীয বাম্প থাকে তাহার ফলে কাপড়ের 
উপর একপ্রকার 'ফাঙ্গান' (01)545) জন্মিয়া 1106৬ হৃটি করিবার আশঙ্কা 
থাকে । যেখানে এই 'ফাঙ্কান' লাগিয়া থাকে সেখানে কাপড়ের তস্থগুলি 
খুব তাড়াতাড়ি ফাপিয়া যায়। নিত্যব্যবহার্ধ বস্ত্রদি হাতের কাছেই বাঁথিৰে 


৯৪ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুষা 


এবং যেগুলি অনেকদিন পরে ব্যবহার করিবে তাহা! স্কাপথালিন দিয়! স্থুরক্ষিত- 
ভাবে রাখিবে যেন পোকায় কাটিতে না পারে। 


সৃতি এবং লিনেনের ছাপ! রঙিন বস্ত্রাদি ধুইবার পদ্ধতি 


আজকাল রঙিন ও ছাপ] বস্ত্রাদির প্রচলন প্রতিদিনই বাড়িগ্া চলিয়াছে। 
এই সকল বস্ত্াদি ধুইবার সময় অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়।, 
ইহবৃর্দের মেটীমুটি দুইটি ভাগ ভাগে করা যাইতে পারে । (১) পাকা রঙের 
বস্ত্াদি, (২) কাচা রঙের বন্দি । তোঁমর1 লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, কোন 
কোন কাপড়ে সাবান ঘষিলে সহজে উহার বুঙের কোন পরিবর্তন হয় না; 
ইহাদের বুঙ পাকা বলিয়া! সহজে নষ্ট হয় না। এইজন্য এই সকল বস্ত্রাদি 
পরিষ্কার করা] অপেক্ষাকুত সহজ। আবার এমন অনেক কাপড় আছে 
যাহাদের রঙ সামান্ত সাঁঝানজুলে ধুইদ্েই উঠিয়া যায়। ইহাদের রঙ কীচা, 
স্থতরাং বিশেষ সতর্কতার সহিত পরিষ্কার করিতে হয়। 


পাক। রঙের নস্ত্্দিঃ এই সকল বন্ধ ধুইবাঁর প্রণালী অনেকট1 সাদ! 
বন ধোওয়ার প্রণালীর অন্গরূপ। প্রয়োজনমত রিফু বা সেলাই করিয়া 
কোন দাগ লাগিয়া থাকিলে তাভা উঠ।ইতে হয়। দাগ উঠানোর সময় 
সর্বদাই দাগ উঠ।ইবার দ্রব্যটি জলে গুলিয়া ব্যবহার করিবে । কখনও 
পাউডার বা গুড়া রঙিন কাপড়ে বাবহার করা উচিত নর । ইহাতে রঙ চটিয়! 
যাইবার আশঙ্কা থাঁকে । ক্লোরিন বা! এই ধরনের উগ্র ব্রীচিং দ্রবাাদি কখনও 
রঙিন কাপড়ে ব্যবহার কবিবে না। অত্যধিক ময়লা হইলে কাপড়গুলি কিছুক্ষণ 
জলে ভিজাইয়া রাঁখিবে । ইহাতে ময়লা আলগা হইয়া আঁপিবে এবং পরিষ্কার 
করিতে স্থবিধা হইবে । জলে ভিজাইবার সময় প্রতি ১০ ছটাক জলে বড় 
চামচের এক চামচ লবণ গুলিয়া লইবে। ইহাতে কাপড়ের রঙ স্থায়ী হইবে। 
সর্বদাই ঠাণ্ড। বা ঈষদুষ এবং মৃহ জল ব্যবহ।র করিবে । তেমন ময়ল] ন! 
হইলে কাপড় জলে ভিজাইবাঁর প্রয়োজন নাই। ঈষদুষ্খ মৃদু জলে কিছু 
সাবান ব1 সাবানের গুড়া গুলিয়া ফেনা হইলে উহাতে এইবার কাপড়খানি 
ভিজাইবে। জলের উষ্ণতা যেন ১০০-১১০০ ফ1ঃ-এবর মধ্যে থাকে । ধীরে ধীরে 
বগড়াইয়া কাপড় হইতে ময়লা বাহির করিয়া দিবে। প্রয়োজন হইলে 
থুপিয়া কাচিতেও পার। ময়লা উঠিয়া গেলে প্রায় ১০ ছটাক ঠাগ্ 
জলে বড় চামচের এক চামচ ভিনিগার গুলিয়৷ তাহাতে কাপড়খানি ২-৩ 


পরিবারের উপযোগী তন্ত সংক্রান্ত জন ৯৫ 


মিনিট ভিজাইয়া বাখ। ধুইবার সময় রঙ বিবর্ণ হইয়া গেলে ইহাঁতে 
আবার উহার ওজ্জল্য ফিরিয়া আসিবে । কাপড়ের কাঠিন্যের জন্য এইবার 
১৪ বা ১২৬ স্টার্চের দ্রবণ প্রস্তত করিয়া তাহাতে ডুবাইয়া জইবে। 
কাপড়ের জমিন সাদ হইলে উহা নীলজলে ডুবাইতে পার। ভিনিগারে 
ভিজাইবার পরই স্টার্চের সহিত নীল ব্যবহার করিবে। কাপড়ের জমিন 
সাদা না হইলে পূর্বোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে না। কাপড় হইতে জল 
যথাসম্ভব নিংড়াইয়! ফেলিয়। উহাকে ছায়ায় শুকাইতে দিবে। রুঙিন কাপড় 
রৌদ্রে শুকাইতে হয় না। শুকাইয়া গেলে ঘরে আনিয়। ইন্ত্রি করিবে। 
ইন্ত্রি করিবার প্রায় আধ ঘণ্টা পূর্বে জল দ্বারা আদ্র ( 92071716 ) করিয়! 
লইবে। খুব গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিলে রঙ চটিয়া যাইতে পাবে। 

কাচা রঙের বস্তীদ্ি : কাচা রঙের কাপড় ধুইবার পূর্বে কখনও জলে 
ভিজাইয়া «!খিবে না । গরম জলের পরিবর্তে ঠাণ্ডা জলে সাবান গুলিয়া ফেন! 
প্রস্বত কর। সাবানে যেন ক্ষার বেশী না থাকে। সব ভাল সাবান 
ব্যবহার করিবে নতুবা খারাঁপ সাঁব!ন হইলে রওঞ্টিয়া যাইবে । খুব বেশী সাবান 
গুলিবে না এবং সর্বদাই মৃদু জল ব্যবহার কবিবে। সাবান-জলে অল্প লবণ 
গুলিয়া লইলে বঙ স্থায়ী হইবে। কাপড়খ।নি জলে ভিজাইবার পর রগড়াইয়! 
ব1 খুপিয়া ময়ল! দূর কর। এইবার ঠ1ও1 জলে ধুইয়া ভিনিগার মিশ্রণে ডুবাও। 
মিনিট কয়েক রাখিলে কপড়ের স্বাভাবিক উজ্জল্য ফিরিয়া! আসিবে । এখন 
১৪ ৭1১৬ স্টার্চের দ্রবণে ডুবাইয়া] লও এবং কাপড় হইতে অতিরিক্ত জল 
নিংড়াইয়। ফেলিয়। ছায়ায় শুকাও। অল্পক্ষণ আর করিয়া রাখিয়! ইস্ত্রি কর। 
অধিকক্ষণ আর্জ বাখিলে রঙ জলিয়! যাইবে। 

রঙিন বস্ত্রা্দি ধুইবার মূল কথাগুলি হইতেছে :-_ 

(১) পাক রঙের অল্প ময়ল! কাপড় ও ক।চা রঙের কাপড় ধুইবার পূর্বে 
জলে ভিজাইয়! রাখিবে না। 

(২) পাকা রঙের অত্যধিক ময়লা বম্ত্াদি লবণজলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া 
রাখিতে হয়। 

(৩) পাকা রঙের কাপড় ঈষদুষ্চ জলে এবং কীচা রঙের কাপড় ঠাণ্ডা জলে 
ধুইবে। 

(৪) যেসাবানে বেশী ক্ষার আছে তাহ! ব্যবহার করিবে না। 

(৫) সাবান-জলে রঙিন বন্ত্রাদি বেশক্ষণ ভিজা ইয়া রাখিবে না। 

(৬) সর্বশেষে ভিনিগারের জলে ভিজাইলে কাপড়ের ওজ্জল্য ফিরিয়া 
আমিবে। 

2017--৭ 


রর গৃহ-পরিচালন। ও গৃহ-শুশ্রযা 


(৭) রঙিন কাপড় ছায়ায় শুকাইতে দিবে । 
(৮) অত্যধিক গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিও না। তাহাতে রঙ চটিয়া যাইবে। 
(৯) এক একবাঁরে একটি করিয়া বস্ত্র ধুইবে। 


সাদা পশমের বস্ত্র ধুইবার পদ্ধতি 


পশমের বন্তাদি অপেক্ষাকৃত মুল্যবান এবং অসাবধানতাঁর ফলে অতি 
সহজেই নষ্ট হুইয়া যায়। ধুলাবাপি ইত্যাদি ময়লা গভীরভাবে এই সকল বন্ধে 
বলিতে পারে না। এইজন্য ধুইবাঁর পূর্বে জলে ভিজাইয়! রাখিতে হয় না, ঝাঁড়িয়া 
ফেলিলেই আলগা! মণল। বাহির হইয়া! যায়। নৃতনবন্ত্দি অবশ্য প্রায় আধঘন্টা 
জলে ভিজাইয়া রাঁখিলে ভাল হয়। জলে সামান্য বোরাক্স (90:8ফ ) বা 
আযামোনিয়া ( £7070112 ) গুলিরা লইতে হয়। পশমের বন্দি ধুইবার জন্য 
সর্বদাই মহ জল ব্যবহার করিবে । বেশী গরম বা বেশী ঠাণ্ডা উভয় প্রকাঁর জলই 
এই সকল বন্ত ধুইবাঁর পক্ষে অহুযোগা। জলের উষ্ণতা প্রায় ১০০০ ফাঃ হওয়া 
উচিত। পশমের বস্ত্রা্দি তাড়াতাড়ি ধুইতে হয় কারণ ভিজা অবস্থায় ফেলিয়া 
রাখিলে পশম শক্ত ও সম্ভুচিত হইয়া যায়। উষ্ণ জলে সামান্য আমোনিয়। 
( এক গ্যালন জলে বড় চামচের আধ চাঁমচ ) এবং ভাল সাবান বা লাক্স ([0ষ) 
সাবানের গুড়া গুলিয়া ফেন! প্রস্তুত কর। মনে রাঁখিবে পশমের বস্ত্রে অত্যধিক 
ক্ষারযুক্ত সাবান ব্যবহার করিলে উহ! নষ্ট হইয়] যায়। ডিটারজেন্ট (7395009] 
[9৩6০8৩0 ), রিঠ। প্রস্তুতি এই জাতী বস্ত্র ধৌতির পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 
পশমের কাপড়খাণি সাবান-জলে ডুবাইয়৷ ধীরে ধীরে রগড়াইয়া৷ উহার ময়ল! 
দূর কর। কখনও ঘধিয়া পরিষ্কার করিবে না, ইহাতে বস্ত্রটি সম্কুচিত হইয়া 
পড়িবে। এইবার উষ্ণ জলে (১০০০ ফাঃ) বন্ত্রধানি কয়েকবার ভাল করিয়া 
ধুয়া! ঈষং চাঁপ দিয়া বস্ত্র হইতে জল বাহির করিয়া! দাও। কখনও নিংড়াইয়া 
জল বাহির করিবে না। টাফিশ তৌয়ালে দিয়া জড়াইয়! কিছুটা জল শ্ুষিয়! 
লও এবং বস্তরখানি টাঁন টান করিয়া মুক্ত বাঁতাপে ছায়ায় মেলিয়! দাও। ধুইবার 
সময় বস্ত্রের যে সঙ্কোচন হয়, শুকাইবার সময় বার বার টানিয়! দিলে উহা দূর 
হয় এবং বন্ত্রের স্বাভাবিক আকৃতি ও নম্রতা বজায় থাকে। বন্ত্রগুলি যখন 
সামান্য ভিজা থাকিবে তখন অল্প গরম ইস্ত্রি ঘার! ভাজ করা অবস্থায় উল্টাপিঠে 
চাপিরা দিতে হয়। শুকাইয়] গেলে একটি ভিঙ্জা মসলিন কাপড় উপরে রাখিয়া 
ইন্ত্রি করিবে। কখনও খুব গরম ইন্্ি ব্যবহার করিবে না। ইন্ত্রির পর বামুতে 
ফেলিয়া! রাখিবে । 


পরিবারের উপযোগী তন্ত সংক্রান্ত জান ৯৭ 


রঙিন পশমের বস্ত্র ধুইবার পদ্ধতি ; রঙিন বস্ত্াদি ধোয়ার পদ্ধতি 
প্রায় সাদ] বন্ত্ের মতই । তবে এই ক্ষেত্রে কখনও আযামোনিয়া ব্যবহার করিবে 
নাঃ কারণ ইহা বডিন পশমেব ক্ষতি করে। সাঁবানজলে বন্দি বেশীক্ষণ ফেলিয়া 
রাখিবে না এবং ময়লা পরিষ্কার হইলে উষ্ণজলে ভাল করিয়! ধুইয়! ফেলিবে। 
ধুইবার লময় জলে একটু ভিনিগার ও লবণ মিশা ইয়া লইবে (এক' গ্যালন জলে 
বড় চামচের এক চামচ লবণ ও সমপরিমাণ ভিনিগার )। ইহাতে বস্ত্রের 
জ্জল্য ফিরিয়া আসিবে । শুকাইবার সময় টানিয়া পূর্বাবস্থায় রাখিয়া শ্তকাইবে, 
তাহ! হইলে আকৃতির কোন পরিবর্তন হইবে না। অল্প ভিজা থাকিতে 
ইস্ত্রি করিবে। শুকাইয়া গেলে ভিজা! মসলিন কাপড় উপরে বাখিয়। ইস্ত্রি 
করিবে । খুব গরম ইস্ত্রি বিহার করিবে না। সর্বশেষে বায়ু চালনা (4111778) 
করিয়া 11146 হাত হইতে রক্ষা করিবে । 

পশমে বন্ত্র ধুইবার সময় নিয্নপিখিত কয়েকটি কথা মনে রাঁথিবে £__ 

(১) কখনও খুব গরম বা ঠাপ্তা জল ব্যবহার করিবে না। 

(২) অত্যধিন্ব ক্ষাব জাতীয় সাবান স্ত্রী সাবানের গুড়া ব্যবহার 
করিবে না। 

(৩) কখনও ঘষিয়া পরিক্ষার কৰিবে না। 

(9) ভিজ! অবস্থায় বেশীক্ষণ ফেলিরা র।থিবে ন1। 

(৫) মোচড়াইয়া জল নিংড়াইবে না। ইহাতে তন্তগুলি ছিড়িয়! যাইভে 
পাবে। 

(৬) হৃর্যালোকে ব! অত্যধিক গরম স্থানে শুকাইবে না। 

(৭) অত্যধিক গরম ইন্ত্রি ব্যবহার করিবে না। 

(৮) ইস্ত্রি হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে বাক্সে তুলিয়া রাখিবে না। কিছুক্ষণ 
খোলা বাতাসে বাখিয়! দিবে । 


সাদা রেশমের বস্ত্র ধুইবার পদ্ধতি 


পশমের মত রেশমেও ধুলা, বালি ইত্যাদি একেবারে কাপড়ে বসিয়। যায় 
না। স্তরাং জলে ভিজাইয়। রাঁখিবার কোন প্রয়োঙ্গন নাই। অনেক পুরানে। 
«ও অত্যন্ত বেণী ময়ল। রেশমের বস্ত্র অবশ্য অল্পক্ষণ ঈষদুঞ্চ জল ও বোরাক্সের 
(9০015) দ্রবণে ভিজাইয়া বাখিলে পরিক্ষার করিতে স্থবিধা হয়। প্রথমে 
বশ্তখানি ঝাঁড়। দরিয়া আলগ! ময়লা যতদুর সম্ভব দূৰ কর। প্রয়োজনমত রিস্ক, 
সেলাই ইত্যাদি করিবার পর যদি কোন দাগ লাগিয়া থাকে তবে উহা! উঠাইতে 
চেষ্টা কর। সর্বদাই দাগ লাগামান্্র উঠাইতে হয়, পুরান দাগ রেশমের বন্ত্র হইতে 


৯৮ গৃহ-পরিচালন] ও গৃহ-শুশ্রয। 


উঠানে! খুবই মুক্কিল। দাগ উঠাইয়া বন্ধখানি এইবার ঈষছুষ্ক সাবান জলে 
ডুবাঁও। সর্ববাই মম জল ব্যবহার করিবে। জল খুব গরম হইলে রেশমের 
ক্ষতি হইবে। নিউট্রাল ডিটারজেপ্ট (৬9081 106661861)0) রেশমের 
বন ধুইবার পক্ষে খুবই ,উপযোগী। রিঠা, ভাল সাবান ও সাবানের গুঁড়াও 
ব্যবহার করা চলিতে পারে। অত্যধিক ক্ষারধুক্ত সাবান ব্যবহার করিলে 
রেশমের ক্ষতি হইবে। ময়লা দুর হইলে বন্ত্রখানি ভাল করিয়া ঈষদু্চ জলে 
ধুইয়! লইবে। সর্বশেষে একবার ঠ1গ1 জলে ধুইবে। ইহাতে রেশমের কা ঠিন্য 
কিছু ফিরিয়। আসিবে। রেশমের বস্ত্াদিতে সাধারণতঃ কলপ ব্যবহারের 
প্রয়োজন হয় না। সামান্য ভিজা থাকিতে ইস্ত্রি করিলেই কাপড়ের কাঠিন্ত 
ফিরিয়া আসে। প্রয়োজন মত গঁদের জল ( (000-51866] ) কলপ হিসাবে 
ব্যবহার করিতে পার (৩ ছটাঁক জলে চা-চামচের এক চামচ গঁদের জল )। 
যদ্দি রেশমের মধ্যে ওজ্জল্য স্থ্টি করিতে চাও তবে ৩ ছটাক জলে একটি বড়, 
চাঁমচের এক চামচ মেথিলেটেড শ্পিরিট (1%6005180ণ 9101016) গুলিয়া 
উহাতে বন্ত্রখানি ডুবাইয়া লইবৈ। হাতে চাপিয়া যতদুর মন্তব জল বাহির 
করিয়! দাও। কিছুক্ষণ ছায়ায় শুকাও। বৌন্রে বা উচ্চ ভাপে শুকাইলে অথবা 
অধিক উত্তপ্ত ইন্ত্রির সংস্পর্শে আদিলে জারা রেশমের কাপড়ে হলদে 
দ্বাগ পড়ার আশঙ্ক। থাকে । ইহার কারণ নির্ণয়ের জন্ত অবশ্য বহু পরীক্ষা 
নিরীক্ষা চলিতেছে কিছু সঠিন কারণ এখনও জানা যায় নাই ।* রেশমের বন্ত 
একটু ভিজা! অবস্থাতেই ইন্ত্রি করিতে হয়। কারণ একবার শুকাইয়! গেলে 
আর জল ছিটাইয়া আন্রর করা যায় না। এইকপক্ষেত্রে বন্খানি পুনরায় 
ভিজাইতে হুয়। রেশমে খুব বেশী গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিলে রেশম পুড়িয়া 
যাইবে । (03506) এবং শ্যানটুং (51১91702016) বেশম শুষ্ক অবস্থায় ইন্রি: 
করিতে হয়। ইন্ত্রির পর বায়ুচালিত করিয়া শুষ্ক করিবে । 

রঙিন রেশমের বস্ত্র ধুইবার পদ্ধতি £ ছাপা এবং রঙিন বেশযের বস্ত্রাদি 
অনেক সময় সাবানজলে ধুইলে একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এই ক্ষেত্রে জলের, 


বায়ুর (81) মধ্যস্থিত গন্ধকই এই হলদে বর্ণের কারণ-কাহারও কাহারও এইরূপ 
ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে। গন্ধক বা গন্ধকজাত কোন যৌগই ( ০০222০982) ) বায়ুর ম্বাভাবিক' 
উপাদান নয়। তবে শিল্প এলাকায় গন্ধকের যৌগ বায়ুতে দুষিত গ্যাসরূপে কখনও কখনও 
দেখা যায়। কিন্তু অধিক উত্তপ্ত ইন্ত্রির সংস্পর্শ এবং যে সকল অঞ্চলে এই গন্ধকজাত যৌগ 
উৎপন্কারী কোন শিল্পই নাই সেখানেও যখন কুর্ধযালোকে সাদা রেশম হলদে হইয়া যায় তখন: 
একথ। স্পষ্টই প্রমাশিত হয় যে এগন্ধক বাগন্ধকজাত কোন যৌগই এই হলদে বর্ণ সুষ্টির গুকৃভ, 
কারণ নয়। 


পরিবারের উপযোগী তন্ত সংক্রান্ত জংন 


পরিবর্তে পেল (9০৮০1) ব্যবহার করিবে। ঘদি সাবামজলে উহার রঙের 
বিশেষ কোন পরিবর্তন ন] হয়, তবে একটু সাঁবধানতাঁর সহিত জলেই ব্খানি 
ধুইবে। স্থতরাং প্রথমে বন্ত্রখানির এক কোঁণে একটু সাবানজল ঘষিয়! পরীক্ষা 
করিয়া লইবে। রঙিন বস্তরার্দি ধুইবার জন্য ডিটারজেপ্টই বিশেষ উপযোগী । 
লাক্স পাউডার এবং রিঠাঁও ব্যবহার করা যাইতে পারে। ক্ষারজাতীয় দ্রবাদি 
কখনও ব্যবহার করিবে না, ইহাতে রও চটিয়। যাইবে। ঈষদুষ্ণ জলে লাক্স বা 
ডিটারজেন্ট গুলিয়া ফেন। হইলে উহাতে বন্ত্রখানি ডুবাইয়া তাড়াতাড়ি ময়ল। 
দুর করিতে চেষ্টা করিবে । বেশীক্ষণ তিজাইয়। রাখিলে রঙ নষ্ই হইয়া যাইতে 
পারে । ময়লা পরিষ্কার হইলে বন্ত্রখানি প্রথমে একবার ঈষদুষ্ণ জলে ধুইয়া লও । 
দ্বিতীয়বার ঠাণ্ডা জলে লবণ ও ভিনিগার ( এক গ্যালন জলে বড় এক চ'মচ 
লবণ ও সমপরিমাণ ভিনিগার ) গুলিয়া উহাতে বস্ত্রখনি ধুইবে। ইহাতে 
রঙের চাকচিক্য কিরিয়। অপিবে। অনেক সময় কালো রেশমের বস্ত্র ধুইখার 
ফলে সবুজ বা লালচে হইয়া যায়। এই সকল বন্তরাদি ধুইতে জলে সামান্য 
আযমোনিয়া মিশ!ইতে হয়। পরে পরিক্ষার বস্ত্রটি গাঁ নীলজলে ডুবাইলেই 
উহাতে কোন প্রকার দাগ দেখা যাইবে না। ক্টিকাইবার এবং ইস্ত্রি করিবার 
প্রণালী সাদা বেশমের বস্ত্র।দির অনুরূপ । রেশমের বস্ত্র ধুইবার মূল কথাগুলি 
হইতেছে £-- 

(১) সাধারণতঃ ধুইবার পূর্বে বলে ভিগাইয়া রাখিতে হয় না: 

(২) ঈমদু্ণ জল খ্যবৃহ্ার করিবে এবং সর্বশেষে একবার ঠাণ্ডা জলে পুইবে । 

(৬) ক্ষ'রজাতীষ সাবান বাবহ1র কবিবে না। 
(৪) সব্দ! মুছু জল ব্যবহার করিবে | 

(৫) কখনও ঘধিয়া ময়লা পরিষ্কার করিবে না, ইহাতে তন্ধ ছিডিয়া 
বাইবে। 

(৬) কখনও মৌচড়াইয়া জল নিংড়াইবে না। 

(৭) বুষ্টিন ও ছাপা রেশম হইলে পুঈবার জলে লবণ ও ভিনিগার 
মিশাইবে। 

(৮) কাঠিন্জের জন্য গঁদের জল কলপ হিসাবে ব্যবহার করিবে । 

(৯) সর্বদা ছায়ায় শুকাইবে। 

(১০) সামান্ত ভিজা থ(কিতেই ইস্ত্রি করিবে। 
(১১) তপব (93506 ) ও শ্যান্টুং (915976008 ) রেশম শকাইয়। ইস্ত্রি 

করিবে। 


১০০ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুক্রয। 


কৃত্রিম রেশমের বন্ত্র ধুইবার প্রণালী 


রেয়ন প্রভৃতি কত্িম রেশম ধুইবার প্রণালী প্রায় রেশমেরই অনুরূপ | ধুলা- 
বালি ইত্যাদি ময়ল! কৃত্রিম রেশমে গভীর ভাবে বসিতে পারে না । অধিকক্ষণ: 
জলে ভিজাইয়া রাখিলে তন্তগুলি পচিয়া যায়। এইজন্য কত্ত্রিম রেশমের 
বস্ত্াদি জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয় না। সর্বদাই মৃদু ও ঈষদুষ জল ব্যবহার 
করিবে। অত্যধিক ক্ষার জাতীয় দ্রব্যাদি বর্জন কবিবে। লাক্স সাবানের গুঁড়া, 
নিউদ্রাল ডিটারজেন্ট, রিঠা প্রভৃতি ঈষদুষ্চ জলে গুলিয়া! কাপড়খানি উহ্ীতে 
ভিজাইয়! আলগা হাতে রগড়াইয়! কাচিবে। কৃত্রিম রেশমে সাধারণতঃ কোন 
কলপের প্রয়োজনই হয় না1। অনেকদিনের ব্যবহারে যদি স্বাভাবিক কাঠিন্ত 
নষ্ট হইয়া যায়, তা! হইলে গঁদের জল কলপ হিসাবে ব্যবহার করিবে । হাতে 
চাঁপিলেই কৃত্রিম রেশম হইতে জলটুকু বাহির হুইয়! যায়। একখানি টার্কিশ 
তোয়ালেতে কাপড়খানি আট করিয়! জড়াইয়! রাঁখিলে অধিকাংশ জলই বাহির 
হইয়া যাইবে । এই সকল কাপড় কখনও বৌড্ডে শুকাইতে হয় না। একটা 
কাঠের ফ্রেমে কাপড়খানি টানিষ্ঠা পূর্বাকৃতিতে আনিয়া ছায়ায় শুকাইতে হয়। 
শুকাইবার সময় টানিয়৷ কাপড়খানিকে পূর্বাক্কতিতে না আনিলে কাপড়খানির 
আকৃতি নষ্ট হইয়া যাইবে । অল্প ভিজ থাকিতেই ইস্ত্রি করিয়! লইবে। খুব 
গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিলে কৃত্রিম রেশম সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া! যাইবে । স্ৃতরাং ইস্তি 
করিবার সময়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিবে। প্রীয় অধিকাংশ কৃত্রিম 
রেশমের বন্ত্রই উল্টাপিঠে ইস্ত্রি করিতে হয়। 

নাইলন (5107), টেরিলিন (:55151)6) বা ডেক্রন (1080:07)) 
প্রভৃতি ধুইবার প্রণালী ঃ এই সকল দিন্থেটিক (557703০0 ) তস্ত 
জলে ভিজাইয়! রাখিলে সহজে নষ্ট হয় না। স্ৃতরাং অত্যন্ত ময়লা বস্ত্রাদি 
ঈষছুষ্ণ সাবানজলে ভিজাইয়া! রাখিলে সহজে পরিষ্কার হয়। নাইলন ইত্যাদিতে 
মৃদু ও ঈষছুষ জল বচবহার করিবে । ভাল সাবানের গুড়া, নিউট্র।ল ডিটারজেন্ট, 
রিঠ! প্রভৃতি ব্যবহার করিবে। ধুইবার সময়ে কখনও মোচড়াইবে না, ইহাতে 
তন্তগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে। একখানি বড় তোয়ালেতে পরিষ্কার বস্ত্রখানি 
জড়াইয়া! রাখিলে জলটুকু বাহির হইয়া যাইবে । একটি কাঠের ফ্রেমে বন্ত্রখানি 
টানিয়া স্বাতাবিক আকরুতিতে আনিয়া শ্তকাইতে দিবে । নাইলন, টেবিলিন 
প্রভৃতির তস্তগুলি এমনভাবে নিগ্ত্িত যে ইহাতে কোন ভাজ পড়ে না (87)0- 
০6৪9৪) | তাই উহাদের ইন্ত্রি করিবার গুয়োজন হয় না। 

জর্জেট (0০:8৪) এবং ক্রেপ ডি সীন (00876 ৫০ 0176 ), 
ধুইবার প্রণালী ঃ$ এই জাতীয় কাপড়ে ক্রেপ মিশ্রিত থাকে, তাই ধুইবার: 


পরিবারের উপঘোগী তন্ত সংক্রান্ত জান ১০১ 


সময়ে সঞ্চিত হইয়া যায়। সাবধানতা অবলম্বন করিলে ফোন কোন জর্জেট 
ও ক্রেপ ডি সীন জলেই ধুইতে পারা যায়। আবার এমন কাপড়ও আছে যাহা 
অতি সাবধানতার সহিত পরিফ্ার করিলেই কুঁচকা ইয়া! আরুতি নষ্ট হইয়া 
যায়। এই সব কাপড় জলে পরিঞ্কীর না করিয়! ড্রাই ওয়াশ (105 ৪৪18) 
করাইছে হয়। জলে ধুইবাঁর উপযুক্ত জর্জেট ও ক্রেপ ডি মীন রেশমের কাপড় 
ধুইব।র প্রণালীতে ধুইতে হয়। উৎকুষ্ট সাবানের গুড়া, নিউট্রাল ডিটারজেন্ট 
ইত্যাদি পরিষ্াঁরক দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করিবে । কখনও ঘষিয়1, ময়ল! 
দূর করিবে না, ইহাতে জমিন নষ্ট হইয়া যাইবে। আলগা হাতে রগড়াইয়া 
ময়লা বাহির করিয়া দিবে। শ্তকাইবার সময়েই সর্বাধিক সাবধানতা! অবলম্বন 
করিতে হয়। ধুইবার পূর্বে প্রস্থের মাপ একটি কাঠের লাঠিতে চিহ্নিত করিয়া 
রাখিবে। ধুইবার পরে যাহাতে দৈর্ঘে ও গ্রস্থে ঠিক থাকে, সেইজন্য ভিজা 
কাপড়খানি এ কাঠের 7ঠিতে জড়াইয়া লইতে হয়। জড়াইবার সময়ে 
কাপড়খানি টানিয়া গ্রস্থের দাগের সহিত মিলাইয়৷ জড়াইবে এবং এঁ জড়ানো 
অবস্থাতেই কাপড়খানি শুকাইবে। উপরের কিছুট1 অংশ শুকাইয়া গেলে উহ! 
অন্য একটি লাঠিতে জড়াইয়া লইবে। এইষ্টাবে ক।পড়খানি ধীরে ধীরে 
শুক!ইলে ইন্ত্রি করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইবে না। ভাজ করিয়1 সামান্য 
গরম ইস্ত্রি দ্বারা চীপিয়া দিলেই ইন্ত্রির প্রয়োজন মিটিয়া যাইবে । 

অর্গাপ্ডি (07880৫16 ) ধুইবার প্রণালী $ অত্যন্ত মিহি এবং দামী 
সুতা হইতে এই কাপড় প্রস্তত হ”। সাদা, ছাপা, বঙ্ডিন প্রত্ৃতি বহু প্রকার 
অর্গাণ্ডি পাওয়া যায়। ইহা ধুইবাব প্রণাপী ছাঁপা ও রঙিন সুতির কাপড় 
পুইবার অনুরূপ । অত্যধিক ক্ষারজাতীয় সাবান সেডা ব্যবহার করা এবং 
জলে ফুটানো! অর্গাপ্ডির পক্ষে ক্ষতিকর । নূতন কাপড়ে কলপ লাগে না। 
সামান্য ভিজা! অবস্থায় ইস্ত্রি করিলেই স্বাভাবিক কাঠিন্য ফিরিয়া আসে। 
পুরানে] কাপড়ে পাতলা স্টার্চেব (508101)) কলপ বাবন্ত হইতে পারে। 
খুব দামী ও মিহি জমিনের অর্গাপ্ডিতে গঁদের জন। স্টার্চের বলে কপপ হিসাবে 
ব্যবহার করা ঘাইতে পারে। 


" সা কাপড়ের হলদেটে ভাব দূর কর! 
(132170081 ০01 61109151) 05091081010) ৬৬1১106 01901:55) 


বন্ত্রধৌতির বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি তোমরা! জানিলে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখষোগ্য 


যে, সব রকম সাবধানতা সত্বেও সাদা বন্ত্রাদি অনেকবার ধুইবার পর তাহাদের 
মধ্যে স্বভাবতই একট! হলদেটে রঙ দেখা! দেয়। কাপড়ের হলদেটে ভাঁবটি 


১০২ গৃ€-পরিচালন1 ও গৃহ-শুত্রযা 


বিভিন্ন ব্লিচিং অপসারকের সাহায্যে দূর করা যাঁয়। বিভিন্ন ব্লিচিং অপসারকের 
মধ্যে ক্লোরিন সর্বাপেক্ষা অধিক কার্ধকরী। কিন্তু ইহা অত্যন্ত উগ্র বলিয়া সৃতি 
ও লিনেনের কাপড় বাদে অন্যান্য কাপড়ে ইহা ব্যবহার করিলে কাপড় ফাসিয় 
যাইতে পারে। ব্লিচিং পাউডারের দ্রবণ এবং জাভেলী দ্রবণে এই ক্লোরিন 
থাকে বলিয়া কেবলমান্র স্থতি ও লিনেনের কাপড়েই এই ছুই প্রকার দ্রবণ 
ব্যবহার কর! হয়। সালফ।র বা গন্ধক পোঁড়াইয়! যে গ্যাস পাওয়1 যাঁয় তাহাকে 
সালফার ডাই-অক্সাইভ বলে। এই গ্যাসও এক প্রকার ব্লিচিং অপসারক। 
তবে ইহা! ক্লোরিনের ম্যায় তত উগ্র নয়। সুতরাং ইহ] নির্ভয়ে রেশম, পশম, 
নাইলন, রেয়ন, ডেক্রন ইত্যাদি কাপড়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে। 
হাইড্রোজেন পারক্স।ইভ এবং অগ্পসাপিক আ'িডেরও সামান্য ব্লিচিং করিবার 
ক্ষমতা আছে। সুতরাং এই সকল দ্রবাদিও বেশম, পশম ইত্যাদি দামী 
কাপড়ে নির্ভয়ে ব্যবহার কবা যাইতে পাবে। 
সুতি ও লিনেনের দাঁদ1 কাপড়ের হলদে ভাব দুর করবার পদ্ধতি 

প্রাচীন পদ্ধতি ঃ অত্তি প্রাচীন কাল হইতেই সর্ষের আলো, বায, 
জলীয় বাম্প ও সবুজ ঘাসের সাহায্যে স্থতি ও লিনেনের সাদা কাপড়ের হলদে 
ভাব দূর করিবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ইহাই সর্বাপেক্ষা সহজ পদ্ধতি এবং 
ইহাতে কোন অর্থেরও প্রয়োজন হয় না। কাপড়খানি পরিক্ষার করিয়া টান 
টান করিয়া খোলা জায়গায় সবুজ ঘাসের উপর মেলিয়া দিতে হয় এবং মাঝে 
মাঁঝে কাপড়ের উপর জল ছিটাইয়! উহাঁকে আর্র' অবস্থায় রাখিতে হয়। বায়ুর 
অক্সিজেন, সবৃজ ঘাঁল, জলীয় বাষ্প এবং বৌড্রের সাহায্যে কাপড়ের হলদে বরওটি 
দূর করিয়া উহাতে সাঁদা ধবধবে ভ।বটি ফুটাইয়া তোলে । 

আধুনিক পদ্ধতি ঃ উপরের পদ্ধতির একটি অন্থবিধা হইতেছে এই ষে 

গড 


4৯ 


_সালফা'ৰ ডাই-অকুমাইড 
৮15০ 
চু বৰ $ 






৪ স্টিভ 2 


জুলন্ত এস্গার-! গব্ধ₹-১ 
রেশম ও পশমের কাপড়ের হপদে ভাব দুর করিবার পদ্ধতি 
আকাশ যখন মেঘল! থাকে বা ব্ধার দিনে আকাশে যখন স্ূর্ধ দেখা যায ন! 


পরিবারের উপযোগী তন্তু সংক্রান্ত জ্ঞান ১০৩ 


তখন এই পদ্ধতি অচল হইক্সা! পড়ে। কিন্ত এই নৃতন পদ্ধতি গ্রীষ্ম, বর্ষা সকল 
খ্বতৃতেই প্রযোজা । ৬ 

প্রথমে কাপড়খানি পরিষ্কার করিয়! ব্লিচিং পাঁউভারের একটি লঘু জলীয় 
জ্ববণে কিছুক্ষণ ডূবাইয়! রাখিতে হয় ( ব্রিচিং পাউডারের পরিবর্তে জাভেলী 





ব পদ্ধতি 


সুভি ও লিনেন কাপডেব হলে ভাব দৃব কাববা 


আীসিডের অনু দ্রব 
সোহিয়াম বাই সাফাই 
বা হাইপোর জলীয় বণ 


হাইতি বা সানফিউগিক 


চি ৭৯ বুরজলীয় বণ 
সোডার জঙ্ীয় ছব্» 





লু 
সি 


ক্ববণও ব্যবহার করা যাইতে পারে )। পরে কাপড়খানি এ দ্রবণ হইতে 


উঠাইয়! হাইড্রোক্লোরিক বা সাঁপফিউরিক আসিডের অতি লঘু, প্রবণে আরও 


১০৪ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রষা 


কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিতে হয়। ইহাতে কাপড়ের হলদেটে ভাবটি কাটিয়া 
উহাতে সাদা ধবধবে ভাবের স্থ্টি হয়। এখন কাঁপড়খানি ভাল করিয়! জলে 
ধুইয়া উহা হইতে আসি সম্পূর্ণ বিদূরিত করিতে হয়, কারণ সামান্য আসিডেও 
কাপড় ফাসিয়া ধাইবার সম্ভাবনা থাকে । কাপড়খানি এইবার গ্রথমে সোভাব 
জলীয় দ্রবণে এবং পরে সোডিয়াম বাই-সাঁলফ'ইট অথবা 'হাইপো'র লক্ষ 
ভ্রবণে কিছুক্ষণ ডুবাইয়! রাখিয়া পরে জলে ধুইয় শুকাইয়া লইতে হয়। 

রেশম, পশম ও অন্যান্য দামী কাপড়ের হলদে ভাব দূর করিবার 
পদ্ধতি; এই সকল কাপড়ে উপরের কেন পদ্ধত্িই প্রয়োগ করা যাইবে ন1। 
এই জাতীয় বানর সালফার ডাই-অক্লাইভ গাঁস যেমন কার্যকরী ছেমনি 
নিরাপদ । 

একটি মাটির পাত্রে কিছুটা জলম্ত অঙ্গার লইয়া উহ1তে কয়েক টুকরা গন্ধক 
স্থাপন কর। পান্টি এখন একটি বড় বাশের বা বেতের ঝুঁডি দ্বার] ঢাকিয়! 
দ1ও। এই ঝুড়ির উপরে এ হলদে দ।গওয়ালা পরিদ্ষার কাপড়খানি ছড়াইয়া 
দ[ও এবং সন্ত ঝুড়িটি আরেবদি বড় টিনের কাঠের বা মাটির পাত্র দ্বারা এপ 
ভাবে ঢাকিয়া দাও যেন ঝুড়ি এবং এঁ পজের মাঝে বেশ কিছুটা জায়গা] থাকে ॥ 
জ্বলস্ত অঙ্গারে গঙ্ধক পুড়িয় সালফার ড'ই-অক্মাইড গ্যাস উৎপন্ন হইবে । এই 
গ্যাস ঝুঁড়ির ছি দিয়! কাপড়ের হলদে অংশের উপর ক্রিয়া করিবে এবং 
কিছুক্ষণের মধোই উহাতে সাদা ধবধবে ভাব ফুটিয়া উঠিবে। এইবার কাঁপড়- 
থ!নি ভাল করিয়া! জলে ধুইয়! শুক ইয়া লও । 


দেহতত্র ও শারীরবি্ত! সম্বন্ধীয় 
সাধারণ জ্ঞনি 


(00167261215 £17860105 2170 
চ18551910985 ০01 17017021800) 


গহন জগ্র্যাক্স 


১. দেহের গঠন ও কাঁজ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান (21010001 


11705510860 0 002 5070০6016 2100. 10170010105 01 019616176 
55502105 01 002 1)110091) 004% ) 


নর-কষ্কালের গঠন ( 9000০6016 ০৫ 08৫ 1)100001 91:616601) ) 


নর-কঙ্কালটি প্রধানত কতকগুলি হাড় ব৷ অস্থি বারা গঠিত। এই অস্থি- 
গুলিকে উহাদের আকুতি অন্ুযায়ী কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করা যায়-_য্থা, 
(১) লম্বা অস্থি ([.0116 607065), (২) ছোট অস্মি (91,0:6 997765), 
(৩) চ্যাপ্টা অস্থি (190 1001765) এবং (৪) অগ্রিয়তাকার অস্থি (11795 010 
901)63) | হত এবং পায়ের অস্থিগুলিই লগা অস্থির অন্তর্গত । ইহারা দেখিতে 
বেশ লম্বা এবং নলারুতি। আবাব হাতের করনি (৬0150) এবং পায়ের 
গোড়।লিতে (81115) কতকগুলি ছে।ট ছোট হাড় বা অস্থি দেখা! যায়। এইগুলি 
লম্বা অস্থির তুলনায় অনেক ছোট এবং এই জন্যই ইহাদের দ্বারা একটি 
ভিন্ন বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে । আবাব আমদের পিঠে ঘাড়ের কাছে দুই 
পাশে দ্ুইখানি বদ গাপ্টা হাড় আছে। হাতের সঙ্গে এই ছাও ছুইখ।নি 
সংযুক্ত । ইন ছ।ডা কবোটি বা মাথাব খুলিটিও কয়েকটি চ্য।স্টা হাড়েণ দ্বারাই 
প্রস্তুত হইয়াছে । ইহা ছাড়া কত্তকপ্ডপি বিশেষ আরুতির অস্থিও আমাদের 
দেহে দেখা যাঁয়। মানবদেহের মেকুদগুটি এইরূপ কণতকগ্চলি বিশেষ আকুতি 
অস্থিদ্ব'রা গঠিত। এই অস্থিগুলিকেই অনিয়তাক।ব অস্থি বলে। 


সমগ্র নর-কক্কালটিকে দুই ভাগে ভাগ কবা যাইতে পারে। ইহাদের 
একটি করোটি (91911), মেকদণ্ড (39019076 01 6:65] 001010013 ), 
পঞ্জব ( [২105 ) এবং উর:ফলক (9667:7000 ) ইত্যাদি পইয় গঠিত। ইহাকে 
আবিয়াল কঙ্কাল (4১121 51065150017 ) বলে। ইহা! ছাড় অক্ষকাস্্ি 
( 015%1516 ), অংসকফলক (5০87018 ), বানু, শ্রোণিচক্র (61510 £11016), 
প1 ইত্যাদি লইয়া অপর অংশটি গঠিত। এই অংশটিকে আযাপেগ্ডিকুলার 
কষ্কাল ( 4১210100191 51.6166017) ) বলে। 


৭ 


০৩ 


শ্রাযা 
গৃহ-পাঁরচালনা ও গৃহ-্ 





দেহতত্ব ও শানীরবিদ্যা সম্বন্ধীয় ১০৭, 








বহিঃপ্রকোন্ঠাঙ্ছি 
অন্ক:প্রকোন্ঠা্ছি 





পাদতিলাঙ্তি, 


১০৮ গৃহ-পরিচালন! ও গৃহ-শ্রযা 


করোটি (5411) সমগ্র করোটিটি প্রায় ২২ খানা অস্থিদ্বারা গঠিত। 
ইহাকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। (১) মন্তিষ্কাধার (02811 ) এবং 
(২) মুখমগুলের অস্থিসমৃহ (07363 ০৫ 0) ০০)। মন্তিকাঁধার ৮ খানা এবং 
মুখমণ্ডল ১৪ খানা অস্থি লইয়া গঠিত। মন্তিক্কাধারের এই ৮ খানি অস্থি 





হইতেছে, ললাটাস্থি ([:026] 0006, ছুইটি শিরকুত্াস্থ্থি (0611659] 6০:65), 
শিবনিয়াস্থি (0০০11691170) ), ছুইটি বগাস্থি (['500001581 001595 ), 
ক্কিনয়েড (91501010 ) ও এথ ময়েড ( [:0010010 ) অস্থি। এই অস্থিগুলি 
পরস্পরের সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়া একটি কোটরের হৃষ্টি কবিয়াছে। এই 
কোটবেই মস্তিষ্ক (1817) থাকে । মন্তিফাধারে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ধ ছিদ্র 
আছে। এই সকল ছিদ্রের মধ্য দিয়া রক্তপ্রণালী ও স্নায়ুসমূহ প্রবিষ্ট হয়। 
রগাস্থি দুইটির মধ্যে শ্রবণযন্ত্র অবস্থান করে এবং ইহার মধ্য হইতে একটি 
প্রণালী ব। ভাট বাহির হইয়া বিঃকর্ণ পথে গিয়াছে । মস্তিষ্কাধাবের বিরাট 
গহ্বরের সহিত শিরনিম্াস্থিতে অবস্থিত একটি ছিপ্রপথে মেরুদণ্ডের ছিদ্রের 
( ৪৪৪1 ০2198] ) সংযোগ আছে। স্যুক্নাকাণ্ড (51091 ০০০. ) এই ছিদ্র- 
পথেই মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়! মস্তিক্বে প্রবেশ করে। 


দেহততব ও শাবীরবিচ্যা সন্বদ্ধী় সাধারণ জ্ঞান ১০৯ 


মুখমগুলের অস্থিগুলি হইল--উপরের ও নীচের চোয়্ালের অস্থি ( 21951112 
8150 74081791515), গণ্ডাস্থি (205£0920901০), 'ভালুদেশীয় অস্থি (98126106). 
ভোম:র ( ০০৪০: ), নাপিকার অস্থিলমূহ ( 9581 957৫5 ), নিয় নাসাকঞ্চা 
(1.0৬61 8581 092701886 ) এবং অশ্রুবাহী অস্থিসমূহ ( 1,8010:51091 
০965) | হন্ু (1191119 ) এবং তালু দেশীয় অস্থিসমূহ নাসিকা এবং মুখ- 










ৃ্‌ র্‌ বি 


৬, 
ডগ টা 
শির কে হা 


জাইগোম্যাটিক- ছি রুম খত করি 
৯১ গং (তি শিরনিম্মাস্ছি 
উপরের চোয়াল 
রী 
কণ-গহ্বরের গু 
করোটি 


গহ্বরের মধ্যে অস্থি-প্রচীর গঠন কবে । নাপিকার অস্থিগুলি দ্বার নামাগহব? 
হষ্টি হয়। ভোমার এবং এ অয়েভ অস্থির নিম্নভাগ দ্বারা নালাগহবর দক্ষিণ ও 
বাম এই ছুই অর্ধে বিভক্ত হয়। এখ মঞ্চেড অস্থির উপরিভাগে অস'খা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ছিদ্র আছে। এই সকল ছিদ্রপথে ভ্বাশবাহী ন্বাফুগুপি নাসাগহুঘর হইতে মস্তিষ্কে 
প্রবেশ করে। এথঅয়েড অস্থির উদগক্ত অংশ দ্বার উপর ও মধ্য নামাকঞ্চ। 
গঠিত হয়। নিম্ন নাসাকঞ্চ1 ভিন্ন অস্থিদ্বারা গঠিত। গণ্ডাস্থিগুলি উপরের 
চোয়ালের সহিত ললাটাস্থি ও রগাস্থিকে সংযুক্ত করিয়া মুখের কাঠামোটিকে 
অধিকতর শকিশালী করে। 

মেরুদণ্ড (৬০1:6601:8] 0:01007)) 2 দেছের পিছন দিকে করোটির নিয়- 
দেশ হইতে শ্রোণিচক্রের ( 2৩1৬?০ £1:৭16 ) একটু নীচে পর্বস্ত যে অস্থিনিন্িত 
দেহকাগুটি অবস্থিত তাহাই মেকদণ্ড নামে পরিচিত । ইহা একখানা লম্ব। 
অস্থিঘ্বার| গ্রস্তত নয়। ইহা ছোট /ছ'ট প্রায় ৩৩ খানা অনিয়্তাকার 


১১০ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রঘ! 


অস্থিখণ্ডের দ্বারা গঠিত। এক একটি অস্থিখগুকে ভার্টিত্রা বা কশেককা 
( 6:6৪ ) বলে। প্রত্যেকটি কশেরুকা হুবহু একই রকম না| হইলেঞ্ড, 
ইহ্ছাদের মধ্যে আক্ৃতিগত সাদৃশ্ঠ আছে। প্রত্যেকটি কশেরুকার মধ্যে একটি 
করিয়া বেশ বড় ছিদ্র দেখা যায়। এই ছিদ্রটিকে নিউবাল গহ্বর (15৮1581. 
০৪৮1 ০0: 60151 ০৪291) বলে । এই গহুবরের সম্মুখের দিকে একটি অস্থি- 
ময় নলাকৃতি অংশ আছে, ইহাকে সেপ্টাম (0672৮00) বলে। লেণ্টীমেক, 





কশককার পার্গদেশের চি । কশেরু কর উপরিভাগের চিত্র । 


(1) কশেকুকাব দেহকাও ৷ (2) দুইটি কশেরুক* 
পরস্পরেব সহিত যেখানে যুক্ত থাকে । 
(৪) ও (8) মেকদণ্ডের উদগত অংশ । (4) কশেকুক! 
ও পঞ্জরাঙ্থিব সন্ধিহ্থল | 

অপরগিকে নিউর।প গহবরকে ঘিরিয়া কতগ্ুলি উদগত অংশ দেখা যায়। এই 
সকল উদগত্ অংশেই কশেকুকাঁগুলির পরস্পরের সহিত সংযোজিত হওয়ার 
সন্ধিস্বল বর্তমান। আবার বক্ষদেশীয় কশেকুকাগুলির সহিত পঞ্জরের অস্থিগুলি 
সংযুক্ত থাকে । এই সংযোগস্থলও এই উদণত অংশে অবস্থিত । কশেরুকাৰ 
সেপ্টাম দেহের সম্মুখপিকে এবং উদগত অংশগুলি দেহের পিছন দিকে- 
থাকে । কশেরুকাগুলি উপযুপরি সঙ্জিত হইয়া মেক-দগুটি গঠন করে & 
প্রত্যেক দুইটি কশেককার মধ্যবর্তী স্থানে তরুণাস্থি স্তবকের' 
(0:%:0188) একটি পুরু আস্তরণ থাকে । এই তকুণাস্থি স্তবকের জন্তই 
মেকদণ্ড স্থিতিস্থাপকতা৷ ও সচলতা লাভ কবে। মেকুদণ্ড-সংলগ্ন পেশী সংকুচিত 
হইলে তরুণাস্থি স্তবকও সংকুচিত হয় এবং 'কশেককাগুলি পরম্পরের দিকে: 
সরিয়া। আসে । ফলে দেহের দৈর্ঘ্য কমিয়া যায়। আবার পেশীগুলি শিথিল, 


দেহতত্ব ও শারীরবিদ্া সম্বন্ধীয় সাধারণ জান ১১১ 


হইয়া! গেলে তকণাস্ছি স্তবকগুলিও প্রসারিত হয় এবং কশেরুকাগুলি পরম্পরের 
নিকট হইতে দূরে সয়া যায়। ফলে দেছের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। এইজন্যই 
এলায়িত অবস্থায় আমাদের দেছের দৈর্ঘ্য দণ্ডায়মান অবস্থা হইতে কিছুটা বেশী 
হয়। আবার ডাইনে অথবা বায়ে দেহ বাকাইলে এ দিকের তরুণাস্থি স্তবক- 
গুলি সংকুচিত হয় এবং অপরদিকের ভ্তবকগুলি প্রসারিত হয়। ফলে কশেরুকা- 
গুলি তথা সমগ্র মেকুদগুটি এ বাকের দিকে হেলিয়া পড়ে। এইবূপে 
কশেরুকার মধ্যবর্তী এই তরুণাস্থি স্তবকের জন্য সমগ্র মেরুদণ্ডটি ডাইনে-বীয়ে 
ও সম্দুখে-পিছনে যথেষ্ট পরিমাণে বীকান যায় এবং সঞ্চালন করা যায়। সমস্ত 
কশেরুকাগুলি পর পর এইভাবে সাজান থাকে যে উহাদের নিউরাল গহ্বরগুলি 
মিলিত হইয়া একটি নলের আকার ধারণ করে। এই ফাঁপ। নলের মধ্য দিয়াই 
সযুগ্নাকাগুটি প্রবাহিত হয়। সমগ্র মেকুদগুটিকে উহার বিভিন্ন অংশের কাজের 
তারতম্য অনুযায়ী ৫টি ভাগে বৈভক্ত করা যাইতে পারে। (১) গ্রীবাদ্েশীয় 
( 0৮168) ৮1:61:26 )-_করোটির দিক হইতে প্রথম ৭ খানি কশেককা 
লইয়া এই অংশটি গঠিত । (২) বক্ষদেশীয় অষ্ঠা (70717012010 ৮০111078€ ) 
__গ্রীবা দেশীয় কশেককার পরবর্তী ১২ খানা কশেক্ক। লইয়া এই অংশটি 
গঠিত। এই সকল কশেরুকার প্রতোকটির সহিত এক জেড়া করিয়া পঞ্রবের 
অস্ত্বি সংলগ্ন থাকে । (৩ কটিদেশীয় অংশ (],010001 %61009০ )-  বক্ষ- 
দেশীয় কশেরুকার পরব্া ৫ খানা কশেরুক1 লইয়া এই কটিদেশীয় অংশটি 
গঠিত । (8) ভ্রিকাস্থি (9801 5০1008& )  কটিদেশিয় কশেককার 
পরবতী ৫ খানা কশেরুক।কে ত্রিকাস্থি বলে। পরিণত বয়সে এই ৫ খানি 
অস্থি যুক্ত হইয়া একখানি ব্রিকাস্থিতে (9৪0:এ1% ) পরিণত হয় । (৫) অনুঞ্জি- 
কাস্থছি (09০০5৮£68] ৮০1661১:8০)--অবশিষ্ট ৪ "অথবা ৫ খানি কশেরুকা লহ্ঠা 
অন্ব্রিকাস্থি গঠিত। যে সকল স্তন্পাঁয়ী জীবের লেজ আছে তাহাদের 
অন্ুত্রিকাস্থিতে অনেকগুপি কশেককা থাকে এবং এই অনুজ্িকান্তিই লেজ, 
কঙ্কাল গঠন করে । মানুষের পূর্বপ্ুরষাদেএগড থে লেঞ্গ ছিল অন্রব্িকাস্থির 
এই ৪ ৫ খানা কশেক্কাই তাহার প্রমাণ । 

পশুদের মেরুদণ্ডটি প্রায় সোজা, কেখল্মান্র গ্রীবাদেশে একটি বাক আছে। 
কিন্তু মানুষের মেরুদণ্ডে গ্রাবাদেশ ছাড়াও বক্ষ, কটি এবং অ্রিক্ান্থিদেশে বত্র হ। 
আছে। এই বক্রতাগুলির জন্য দ্বগ্ডাফ্মান অবস্থায় দেহের ভারকেন্ত্রটি একটি 
লন্ব বেখার উপর অবস্থান কৰে এবং গোড়াপির নিকট পায়ের পাতার মধ্য দিয়া 
চলিয়া যায়। ভারকেন্দ্রের এইরূপ অবস্থানের জন্যই আমাদের দেহের ভারসাম্য 


বক্ষা করা এবং ছুই পায়ে হাট সম্ভব হয়। এই বক্রতার জন্যই ঠাটা-চল!, 
১01-৮ 


১১২ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রষ। 


দৌড়ান, লাফাঁন ইত্যাদির সমম্ন মেরুদগ্ডটি স্প্রিং-এর ন্যায় কাজ করে এবং 
মন্তিফকে গুরুতর আঘাত ও আলোড়নের হাত হইতে রক্ষা করে । ইহা ছাড়! 
মেক্দণ্ডের বক্রতা ইহাকে অধিকতর স্থিতিস্থাপকতা ও নমনীয়তা দান করে। 
পঞ্জরাস্থি (7২15): বার জোড়া পঞ্জরাস্থিদ্বার| বক্ষ-গহুবরটি গঠিত । এই 
বক্ষ-গহবরেই হৃৎপিগ্ড এবং ফুদফুল অবস্থিত। প্রত্যেক জোড়া পঞগুবাস্থির 
এক প্রাস্ত পিছন দিকে এক একটি বক্ষদেশীয় কশেকুকার উভয় পারে 
সংযোজিত আছে। উপরের দশজোড। পঞ্রাস্থির অপর প্রান্ত তরুণাস্থির দ্বার! 





[ফলক এ. মেরুদণ্ড ৪. পঞ্ররাহইর, তরুণাহ্থির গঠিত অংশ [- যা. পঞ্জরাত্তি 


সম্মুখের উরঃফলকের (56900000) সহিত সংযুক্ত । অষ্টম, নবম এবং দশম 
পঞ্জরাস্থিসমূহ সরাসরি উরঃফলকে সংযুক্ত নয়। উহাদের তকুণাস্থিগুলি 
পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া সম পঞ্জরাস্থি তরুণাস্থির মাধ্যমে উরঃ:ফলকের 
সহিত যুক্ত হইয়াছে । একাদশ এবং দ্বাদশ পর্নরাস্থির অপর পরাস্ত যুক্ত অবস্থায় 
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আছে। ইহার! উরঃফলকের সহিত যুক্ত নয়। পত্ররাস্থিগুলি কশেরুকা হইতে 
সন্ুখের দিকে প্রসারিত হইবার সময় একটু নীচের দিকে হেলিয়া থাকে। 
প্রশ্বাস গ্রহণের সময় পঞ্চরাস্থির সম্মথপ্রাস্ত একটু উপরের দিকে উঠিয়া বক্ষ- 
গহুবরের আয়তন বুদ্ধি করে। এই সম্বন্ধে শ্বসনতন্ত্রে বিস্ত/রিত ভাবে আলোচন! 
কর হইয়াছে । পগুরাস্থিসমূহ হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুদকে আকম্মিক আঘাত ও 
আলোড়ন হইতে রক্ষা করে। 

বন্ধ ও বান (2০০60198] £101০ 2.)0 01) 2110) £ আমাদের ঘাড়ের 
হুই॥পাশে ছুইথান! বীক1 হাঁড় অনায়াসেই হাত দ্বারা অন্থভব করা যায়। এই 
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[থে বহিঃগ্রুকেষ্টাচ্ছি 

র্‌ ্‌ 

এ --করতলীহ্ত 

পে ূ 
£ |) করাঙ্ছুলি মুলশজাকা 
810 অঙ্গুলিফলক 

এ 

স্বন্ধ ও বাহু 


হাড় ছুইখানাকে অক্ষকাস্থি (0125101৩ 0 ০০118: 00063) বলে। ইহাদের 


১১৪ গৃহ-পরিচালন। গৃহ-শুশ্রবা 


একপ্রাস্ত উরঃফলকের সহিত এবং অপর প্রাস্ত অংসফলকের (9০819 ০01 
$1)00106: 19069 ) সহিত সংযুক্ত। পৃষ্ঠদেশের উপরিভাগে ছুই পার্থ যে 
ছুইখান! বড় চ্যাপ্ট। অস্থি হাত হইতে মেরুদণ্ডের দিকে প্রসারিত তাহাদের 
অংসফলক বলে। এই অংসফলক এবং অক্ষকান্থি হাতের দিকে একজে সংযুক্ত 
আছে। আমাদের প্রত্যেক বাহুতে তিনখানি করিয়া লম্বা অস্থি আছে। 
উপরের অস্থিখানিকে প্রগণ্ডাস্থি (675209795) বলে। প্রগণ্ডাস্থির গোলারুতি 
প্রান্ত বা 'বল' অংসফলকের এক প্রান্তে অবস্থিত গর্তের (9০০16) মধ্যে 
নিবিড়ভাবে আবদ্ধ থাকে । অপর ছুইখানি লম্বা অস্থি কনুই হইতে হাতের 
কি পর্যন্ত অংশে অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে ভিতরের দ্দিকে অবস্থিত অস্থি- 
খগ্ডকে অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্কি (0178 ) এবং বাহিরের দিকের অস্থিখানাকে বহিঃ- 
প্রকোষ্টাস্থ্ি (৪৭155) বলে। এই অস্থি দুইখানি কম্থুইতে প্রগপ্ডাস্থির সহিত 
সংযুক্ত | ইহাদের অপর প্রীস্ত হাতের কব্িতে আপিয়া মিশিয়াছে। হাতের 
কঞ্ধিতে ছোট ছোট আটখানি অস্থি আছে। ইহাদের কারপাল অস্থি (08191 
1১০1285) বা করতলাস্থি বলে । (কব্জি হইতে পাঁচখানি অপেক্ষাকৃত বড় অস্থি 
অঙ্গুনির মূল পর্যস্ত বিস্তৃত হইয়া আমাদের হাতের করতল (70817) ০ 0) 
])91)0 ) গঠন করিয়াছে। এই পঁচখানি অস্থিকে করাহ্ুলি মূলশলাকা 
( 21601081199] 1901393 ) বলে । হাতে বৃদ্ধাঙ্গুলিতে (10810) ছুইখানি 
এবং অন্যান্য অঙ্গুলির প্রত্যেকটিতে তিনখানি করিয়া মোট ১৪ খানি অস্থিদ্বার! 
এক হাঁতের পাঁচটি অঞ্গুলি গঠিত। এই অস্থিগুলিকে অঙ্গুলিফলক (0179157)65) 
বলে। অতএব প্রত্যেক ক্বন্ধে ২ খানি এবং এবং প্রত্যেক বাহুতে ৩০ খানি 
অস্থি অবস্থিত ! 
আশোণিচক্র ও পা! (96151০ €1001৩ 290 0০ 16€ ) 8 আ্োণিচক্রে 
দুইখানি বড় বড় গামলার ন্যায় শ্রোণিচক্রাস্থি আছে। কোমরের নীচে দুই পাশে 
এই ছুইখানি অস্থি অবস্থিত। প্রত্যেকটি শ্রোণিচক্রাস্থি আবার ইলিয়াম 
( [111010) ), ইশিয়াম ([501১101) ) এবং পিউবিশ (9815) নামক তিনখানি 
অস্থির মিলনে গঠিত হইয়াছে । শ্রোণিচক্রাস্থি ছুইখানি ত্রকাস্থির (9807:017)) 
সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত । ছুইখানি শ্রোণিচক্রাস্থির প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া 
গভীর গর্ত (5০০1০: ) আছে। এই গর্তকে এসিটাবুলাম ( /০৪০৪54100 ) 
বলে। বাহুর মত প্রত্যেক পায়ে ৩খানি করিয়া লম্বা অস্থি আছে। উপরের 
অস্থিখানিকে উর্বাস্থি ( চ[9আ্ ) বলে। এই উর্বাস্থির গোলারুতি প্রান্ত 
শ্রোণিচক্রাস্থির এসিটাবুলামে নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকে । উ্বাস্থির অপর প্রান্ত 
ংঘাস্থি ( 059 ) এবং অনজংঘাস্থির সহিত সংযুক্ত । এই সংযোগ স্থানকে 
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জানুসদ্ধি (10792 1০:00) বলে। এই জানু সদ্ধির সম্মুখে একটি ছোট চ্যাপ্টা 
অস্থি থাকে । ইহাকে 
জানুকাপা লিক.(০৪৮6119 
0106৬ ০25) বলে। 
জংঘাস্থি এবং অনুজংঘাস্থি 
পায়েবু গোড়ালিতে 
(1২591) আদিয়! মিলিত 
হইক্জাছে। গোড়া'পিতে 
ছোঁট ছে।ট সাঁতখানি 
অস্থি আছে। ইহাদের 
গুল্ফাস্থি ( 2591 বাঃ 

00265 ) বলে । হাতেন ্ __ উর্বাস্ছি 
করতলের মত পায়ের ও 

পাতাতে পাঁচখানি 
অস্থি আছে। ইহাদের 
পদতলন্থি (71020 জি 
3815) বলে। হাতের রি £ শা জীন্ুকাপালিক 
অঙ্গুলির মত পায়ের যা ন 
অঙ্গুলিতেও মোট ১৪ 


খানি অস্থি আছে। জৎঘাচ্ছি 
ইহাদের মধো বৃদ্ধাু'পিতে 
(0:52 ০০০) ছুইখানি 


এবং অপর চারিটি ৃ ॥ __অনুজংঘাস্থি 
অঙ্কুলির প্রত্যেকটিতে 
তিনখানি করিয়া মোট 
১২ খানি। এই সকল 
অস্থিকে পদীন্গুলি ফগক 41. 
€ 71021817565 ) বলে। 1৮৮ 1. পদ্তলাস্ছি 
স্থতরাং বাছু এবং পায়ের 1176 

গঠনে অনেক সাদৃশ্য: ৫/০ 
আছে। অতএব 
জানুকাপাঁলিক সহ প্রতি শ্রোণিচক্র ও পা 
পায়ে মোট ৩* খানি অস্থি আছে 





১১৬ গৃহ-পরিচালন! ও গৃহ-শুর্ষা 


মানবদেহের বিভিন্ন অংশের অস্থিসমূহের নাম ও সংখ্যা উপরে বর্ধিত 
হইল। ইহা হইতে মানবদেহের মোট অস্থিসংখ্যার একটি আভাস পাঁওয়া 
যাইবে ।* 


(১) মন্তিষ্কাধার ৮ 
১. করোটির মোট অস্থিসংখা। 
(২) মুখমণ্ডল ১৪ 
২, মেক্দণ্ডের অস্থিণংখ্যা ূ ৩৪ 
৩, বক্ষপগরের অস্থিসংখ্যা ২৪ 
৪. প্রতিদিকের ঘাড়ে ২ খানি করিয়া দুই 
দিকের ঘাড়ে মোট অস্থিসংখ্যা ্ ৪ 
৫. প্রতি বাহুতে ৩০ খানি করিয়া দুই বাহুতে 
মে।ট অস্থিসংখ্যা ৬০ 
৬. প্রত্যেক আনণিচক্রাস্থ্থিতে ৩ খানি করিয়া 
দুইটি শ্রোণিচক্রাস্থিতে মোট অস্থিসংখ্যা ৬ 
৭ প্রতি পায়ে ৩০ খানি করিয়া ছুই পায়ে 
মোট অস্থিসংখা। ৬০ 
সর্বমোট ২১০ 
৫পপম্ণী € ৪০165) 


নর-কঙ্কাপের উপর পেশী বা মাংসপেশীর আবরণে মানবদেহ গঠিত। 
এই পেশীর মধো আবার অসংখ্য শিরা, ধমনী এবং ন্াযু প্রবাহিত হয়। আমাদের 
দেহে বিভিন্ন প্রকারের পেশী দেখিতে পায়] যায়। কতগুলি পেশী দেহের 
'অভ্যন্তরে কাজ করিয়া থাকে | তাহাদের ক্রিয়ার উপরে আমাদের ইচ্ছাশক্তির 
কোন প্রভাব থাকে না, যেমন কোন খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকরণ করিলে উহা গলনালী 
হইয়া ক্রমশঃ: পীকমস্থলী এবং অস্ত্রের দিকে অগ্রসর হয়। গলনালী, পাকস্থলী, 
অস্ত্র ইত্যাদির পেশীসমূহের ক্রিয়ার ফলেই খাচ্ছদ্রব্য এইরূপে অগ্রপর হইতে 
থাকে । এই সকল যন্ত্রের (08805 ) পেশীকে মহ্থণ পেশী (50300. 
170090165 ) বলে। ইহারা দেহের অভ্যন্তরে আমাদের ইচ্ছাশক্তির উপর 
নির্ভর না করিয়াই কাজ করিয়। থাকে। আবার কতগুলি পেশীর একপ্রান্ত 
বা উভয় প্রাস্তই অস্থি বাহাড়ের সহিত সংযুক্ত থাকে । এই প্রকার অঙ্থি- 


মানবদেহের মোট অস্থিসংখ্যা আজও সঠিকরূপে নির্ণয় করা যায় নাই। 
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সংশ্লিষ্ট পেশীর সংখ্যাই আমাদের দেহে অধিক । প্রায় ছয় শতেরও অধিক 
অস্থি-সংগ্রিষ্ট পেশী মানবদেহে দেখিতে পাওয়া! যায় এবং এই সকল পেশীর 
মোট ওজন আমাদের দেহের মোট ওজনের অর্ধেকেরও বেশী। সাধারণতঃ 
শরীরের পেশী বা মাংসপেশী বলিতে এই অস্থি-সংশ্লিষ্ট পেশীই বুঝায়। 
এই সকল পেশীতে ফিকা ও গাঢ় রঙের ভোবর1 কাটা থাকে বলিয়া এই 
জাতীয় পেশীকে ভোরাকাটা। পেশী (5005150 [0050165 ) বলে । ইহা 
ছাড় হাগুপিগ্ডের পেশী (768:6 0: ০81:3180 1000450165 ) একটি ভিন্ন 
প্রকারের পেশী। পাকস্থলী, অস্্ ইত্যাদির পেশীর ন্যায় হ্ৃংপিগ্ডের পেশীও 
আমাদের ইচ্ছ!-ম্বনিচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া সর্বদাই কাঁজ করিয়! 
চলিয়াছে। কিন্ধ পাকস্থলী ইতাদির মন্থণ পেশীর সহিত হৃৎপিণ্ডের পেশীর 
আকৃতিগত পার্থকা আছে। 

পেশীর গঠন ঃ অহ্ি-সংক্ষিষ্ট পেশীপমূহ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় ষে ইহারা 
কতগুলি লম্বা সরু সরু পেনী তন্ত (91165 ) গুচ্ছাকারে একত্রিত হইয়া! গঠিত 
হইয়াছে । প্রত্যেকটি পেশীতন্ত প্রায় ***৫ মি. মি. চওড়া এবং ইহার বন্ৃশত গুণ 
লম্বা। এইজন্য খালি চোখেই ইহাদের দেখা যায়। এক একটি ততন্তর মধ্যে 
একই আববণীব (70061701915 ) মধ্যে একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে । স্থুতঝাং 
একটি তন্ধ একাধিক কোষের দ্বারা গঠিত বলা যায়। পেশী তত্তুর জীবোপাদানে 
অতি শ্ুক্স বহু সংখ্যক পেশী-হ্ত্র ( 51901]5 ) দেখা যায়। এই সকল পেশী- 
স্বর পেশী তস্থর সমগ্র দৈর্ঘ্য ব্যাপিয়া প্রসারিত থাকে । অণুবীক্ষণ যন্ত্রের 
সাহায্যে দেখা পায় যে পেশী শ্ত্রগুলি গুচ্ছাকারে পর পর সমাস্তরালভাবে 
অবস্থান করে এবং গুচ্ছগুলির একটি অংশের রঙ ফিক] এবং পরবর্তী অংশের ব$ 
গাঢ় । লম্বালস্থি ভাবে গঠিত পেশীসমূহে এই ফিক এবং গাঢ় রঙের ডোরাগুলি 
আড়াআড়িভাবে অবস্থান করে এবং সমস্ত তস্কটি ডোর কাটা বলিয়া! মনে হয়। 
এই কারণেই অস্থি-সংল্লিষ্ট পেশীগুলিকে ডোবাকাট! (50150 ) পেশী বলে। 
ভোরাকাট! পেশী গুলি মহজেই উত্তেজিত হয় এবং দ্রুত সংকুচিত হইতে পাবে। 
মানবদেহের ডোরাঁকাটা পেশীগুপি সেকেগ্ডে দশবাঁরেরও বেশী সংকুচিত হইতে 
পারে। মহ্গণ পেশীর (52900) 1)0150165 ) তত্তগুলিতে একটি করিয়া 
নিউক্লিয়াস থাকে অর্থাৎ একটি তস্থ একটি কোষের দ্বারাই গঠিত এবং ইহাতে 
ডোবা কাঁট1 থাকে না। এই শ্রেণীর পেশ অপেক্ষারত ধীরে ধীরে উত্তেজিত 
হয় এবং উত্তেজনার ফলে সংকুচিত হইতে ও অপেক্ষাকৃত বেশী সময় লাগে । মন্থণ 
তন্ততে গঠিত পাকস্থলী ও অস্ত্রের পেশীসমূহের একবার সংকোচন হইতে কয়েক 
সেকেগ্ড সময় লাগে। 


১১৮ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রযা 


পেশীর কাজ 2 পেশীর প্রধান কাজ আমাদের দেহে গতি সঞ্চার কর!। 
হাটা, দৌড়ান, লেখা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার কাজে দেহের বিভিন্ন অংশ গ্রহণ 
করিয়া থাকে । পেনীসমুহই দেহের এঁ সকল অংশকে সচলতা প্রদান করে। 
দেহের কোন অঙ্গই পেশীর সাহায্য ব্যতীত কোন কাঞ্জ করিতে পারে না। 
সপ্তদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানীরা এইজন্ত অস্থিকে পেশীদ্বারা সচলতা-প্রাঞ্ধ কপি-কল 
বলিয়া মনে করিতেন। পেশীগুলি কপিকলের রঙ্জুব ন্যায় কাঁজ করিয়া থাকে । 
পেশীসমূহ সাধারণতঃ খুব শক্ত সাদা ফিতার স্থায় কণ্ডোরার (51১0077) মাধ্যষে 
অস্থিব সহিত সংযুক্ত থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পেশীর উভয় প্রান্ত এই 
কণ্ডতোবার সাহায্যে নিকটস্থ শস্থি-্রস্থির (10:00) সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ 
থাকে। যখন পেশতে কোন উত্তেজনা সষ্টি কর] হয় তখন পেশীটি সংকুচিত 
হইয়া এ পেশী-সংলগ্ন অস্থিকে সচল করিয়া তোলে । উত্তেজনার ফলে হে 
পেশীর সংকোচন ঘটে তাহ! ব্যাঙের দেহ হইতে একটি পেশী কাটিয়া লইয়া 
সহজেই প্রমাণ করা যায়। এ কাটা পেশীকে পিনের দ্বারা খেচা দিলে, উত্তপ্ত 
লৌহ ছার] স্পর্শ করিলে, তড়ি&স্পৃষ্ট করিলে বা উহার উপর একটু লবণ রাখিলে 
পেশীটির সংকোচন ঘটিবে। স্থৃতর!ং দেখা যাইতেছে ষে যান্ত্রিক, তাপোদ্দীপক, 
বৈছ্যাতিক বা বাসাকসনিক ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার উত্তেজনায় পেশীর সংকোচন 
ঘটে। তবে জীবন্ত দেহে পেশীর স্বাভাবিক উত্তেজন] ঘটে নীযুতাঁড়না হইতে 
( ৬1:৮৩ 110051565 )7 অর্থাৎ স।যুদ্ধারা পেশী উত্তেজিত হইয়া সংকুচিত হয়, 
ফলে পেশীংলগ্ন অঙ্গে গতি স্থষ্টি হয়। আমাদের বাহুর ওঠা-নামা দ্বারা 
পেশীর ক্রিয়া! সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে । আমাদের বাহুর 
প্রগণ্তাস্থির (770967:05 ) সন্মুখভাগে একখানি বড় পেশী আছে। ইহাকে 
বাইসেপ স্‌ (8£০89 ) বলে। এই পেশীর এক প্রান্ত ছুইটি কণ্ডোরার সাহায্যে 
ঘাড়ের অংসফলকের ( ১০৪809]8 ) সহিত দৃঢ়ভাবে যুক্ত। অপর প্রান্ত অন্য 
একটি কণ্ডোর!র সাহায্যে বহিঃগ্রকোষ্ঠাস্থির ( [২৪145 ) সহিত আবদ্ধ আছে। 
বাইসেপস্‌ পেশীটি যখন স্বাু দ্বার] উত্তেজিত হয় তখন উহ! সংকুচিত হয়। 
ফলে বাহু কনুইতে বাকিয়া বহিঃপ্রকো ঠাস্থিনহ হাতের সন্মুখের প্রান্ত উপরে 
উঠিয়া আসে। এইরূপে বাইসেপস্‌ পেশীর সংকোচনের ফলে আমর] হাত 
বাকাইতে পারি। তবে একটি কথা মনে রাখা ভাল যে আমাদের বাহুতে 
অসংখ্য পেশী আছে এবং বাইসেপ সের সঙ্গে সঙ্গে এ সকল পেশীও কম বেশী 
সংকুচিত, হইয়া! বাছ বাকাইতে সাহায্য করে। বাহুকে যখন ভিতরের ব1 
বাইরের দিকে থুরান হয় তখন বাইসেপস্‌ অপেক্ষা অন্তান্ত পেশীর সংকোচনেই 
ভাহা প্রধানতঃ ঘটিয়া থাকে। বাইসেপস্‌ পেশী বাহুকে বাকাইতে পারিলেও 


দেহতত্ব ও শারীরবিগ্ঠা সম্বন্ধীয় সাধারণ জান ১১৪৯ 


ইহা বানহৃকে সোজা করিয়া পূর্বাবস্থায় আনিতে পারে না। বাহুকে সোজা 
করিয়া পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে হইলে অপর একটি পেশীর প্রয়োজন । 
প্রগপ্ডাস্থির পিছনের দিকে এইরূপ একটি পেশী আছে। ইহাকে ট্রাইসেপ.স্‌ 
( 01০69 ) পেশী বলে। এই পেশীটি সংকুচিত হইলে বাছচি সোজা হইয়া 
পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আমিবে। স্থৃতরাং বাইসেপস্‌ ও ট্রাইসেপ স্‌ পেশীর ক্রিয়া 
বিপরীতমুখী । প্রথমটা বাহুকে বাঁকায় এবং দ্বিতীয়টি উহাকে সোজ! করে। 
এইরূপ বিপরীতমুখী ক্রিয়াশীল পেশীকে 4১170880101500 12050165 বলে। 
দেহের প্রায় সর্বত্রই এইরূপ বিপরীতমুখী ক্রিয়াশীল পেশীর জোড়া দেখিতে পাওয়া! 
যায়। মুখ খোলা এবং বন্ধ করা, পা সক্মুথে ও পিছনে বীকান ইত্যাদি কাজে 
এই প্রকার পেশী-জোড়াই অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে । এই পেশী-জোড়া একজে 
মংকুচিত হইলে দেহের এ অংশ একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় অচল হইয়! থাকিবে । 
বাইসেপস্‌ ও ট্রাইসেপস্‌ পেশী এক যোগে সংকুচিত করিয়া! আমরা আমাদের 
বা্ছকে যে কোন অবস্থায় বাকাইয়া রাখিতে পারি। 

পেশীর 'মপর একটি কাজ হইল দেহে তাপস্ধীৎপন্ন করা । আমাদের দেহের 
স্বাভাবিক উত্তাপ ৯৮৬" ফাঁঃ। শীত গ্রীক্ম নকল ধতুতেই এবং সকল প্রাকৃতিক 
অবস্থায়ই সুস্থ লোকের দেহের এই উত্তাপ রক্ষিত হয়। স্থতরাঁং দেহ হইতে 
অনবরত যে তাপ চারিপাশে বাধুমগ্ডল্ বাহির হইয়া! যাইতেছে তাহা পূরণ 
করিয়া দেহের উত্তাপ বজায় বাখিতে হইসে দেছের মধ্যে অনবরত তাপ 
উত্পাদনের ব্যবস্থা থাক! প্রয়োজন । পেশীসমূহই এই তাপ উত্পাদন করিয়া 
দেহের উষ্ণতা ব্জায় রাখে । তোমর] পূর্বেই পড়িয়াছ যে খাগ্য-দ্রব্য হইতে 
আমাদের দেহে তাপ উৎপন্ন হয়। খাছ্য-দ্রব্যের মধ্যে যে শক্তি (6136185) 
থাকে তাহাকে রাসায়নিক শক্তি (01,5:01581 6/18:85 ) বলে। পেশীর 
সংকোঁচনের সময় খাঁছ্যের 'এই রাসায়নিক শক্তি কিছুটা যান্ত্রিক শক্তিতে 
( 15017815109] ০7615 ) পরিণত হইয়া পেশী সংকোচনে সহায়তা করে । 
রাসায়নিক শক্তি যান্ত্রিক শক্কিতে পরিণত হইবার সময় অবশ্যস্তাবীরূপে কিছুটা 
তাপ (176৪6 6061£5 ) উৎপন্ন হয়। রাসায়নিক শক্তির কেবলমাত্র শতকরা 
২০/৩০ ভাগ যাস্ধ্রিক শক্তিতে পরিণত হইতে পারে । অবশিষ্ণ ৭০/৮০ ভাগ 
তাপে পরিণত হয়। স্থতরাং দ্রেখা যাইতেছে পেশীর ক্রিয়ার বা সংকে।চনের 
সঙ্গে সঙ্গে দেহে তাপ উৎপন্ন হয় এবং এই তাপই দেহের উষ্ণতা বজায় রাখে । 

পেশী-সংলগ্ন স্নায়ু উত্তেজিত হইলেই পেশী সংকুচিত হইয়া কাঁজ করিয়া 
থাকে । মানবদেহের কার্যকলাপ গুরুমন্তিক বা মন্তিফ্কের কর্টেকৃস্‌ দ্বারা 
'প্রবিচালিত হয়। কর্টেক্স্ধর ক্রির ফলে আমাদের দেহে পরিবর্তন 


১২০ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শ্রশ্ষা 


ঘটিলে পেশীর কার্ধেরও তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন, কোন 
লোকের মেজাজ খারাপ থাকিলে বা মন অবসাদগ্রস্ত ' বা চিস্তাকিষ্ট 
থাকিলে তাহার বিভিন্ন কাজের মধ্যে সাঁমগ্রশ্ত থাকে না এবং পেশীর 
কর্মতৎ্পরতা! কমিয়া যায়। অপর পক্ষে কোন লে।ক প্রফুল্ল থাকিলে তাহার 
কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায় এবং সে উৎসাহে কাঁজ করিয়া থাকে । কোন একটি 
পেশকে বিশ্রা নাদিয়া অনবরত সংকুচিত করিতে থাঁকিলে ইহা সহজেই 
অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িবে এবং ইহাতে কার্ধক্ষমতা কমিয়! যাইবে । বাছ উচু 
করিয়! ও বাড়া ইয়! সামান্য ওজনের জিনিসও হাতে ধরিয়া রাখা খুবই কষ্টকর, 
কারণ এই অবস্থায় বানর পেশীসমূহ অনবরত সংকুচিত অবস্থায় থাকে, বিশ্রাম 
পাইবার সুযোগ পায় না। ফলে পেশীসমূহ শীঘ্তই ক্লাস্ত ও অবসী'দগ্রন্ত হইয়! 
পড়ে। কিন্ধ পেশীকে সংকোচনের ফাকে ফাকে বিশ্রাম দিলে উহার কার্যক্ষমতা 
বৃদ্ধি পায়; কারণ এ বিশ্রামের ফলকে সে তাহার ক্লান্তি দূর করিয়া পূর্বশক্তি 
ফিরিয়া পায়। যে পেশী যত বেশী কাজ করে সে তত বেশী পুকু, শক্তিশালী 
€ও আকারে বড হয়। পেষহীগুলি বেশ কাজ করিলে তাহাদের অক্সিজেন 
ও খাছ্যের প্রয়ৌজনীয়তাও বুদ্ধি পায়। অর্থাৎ পেশী সঞ্চালনের ফলে ষে 
শুধু পেশগুলিই শক্তিশালী হয় তাহ! নয়, সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস ও রক্ত বহনের 
মন্ত্রগুপিকেও সবল ও সতেজ করিয়া তোলে । ইহ] ছাড়া! পেশীর উদ্যমপূর্ণ 
কার্যকলাপে ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়; দেহে সতেজ অনুভূতি জাগে ও মেজাজ ভাল 
থাকে । ইহা হইতে স্পষ্টতই দেখ! যাইতেছে যে শারীরিক পরিশ্রম, খেলাধুলা, 
দৌড়, ব্যায়াম, তার ইত্যাদি অস্থি, পেশীতন্ত্র তথা! সমগ্র দেহকে শক্তিশালী" 
ও সতেজ করিয়া তুলিতে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। 

অস্থি-সংস্লিষ্ট পেশীর বিভাগ £ দেহের সচলতা স্ষ্টির অংশ গ্রহণের 
ভিত্তিতে অস্টি-সংস্গিষ্ট পেশীসমূহকে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ 
কার! যায়: 

মস্তকের পেশী ঃ চিবাইবার এবং মুখের ভাব ক্টিকাঁরী পেশীসমৃচ্ছের 
হারা মন্তকের পেশীসমূহ গঠিত। চিবানোর পেশীগুলি সংকুচিত হইলে নীচের 
চোয়ালটি সচল হয়। মুখের ভাবহৃষ্টিকারী পেশগুলির এক কা উভয় প্রাস্ত 
ত্বকের সহিত সংযুক্ত । এই সকল পেশ সংকুচিত হইলে ত্বকের বিভিন্ন অংশ 
এক স্থান হইতে অন্যস্থানে সবিয়া গিয়া মুখে বিভিন্ন ভাবের স্ষ্টি করে । চোখের 
পেশগুলি সংকুচিত হইলে চোখের পাতা ছুইটি বন্ধ হইয়া যায়। 

দেহুকাগ্ডের পেশী ঃ বক্ষ, পাকস্থলী এবং পৃষ্ঠদেশের পেশী লইয়? 
দেহকাণ্ডের পেশীসমূহ গঠিত । বক্ষদেশের পেশীর সংকোচনে বক্ষ উঠা-নাম' 
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করিয়া শ্বাসকার্ধের সহায়ত! করে । কশেরুকার উদ্‌গত অংশগুলি পৃষ্ঠদেশের 
দিকে অবস্থিত। এই সকল উদ্গত অংশের সহিত পৃষ্ঠদেশের পেশীসমূহ 
বিন্তন্ত থাকে । পৃষ্ঠটদেশে বিভিন্ন প্রকারের পেশী আছে। ইহাদের মধ্যে 
কতগুলি পেশী মেরুদণ্ডকে পিছনের দ্রিকে এবং ভাইনে বায়ে বাকাইতে সাহায্য 
করে। আবার কতগুলি পেশীর সাহায্যে মেরুদণ্ডটিকে সোজা! করা যায়। 
কতগুলি পেশীর একপ্রান্ত মেরুদণ্ডের সহিত এবং অপর প্রাস্ত বক্ষ-পঞ্জরের 
সহিত সংযুক্ত থাকে । এই সকল পেশীর সংকোচনে বক্ষে সচলতা স্ৃট্টি হুয়। 
পাকস্থলীর পেশীসমৃহই প্রধানতঃ মেকুদণ্ডকে সম্মুখের দিকে বাকাইয়! থাকে । 
পাকস্থলীর মধ্যরেখা বরাবর একটি কন্তের1 জাতীয় শক্ত ফিতা উপর হইতে 
নীচ পর্ষস্ত প্রসারিত থাকে । এই ফিতার ডাইনে ও কীযে খজু শদরিক পেশী 
(7:2০ 20000017781 17/050165 ) অবাস্থত। ইহাদের একপ্রাস্ত বক্ষেব 
সহিত এবং অপর প্রান্ত শ্রোণিচক্রের সংযোগস্থলে সংযুক্ত । এই পেশীর উভয় 
পার্খে আবার পাকস্থলীর বহিঃস্থ ও অন্ত:স্থ তির্ধক পেশী ছুইটি (09৮6: ৪) 
1101)0] 010110016. 17071$0169 ০৫ 0106 500108,01 ১ছ্নবস্থিত । এই তির্ধক পেশী 
ছুইটি একসঙ্গে সংকুচিত হইলে দেহকাগড সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। কিন্ত 
কোন একটি পেশী একক ভাবে সংকুচিত হইলে দেহ পার্থের দিকে ঘুরিয়] খায়। 
ক্কন্মের পেশী 2 স্বন্ধের পেশীসমূহ মন্তককে সামনে পিছনে এবং পাশে 
নত করিতে সাহায্য করে। কোন কোন পেশী আবার নীচের চোয়ালকে 
ট।নিয়া নীচের দিকে নামায়। স্টারনোক্লিডোম্যাস্টয়েড ( 96০000০15190- 
1283$010 ) এবং স্বন্ধের অন্যান্ত্র পেশীগুলি একযোগে বক্ষকে টানিয়৷! তুপিতে 
পাঁরে। হাঁয়ড ( [5910 ) নামক একটি অস্থি জিহব! ও স্বরযন্ত্রের (1,251) ) 
সহিত যুক্ত আছে। স্কন্ধের পেশীগুলি এই হায়ড অস্থির সচলতা স্থগ্টি করিতে 
সাহাধা করে। হায়ড অস্থির সচলত!র জিহবা! নড়াচড়! করিতে পারে। 
প্রাস্তীয় পেশী £ হাত-পা ও শ্রে।ণিচক্রের পেশাগুলি লইঞ়! প্রান্তীয় পেশী 
সমূহ গঠিত। এই পেশীগুলির নহায়তায়ই হাত-পা নড়াচড়া করিতে পারে। 
হাত-পাঁকে ভাজ করা এবং সোজা কর] বা ইহাদের ডাইনে বায়ে ঘুবাইবর 
জন্য বিভিন্ন প্রকারের পেনীা দেখা যায়। পৃষ্ঠ এবং বক্ষের কয়েকটি পেশীও (যেমন, 
বক্ষের পেকটোরাল পেখী) হাত-পায়ের সচলতা স্থট্টি করিতে সাহায্য করে । 


নিম্নে অস্থি-সংলগ্ন পেশীনমূহের নাম, অবস্থান ও কাঁজ সংক্ষেপে বর্ণনা 
করা হইল । - 


মানবদেহের সম্থুখ ভাগের পেশীসমুধ £ 
(১) ক্রপণ্টাল পেশী 2 এই পেশীচি ললাটে লম্বালদ্থিভাবে ভীজ সৃষ্টি করে? 


১২২ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-তশ্রুষ! 

(২) চক্ষুর অরবিকুলার ৫পেশী £ এই পেশীর সাহায্যে চক্ষুর পাতা ছুইটি 
বন্ধ করা যায়। (৩) 0টম্পরাল (শী £ মাথা ঘুরাইতে সাহায্য করে। 
(৪) মুখের অরবিকুলার পেশী £ এই পেশীর সংকোচনে মুখবিবর বন্ধ হয়। 
(৫) আ্যাস্টিকেটারী পেশী £ খাগ্ছদ্রব্য চিবাইতে এই পেশীটি অন্যান্য 


অববিকল্পার পেশী (ক্ষুর) 














মাঘিবন্ধ ও অভ্জীন 
কঁজে আ্টিলগরী স্টপ গু 

ম্যাস্সটকেটারী পেশী 
অবাব কুলার 


পেশী (মুখের) টারনোক্রিভো মণসটয়েড 
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সাটোরিয়ান- 
হেয়াদ্রিসেপস্‌ 






গরসারণবারী গেশং 


-প্যাপিকবেদি : 


রি / 


মানবদেহের জম্থুখভাগের পেশী সমুহ 
পেশীর সহিত সহযোগিতা করে। (৬) স্টারনোক্লিভো ম্যাস্টয়েড £ 
ছুই পাশের ছুইটি পেশী একযোগে সংকুচিত হইয়া মন্তককে সামনের দিকে 
অবনমিত করে। এক পাশের একটি পেশী সংকুচিত হইলে মস্তকটি 
সংকোচনের দিকে নত হয়। (৭) বৃহ পেক্টরলাল পেশী £ এই পেশীর 
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মংকোচনে বাহ সম্মুখের দিকে আগাইয়া যায় এবং উত্তোলিত বাহু নীচের দিকে 
নামিয়া আসে। বাহু স্থির থাকিলে ইহার সাহাধ্োে বক্ষ উত্তোলিত হয়। 
(৮) দিরেটেড নী £ গভীর প্রশ্বাসের সময় এই পেশীর সংকোচনে বক্ষ 
উত্তোলিত হয়। (৯) গজ উদরের পেশী ঃ ইহ] সংকুচিত হইলে দেহকাওড 
সম্মুথের দিকে অবনমিত হয়। (১০) উদ্ররের ভির্ধক পেশী £ ইহা! দেহ- 
কাগ্ডকে সম্মুখে ও পার্থের দিকে ঘুরাইতে সাহায্য করে । (১১) কোর্স 
ড্রিলেপজ্‌ ঃ ইহার সাহায্যে উঞ সম্প্রসারণ করা হয়। (১২) সার্টোরিয়াল 
পেশী; ইহা পদদ্বয়কে হাটতে ভাজ করে এবং ভিতরের দিকে ঘুরাঁয় 
(১৩) গ্যাফ্িকনেমিক্‌ পেশী ই ইহার সাহায্যে পায়ের পাতা নীচু করিয়া 
এবং গোড়ালি উচু করিয়া রাখ! বায় অর্থাৎ ইহার সাহাযো পায়ের অঙ্থুলিতে ভর 
দিয়া দাড়াইতে পারা যায়। (১৪) আ্যান্টিরিয়াল টিবিয়াল £ ইহার মাহাযো 
পায়ের পাতা দোজা কর! যায়। (১৫) ভেলটয়ভ পেশী £ এই পেশীর 
সাহায্যে বাহু উত্তোলন করা হয়। (১৬) ট্রাইসেপ স্‌ পেশী £ ইহার সাহাযো 
গুটানো বানুকে সোজা করা যায়। (১৭) বাইসেপস্‌ পেশী £ ইহার সাহায্যে 
সোজা বাহুকে গুটানো যায়। (১৮) মণিবন্ধ ও অঙ্গুলির ভাজ সষ্টিকারী 
পেলীসমূহ । (১৯) মণিবন্ধ ও অঙ্গুলির প্রসারণকারী ৫পশীসমূহ 


মানবদেহের পিছন দ্বিকের পেশীসমূহ 2 (১) অক্সিপেটাল পেশী £ 
মাথা ঘুবাইতে সাহায্য করে। (২) ট্র্যাপিজয়েভ পেশী 2 অংসফলককে 
মেক্দণ্ডের দিকে আকর্ণ করে। (৩) ডেলটয়েভ পেশী ঃ বান্ুকে উত্তোলিত 
করে। (৪) ট্রাইসেপ্‌ পেশী £ গুটানো বান্তকে সোজা করে। (৫) পুষ্ঠের 
প্রশন্ত পেশী ঃ বাহুকে ভিতর ও পিছনের দিকে ঘুরায়! (৬) মণিবন্ধ ও 
অঙ্ুজির প্রসারণকারী পেশী। (৭) মণিবন্ধ ও অন্তুলীর ভীজস্ষ্ট্িকারী 
পেশী। (৮) পাকস্থলীর তির্ধক পেশী $ ইহার সাায্যে দেহকাণড সন্মুখের 
দিকে অবনমিত হয় ও একদিকে ঘোরে । (৯) বুহগু গরটিয়াল পেশী ১ 
ইহার সাহায্যে উক্ক বাহিরের দিকে ঘোরে । (১০) অর্ধকণ্ডোরা পেন ২ 
ইহার সাহায্যে হাটু সোজা করা যায় এবং হ্াটুতে ভাজ সৃষ্টি করা যাঁয়। পদদ্বয়কে 
ভিতরের দিকে ঘুরাইতেও ইহ! সাহায্য করে। (১১) উরুর বাইসেপস £ 


১২৪ গৃহ-পরিচাঁলন1 ও গৃহ-শুশ্রষা 
ইহার সাহায্যে হাটু ভাজ করা যায়। (১২) গ্যাসতট্রিকনেমিক 





মানবদেহের পিছনাদিকের পেশী সমূহ 


ইহার সাহায্যে পায়ের অঙ্গুলিতে তর দিয়া গোড়ালি উঁচু করিয়া দীড়াইতে 
পারা যায়। 


ব্ন্তস্গহন্ম ভক্ত 
(01295190025 559692) ) 


আমাদের দেহের বিভিন্ন কোষে খাগ্চদ্রবা পৌঁছাইয় দেওয়। এবং এ সকল 
কোষে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইভ ইত্যাদি দূষিত এবং অসার পদার্থ ফুস্ফুস্‌, 
বুক ইতাদিতে পরিবহন করিয়া দেহ হইতে অপসরণে সাহাধ্য করাই এই 
তন্বের প্রধান কাজ। ট্রেন, স্বীমার ইত্যাদির সাহায্যে যেমন দেশের এক স্থান 
হইতে অন্য স্থানে খাছা-দ্রবা ও বিভিন্ন দ্রব্যাদি লইয়! যাওয় হয়, তেমনি দেহের 
মধ্যে এই রক-বহন তস্ত্র ট্রেন, গ্ীমারের মত দেহের এক স্থান হইতে অন্ত 
স্বানে প্রয়েজন অনুসারে বিভিন্ন দ্রব্যাদি পরিবহন করিয়া থাকে । এই অস্ত্রের 
প্রধান প্রধান কার্ধ ; 

(১) অস্ত্র (11)66501)€ ) এবং যকৃত হইতে ইহার সাহায্যে খান্-দ্েব্য 
বিভিন্ন কোষে পৌছাইয়! দেওয়া হয়। 

(২) ফুস্ফুস্‌ হইতে অক্সিজেন এই তন্ত্রের সাহীয্যে দেহের বিভিন্ন কোষে 
য!সু এবং কোষ হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ফুস্ফুস্্‌ ফিরিয়া আসে। 

(৩) নাইট্রোজেন-ঘটিত দুষিত পদার্থ (ইউরিয়া ইত্যাদি) এই তন্ত্রের 
স।গাষ্যে বুকে পৌছাইয়! দেওয়] হয়। 

(৪) দেহের তাপহ্থ্িকারী অঙ্গের সাঁহত যথা, মাংসপেশী (1200950165 ), 
এবং তাপ অপনারণকারী অঙ্গ যথা, ত্বক ও ফুস্ফুসের সংযোগসাধন করিয়। 
এই তস্ব দেহের ন্বালাবিক উত্তাপ বজায় রাখিতে সাহায্য করে। 

(৫) ইহার সাহীয্যে হরমোন নামক দেঠেব অতি প্রয়োজপী় ভ্রব্য। দি 
বিভিন্ন স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। 

(৬) এই সংবহন তন্ত্র আমাদিগকে বিভিন্ন প্রকার বেগ জীবাণুর হাত 
হইতে বক্ষ করে। 

(৭) দেহের কোন স্থান কাটিরা গেলে যাহ।তে অধিক রক্তপাতে আমাদের 
কোন ক্ষতি না হয় সেইজন্ক এই সংবহন তন্ত্রের সাহ।য্যেই এ ক্ষতস্থানে রক্ত 
জম:ট বাঁধিয়া যাঁয়। এইরূপে ইহা! আমাদের দেহকে অধিক রক্তপাতের হাত 
হইতে রক্ষা করে। 

আমাদের হৃগুপিগুটিই (1368:6 ) এই সংবহন তন্ত্রের প্রধান অক্ষ । ই্হা 
ছাড়া রক্ত (81০০৫) নামক একটি লাল তরল পদার্থ এই তন্ত্রের অন্তভুক্তি। 
এই তরুলে ভ্রবীন্ূত করিয়াই বিভিন্ন দ্রব্যাদি একস্থান হইতে অন্স্থানে লইয়া 


১২৬ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-স্ুশ্রুব! 


যায়! হয়। হৃৎপিগুটি একটি পাম্পের নায় এই রুক্তকে বিভিন্ন স্থানে 
পরিচাপনা করিয়৷ থাকে । ইহ! ছাড়া ধমনী ( £১:০৫55 ), শির] (৬6105) 
এবং জালকশ্র্রেণী ((0851115755 ) নামক কতগুলি পাইপ লাইনও এই 
সংবহন তঙ্ত্রের অক্ষ । এই পাইপ লাইনগুলির মধ্য দিয়াই রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে 
বিভিন্ন স্থানে পৌছিয়! থাকে এবং এ সকল স্থান হইতে পুনরায় হৃৎপিণ্ড 
ফিরিযা আসে। আমাদের দেহের দুষিত পদার্থসমূহ প্রধানতঃ শিবার সাহায্যে 
পরিবাহিত হইলেও সমস্ত দূষিত পদার্থ ই এই শিরার দ্বার পরিবাহিত হয় না। 
দূষিত পদার্থের কিছু অংশ অন্ত এক প্রকার পাইপ লাইনের সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের 
কাছাকাছি প্রধান শিরায় গিয়া! উপস্থিত হয় । এই প্রকার পাইপ লাইনের নাম 
লসিকানালী (1.570098005 )। ইহাও বুক্ত সংবহন তন্ত্রের অন্তর্গত। 

রক্ত (91009) একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের দেহে সাধারণতঃ ৬ হইতে ৮ 
কোয়ার্ট (09870) রক্ত থাকে । খালি চোখে রক্ত সমসত্ব (£301009861)6005) 
বলিয়। মনে হইলেও আসলে ইহা! অসমসত্ব (766610£617600এ5 )। বাতাসের 
সংস্পর্শে রক্ত সহজেই জম্াট€ীধিয়া যাঁয়। কিস্তু রক্তের সহিত কিছুটা অস্সা- 
লেটের জলীয় দ্রবণ মিশাইলে উহা! আর জমাট বাধে না। এই অবস্থায় কিছুক্ষণ 
রাখিয়া! দিলে উপরে জলের মত একটি স্বচ্ছ তরল পদার্থ এবং পান্রের নীচে 
কতগুলি কণিক1 থিতাইয়া পড়িতে দেখা যায়। উপরের এই তরল পদার্থ টিকে 
বক্ত রস (185708 ) বলে। দেহে যতট] রক্ত আছে তাহার মধ্যে অর্ধেকের 
চেয়েও বেশী এই রক্তরস, বাকী অংশ এ কণিকাসমুহ। কণিকাগুদি আবার 
তিন প্রকারের- লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিক। এবং অন্ুচক্রিক । স্বুতরাং 
রক্ত লোহিত কণিকা, শ্বেতকণিকা, অনুচক্রিক। এবং রক্তরস এই 
চারটি উপাদানে গঠিভ । 

শ্রেণীবিভাগ £ কোন কারণে আমাদের শরীরে রক্তের অভাব হইলে 
আমর! অন্য লৌকের শরীর হইতে রক্ত গ্রহণ করিতে পারি । কিন্ত যেকোন 
লে।কের রভ্তই অন্য ঘে-কোন লোকের দেছে দেওয়া যায় না। কারণ সকল 
মানুষের রক্ত একই রকম নয়। পরীক্ষাদ্বার! দেখ! গিয়াছে যে এক জাতীয় জন্তর 
লোহিত কণিকা অপর জাতীয় জন্তর বক্তম্স্ত বা সিরাঁমের (9৫01) ) সংস্পর্শে 
আসিলে পিগুত্ব দোষ (46610617260) ঘটে । অর্থাৎ লোহিত কণিকাগুলি 
একত্রে মিলিত হইয়া জমাট বীধিয়া যায়। ইহ! ব্ুক্তের জমাট বাধ! 
( ০০৪£1801) ) নহে। খানিকট তাজা রক্ত একটি পাত্রে কিছুক্ষণ রাখিয়া 
দিলে দেঁখিবে যে রক্ত জমাট বাধিয়! গিয়াছে ( ০0889180015 )। রক্তের লাল 
জমাট অংশটুকু ছাড়া ইহাতে ঈষৎ হরিন্রাত একটি তরল পদার্থ দেখিতে পাইবে । 


এ এটি 





রক্ত ও লসিক! সংবহনের চিত্র 


লাল রং--ধমনী বাহিত রক্ত | নীল রং-_-শিবা। বেগুনি রং---পোর্টাল বা 
যতের শিরা । পীত রং-_লসিকা নালী। 


১। হংপিও্ের দক্ষিপার্ধ ২। হাংপিণের বাম অর্ধ ৩। মহাধমনী ৪। পালহদারি শির 
£ | উচ্চ ও নিয় মহাপিরা ৬ | পালমনারি ধমনী ৭ পাকস্থলী ৮। ললীহা ৯। অগ্যাশর 
১০। অন্তর ১১। পোর্টাল শিরা ১২। যকৃত ১৩। বুঝ 


বক্তনমংবহন তন্ত্র ১২৭ 


এই তরল পদার্থটিকে রক্তমন্ত (96:00) ) বলে। বক্কের লোছিত কণিকায় 
একপ্রকার পদার্থ (4১815070451) ) থাকে যাহা অন্য প্রাণীর বক্তমন্তর 
সংস্পর্শে জমিয়া যায় । এই পদার্থটি 4& এবং ৪ দুই প্রকারের হইতে পারে । 
রক্তমন্তর মধ্যেও অন্য একপ্রকার পদার্থ (£881007 ) থাকে যাহা লোহিত 
কণিকাঁর & এবং 9 কে জমাইতে পারে । ইহাও « (আলফ1) এবং £ (বিট]) 
এই ছুই প্রকারের হইতে পাবরে। স্থতরাং রক্তের উপর রক্তমত্র « এবং 9 এই 
ছুই প্রকার উপাদানের ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়! রক্তকে চারিটি ভাগে বিভক্ত কর? 
হইয়া থাকে । 
(১) 0 গ্রপ বক্ত-ষে রক্তের লোহিত কণিক1 রক্তমস্তর « অথবা ৪ 
উপাদানের দ্বারা জমাট বাধে না (196 88510077906 )। 
(২) এ গ্রপ রক্ত-যে রক্তের লোহিত কণিকা রক্তমন্তর « উপাদানের 
দ্বারা জমাট বাধে। 
(৩) টগ্রপ খক্ত_যে রক্তের লোহিত কণিকা রক্তমন্তর ॥ উপাদানের 
দ্র জম।ট বাধে । ৃ 
(৪) 4১9 গ্রপ রুক্ত_যে ধক্তের লোহিত কণিকা রক্রমগ্র « এবং ] 
উভয় উপাদানের দ্বারাই জমাট বাঁধে । 
আবার বক্তে এই সকল উপাদীনের উপস্থিতির প্রকারভেদে চারি প্রকারের 
দাতা এবং চারি প্রকারের গ্রহীতা হইতে প|রে। 
(১) প্রথম শ্রেণী যাহাদের লে;হিত কণিকায় & এবং 8 আছে কিন 
বুক্তমস্ততে « এবং ॥ নাই । 
(২) দ্বিতীয় শ্রেণী--যাহাদের লোহিত কণিকাঁয় 4 আছে এবং রক্ত- 
মত্ততে £ আছে। 
(৩) তৃতীয় শ্রেণী-যাহাদের লোছিত কণিকায় 3 এবং রক্তমস্ততে « 
আছে। 
(৪) চতুর্থ শ্রেণী_যাহাদের লোহিত কণিকায় 4 এবং ট নাই, কিন্ত 
রক্তমন্ততে * এবং ॥ আছে। 
প্রথম শ্রেণীর লোক সকলের বক্তই গ্রহণ করিতে পারে (071167581 
[8০10$67) ) এবং চতুথ শ্রেণীর লোক অন্য সকলকেই বক্ত দিতে পাবে 
€ 00150058] ৫0707 )। ছ্িতীয় শ্রেণীর রক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং প্রথম 
শ্রেণীর শ্রাহকের উপযুক্ত এবং গ্রহীত1 হিসাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক ছিতীয় শ্রেণী 
এবং চতুর্থ শ্রেণীর রক্ত গ্রহণ করিতে পারে । তৃতীয় শেণীর রক্ত তৃতীয় শ্রেণীর 
. এবং প্রথম শ্রেণীর লোক গ্রহণ করিতে পাবে এবং গ্রহীতা হিসাবে তৃতীয় 
201--7 


১২৮ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-স্ুশ্রযা 


শ্রেণীর লোক তৃতীয় শ্রেণীর এবং চতুর্থ শ্রেণীর রক্ত গ্রহণ করিতে পারে। ইহা! 
ছাড়া এই চারিটি শ্রেণীর রক্ত নিজ নিজ শ্রেণীর মধ্যে আদান-প্রদান করিতে 
পারে। যেমন, কোন চতুর্থ শ্রেণীর রক্ত অন্য যে কোন চতুর্থ শ্রেণীর গ্রাহককে 
দেওয়া যাইতে পারে ব! চতুর্থ শ্রেণীর গ্রাহক একজন অন্য ঘেকোন চতুর্থ 
শ্রেনীর রক্ত গ্রহণ করিতে পাঁরে। 

কাজ ঃ রক্ত একটি মুছু ক্ষার জাতীয় তরল। দেহের মধ্যে ইহা বিভিন্ন 
প্রকার কাজ করিয়া থাকে । রক্ত-সংবহন তঙ্থের কাজসমূহ সমস্তই রক্তের 
ছার! সাধিত হয়। ( বক্ত-সংবহন তন্ত্রের কাজ দেখ ) 

রক্তরস (18508 ) 2 ইহা দেখিতে জলের মত স্বচ্ছ এবং কিছুটা ঘন। 
রৃক্তরসের শতকরা ৯০ ভাগই জল এবং অবশিষ্ট দশ ভাগ কঠিন পদার্থ। কঠিন 
দব্য।দির মধো আলবুমিন, ফাইব্রিনোজেন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের প্রোটিন 
জাতীয় পদার্থ উল্লেখযোগা । এই সকশ প্রোটিন রক্ভের চাপ বজায় বাখিতে 
সাহায্য করে। ইহা ছ।ড়! বিভিন্ন প্রকারের ধাতব লবণ ৪ ( যথা, সোডিয়াম, 
ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়ম, পটাসিয়াম ইত্ভাদির ক্লোরাইড, কার্োনেট, 
খাইকার্বোনেট, ফসকেট ইত্যাদি) ইহাতে দ্রবীভূত থাকে। প্রোটিন 

কার্ষোহইডেট, নেহ-পর্দাথ ইত্যাদি খাছ্ধের সার অংশ এবং ফুসফুস হইতে 

গৃহীত অক্সিজেন গ্যাস এই রক্তরসেই দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। ইহা ছাড়া 
রক্তরসে হরমোন নামক কতকগুলি এনজাইম এবং নানারকম রোগ-প্রতিষেধক 
পদীর্থ দেখা যায়। বিপাক প্রিঘ়ায় উত্পন্ন কার্ধন ডাই-অক্মাইড গ্যাস এই 
রক্তরসে দ্রবীভূত অবস্থায় ফুলফুসে ব ক হয়। 

লোহিত কণিক1 ( 24 0003450160৮ দা 0)009০5055 )2 রক্তের 
বিভিন্ন প্রকার কণিক।র মধ্যে এই পোহিত কণিকার আধিকাই সর্বাপেক্ষা বেশী। 
দেখিতে গোপ গোশ চাকার মতো এবং এত ছোট যে ৩৫০০ লোহিত কণিক! 
এক পাইনে সাজাইয়া বাখিনে মাত্র এক ইঞ্চি জায়গা জোড়ে । এই সকল 
কণিকার কোঁষে কিন্তু নিউক্লিযাম নাই । খালি চোখে ইহাদের দেখা যায় না। 
এক বিন্দু বুক্তে (029 ০0৮1০ 00111176061) প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোহিত কমিক! 
দেখা যাঁয়। রক্তের লাল বঙটি এই পোহিত কণিকার জন্তই। লোহিত 
কণিকার মধ্যে হিমোগ্লোবিন নামক লৌহঘটিত একপ্রকার লাল পদার্থের জন্যই 
লোহিত কণিকার বর্ণ পাল। অস্থি-মজ্জীয় (30906-0980:0০৬ ) এই সকল 
কণিকা কৃষি হইয়া থাকে । রক্তের মধো গায় ১২০ দিন পর্যন্ত এক একটি 
কণিক] ঘুৰিয়া! বেড়ায়। এই সময় ইহ ফুসফুস হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়! 
দেহের বিভিন্ন কোষে পৌছাইয়! দেয়। কোষ হইতে ফুসফুসে ফিরিয়া যাইবার 


বক্তনংবহন তত্ত্ব ১২৯ 


সময় আবার কোষে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্নাইড গাসের কিছুট! লইয়। ফুসফুসে 
ছাড়িয়া দেয়। এইকব্ধপে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই-অক্মাইভ গ্যাস পরিবহন 
করাই এই কণিকার প্রধান কাজ। এইরূপে কাজ করিবার ফলে প্রায় ১২০ 
দিন পরে এই কণিকাগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া কাজের অযাগা হইয়া পড়ে। 
তখন প্রীহ1 ( 51660. ) এই ক্ষয়প্রাঞ্ধ রক্ত কণিকাগুলি রক্ত হইতে অপসারিত 
করে। প্রতি সেকেণ্ডে আমাদের দেছ হইতে এইবূপে প্রীয় দশ লক্ষ লে'হিত 
কণিক1 অপমারিত ছইতেছে এবং উহাদের স্থান আবার নৃতন কণিকা গ্গারা 
পূরণ করা হইতেছে । 

শ্বেতকণিকা। (1:10 ০০0935016) 2 লোহিত কণিকার তুলনায় ইহারা 
আকারে অনেকটা বড় এবং সংখা।যও অনেক কম। নিউক্লিয়াস এবং আকারের 
তারত্ম্য হেতু ইহাদের মধ্যে প্রকারভেদ দেখা যায়। প্রতি ঘন মিলিমিট।র 
রক্তে প্রায় ৮০০5 শেরকণিক" থাকে | পুরুষ অপেক্ষা স্্রীলোকের বরকে ইহার 
সংখ্যা কিছু কম থাকে । বিভিন্ন প্রকার শ্বেতকণিকার মধ্যে লিওকোসাইট 
( [.800০09০5665) এবং লিম্ফৌসাইট ( চদ1০০5০5 ) এই দুই প্রকার 
কণিকা বিশেষ উন্লেখষে|গ্য । পিওকোস|ইট শেতকণিকা অস্থি-সজ্জায় 
৮ হইয়া থাকে । লিম্ফোৌসাইটের জন্মস্থ।ন ভিন্ন | ইহারা পপিকাকপায় 
([5291)]) [50465 ) উৎপন্ন হইয়া থাকে । শ্বেতকণিক। আমাদের দেছেব 
মধো পাহারাওয়ালার কাজ করিয়া থাকে । হাওয়া, মাটি, জল, খাচ্চদ্রবা 
ইত্য।দিতে অনংখ্য জীবাণু বাস কনে । এই সকল জীবাণু যর্দি কোন প্রকারে 
আমাদের রক্তে ঢুকি পড়ে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ শ্বেতকণিক1 এ সকল 
জীবাণু ঘিপিয়া উহাদের মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। যুদ্ধে উভয় পক্ষেই 
হতাহত হয়। মুদ্ধশেষে শ্বেতকণিকার জয় হইলে আমরা স্বস্থ থাকি এবং 
অপর পক্ষের জয় হইলে জীবাণু ছ্ব!রা সু রোগে আক্রান্ত হইয়া! পড়ি। দেহের 
কোন কাট অংশ পাকিয়া গেলে উচ্বাতে পুজ (95) জমা হইতে দেখিয়া 
থাকিবে । জীবাণু এবং শ্বেতকণিকার মধ্যে যুদ্ধে মৃত জীবাণু, শ্বেতকণিকা এবং 
ক্ষয়প্র[প্ত দেহ-কোধ কলা রসের (1558০ 0019 ) সহিত একক্রিত হইয়া এই 
পুঁজের কৃষ্টি করে। স্ৃতরাং দেহকে বিভিন্ন রোগ জীবাণুর হাত হইতে রক্ষা 
করাই শ্বেতকণিকার প্রধান কাঁজ। ইহ! ছাড়া শ্বেতকণিকা মাঝে মাঝে নষ্ 
কলা পুনর্গঠনে (03506 £5091 ) এবং রক্ত জমাট বাধিতেও সাহায্য করে। 
কিছুদিন কাজ করিবার ফলে যখন শ্বেতকণিকাগুলির কার্যক্ষমতা কমিয়া যায় 
তখন সেই ক্ষয়িফণ শ্বেতকণিকা! শ্্ীহা এবং যককতের মধ্যে বিনষ্ট হুইয়া থাকে । 

অনুচক্রিক। ( 01806155 ) $ এইগুলি আকাবে অতি ছোট এবং রক্জের 


৯৬৬ গুহ-শ।গচালপা। ও গৃহ-শুপ্রব। 


মধ্যে অনেকগুলি একত্রিত হইয়া পু্ীভূত অবস্থায় থাকে | প্রতি ঘন মিলি- 
মিটার রক্তে প্রায় ২:৫০১০০০ অন্চক্রিকা দেখা ঘায়। অস্থির লোছিত 
মজ্জ! এবং শ্লীহার মধো এই সকল কণিকা স্থহি হইয়া থাকে । রক্ত 
জমাট (73100 ০1096077£ ) বাধিবার জন্য এই অনুচক্রিকার প্রয়োজন হয়। 
ক্ষত স্থানে ইহারা শ্বেতকণিকার সহিত একত্রিত হইয়া ক্যালসিয়ামের 
উপস্থিতিতে রক্তরসের প্রোথ.ছ্িন নামক উপাদানকে থনম্থিনে বূপাস্তরিত করে। 
এই থবন্থিন রক্তরসের ফাইব্রিনোজেন প্রোটিন হইতে ফাইত্রিন প্রস্তত করে। 
ইহার ফলে কণিকাগুলি এ ক্ষতস্থানে জড় হইয়া রক্ত জমাট করিয়া ফেলে। 
ইহারই নাম তঞ্চন প্রক্রিয়। (0০9৪8419607 )। 

মাঝে মাঝে এই তঞ্চন প্রক্রিয়া রক্তনালীর (8199 ৮6556] ) মধ্যেই 
সংঘটিত হইয়া থাকে । কোন কারণে রক্তনালীর গাত্র বিধ্বস্ত হইলে এ নালীর 
মধ্যেই রক্ত উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় জমাট বীধিষ্কা যায়। মন্তিষ্ক, ফুলফুন বা 
হৎপিগ্ডের কোন ক্ষুদ্র ধমনীতে এইবূপে বক্তজমাট বাঁধিলে আমাদের অকম্মাৎ 
মৃত্যু পর্বস্ত হইতে পারে এবং এই অবস্থাকেই থ ন্মোসিস (01001090515 ) 
বলে। ্ 

হৃপিগ্ড (76810) 2 রক্ত-সংবহুন তন্ত্রের এইটিই প্রধান অঙ্গ । ইহাঁর কাজ 
রক্তকে পাম্প করিয়া রক্তনালীর মধ্য দিয়! দেহের বিভিন্ন স্থানে পৌছা ইয়া 





জআলিন্ছ্র সংখেণচনে রক নিলয়ের গংকোচনে রক্ত 
ছিদর়ে প্রবেশ করিতেছে মহাধযঘী ও হুসফুসের . 
ধ্তীতে প্রবেশ করিতেছে 


দেওয়া । ইহা দেখিতে পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, আড়াই ইঞ্চি চওড়া এবং আড়াই 
ইঞ্চি পুক একটি পেশীময় থলির মত। বুকের বাম দিকে বক্ষগহবরে এই 
হৃংপিগুটি অবস্থিত। অন্যান্য দেহযস্থ্ের সহিত যাহাতে ইহাঁর কোন রকম 


বুক্তসংবহন তস্ত্র ১৩১ 


আঘাত না লাগে মেইজন্ত ইহা একটি তরলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে । বাহিরের 
আঘাত এই তরলেই প্রতিহত হইয়া! থাকে । হৃৎপিণ্ড এবং ইহার চারিদিকে 
অবস্থিত এই তরল হন্ধরাকলা (76115910107) নামক একটি বিশিষ্ট 
কুঠুরিতে (007810৮৩1) এই বক্ষ-পঞ্ডর অবস্থিত। হংপিগ্ডের উপরের দিক 
অপেক্ষাকৃত চগুড়1, তলার দিকে ইহ ক্রমান্বয়ে সর হইয়1! একটি কোণের আকৃতি 
প্রাপ্ত হইয়াছে । উপরের চওড়া অংশে দুইটি এবং নীচের সরু অংশে দুইটি 
মোট চাঁবিটি কক্ষ এই হৃৎপিণ্ডে দেখা যায়। উপরের কক্ষ ছুইটিকে 'অলিন্দ 
(40101015 ) এবং নীচের কক্ষ ছুইটিকে নিলয় ( ৬1/01016 ) বলে। ডান 
পাশের অলিন্দ ডান পাশের নিলয়ের সঙ্গে একটি কপাটকের ( ৬৪1৬০) দ্বার 
যুক্ত। এই কপাটকটি কেবপমাত্র নিলয়ের দিকেই খুলিতে পারে। অর্থাৎ 
এই কপটকের সাহায্যে বুক্ত কেবলমাত্র অলিন্দ হইতে নিলয়ের দিকেই যায়; 
নিলয় হইতে অলিন্দে ফিরিয়া যাইতে পাবে না। বাম দিকেও অনুরূপ একটি 
কপাটিকা উপরের অলিন্দ এবং নীচের নিলয়ের মধ্যে বর্তমান এবং ইহার 
সাহায্যে রক্ত কেবলমাত্র অলিন্দ হইতে নিয়ের দিকেই যাইতে পারে। 
ডানদিকের অলিন্দ এবং নিলয় বাম দিকের অলিন্দ এবং নিলয় হইতে একটি 
পেশীময় পর্দা ছার! সঙ্ধালস্বিভাবে সম্পূর্ণরূপে বিভক্ত । উপরের অলিন্দ দুইটিতে 
রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে শির।র সাহায্যে আপিয়া উপস্থিত হয়। নীচের 
নিলয় দুইটি এই রক্ত ধমনীর সাহায্যে দেছের বিভিন্ন অংশে পৌছাইয়া দেয়। 
ডান দিকের অলিন্দে দুইটি মং।শিরা আসিয়া একত্রে মিশিয়াছে। একটি 
মহ!শির| দেহের উপর্বাংশ হইতে দিত ধুক্ত বহন করিয়া আনে | ইহাকে উধ্ৰ 
মগীশিরা! (900610101: 6186 08৮2৪) বলে। অপরটি দেহের নিম্ন।ংশ হইতে 
দুষিত রক্ত বহন করিয়া আনে। ইহাকে শিশ্ব-মহশিরা (17766100 ৬০১৪৩ 
088 ) বলে। ডান দিকের অলিন্দ হইতে এই দুষিত বুক্ত ডান দিকের 
নিলয়ে গমন করে। এই নিলয় হইতে দুষিত রক্ত ফুসফুস ধমনীর ( চ৩]- 
[10102150101 ) সাহায্যে ফুসফুসে যাইয়! উপস্থিত হয়। নিলয় হইতে 
ফুফুস ধমনী বাহির হইয়] দুইটি অংশে বিভক্ত হয় এবং এই দুইটি শাখা দক্ষিণ 
ও বাম ফুসফুল ধমনীরূপে যথাক্রমে দক্ষিণ ও বাম ফুসফুসে চলিয়া ঘায়। 
এইখানে রক্ত বিশোধিত হইয়া ফুসফুসের চাঁরিটি শিরার (চ১41100122 ৬৩103) 
সাহায্যে বাম অলিন্দে যাইয়া উপস্থিত হয়। বাম অলিন্দ হইতে এই বিশ্বেধিত 
বক্ত কপাটক পথে নীচের নিলয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই বাম নিলয় 
হইতে মহধমনী (4১০0: ) বাছির হইয়া বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার সাহায্যে 
দেহের সকল অংশে আসিয়! উপস্থিত হইয়াছে । বাম নিলয় হইতে রক্ত এই 


১৩২ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুত্রযা 


অহাধমনীর সাহায্যে দেহের সকল অংশে প্রবাহিত হয়। প্রতি হ্বদ্‌ম্পন্দনে 
প্রায় চার আউন্স রক্ত এই মহাধমনীতে প্রবেশ করে। রক্ত যাহাতে 
মহাধমনী হইতে ফিরিয়া নিলয়ে প্রবেশ করিতে না! পারে সেইজন্য উভয়ের 
ংযোগস্থলে অর্ধচন্ত্রাকার (56101-10181 ) কপাট আছে। অতএব দেখ 
যাইতেছে যে ডান দিকের অলিন্দ এবং নিলয়ে দুষিত রক্ত এবং বাম দিকের 
অলিন্দ এবং নিলয়ে বিশুদ্ধ রক্ত প্রবাহিত হয়। সমগ্র হৃৎপিগুটি এক প্রকার 
বিশিষ্ট মাংসপেশী ছ্বারা গঠিত। এই মাংসপেশী খুব সবল এবং ইহার ভ্রুত 
ংকুচিত হইবার ক্ষমতা আছে। অলিন্দ অপেক্ষা নিলয্পের গাত্র-প্রাচীর 
অধিক পুরু। 


ধমনী ও শিরা (41661165 2170 ৬০1105 )৪ হৃৎপিণ্ড হইতে বক্তপ্রবাঁহ 
যে পাইপ লাইনের সাহায্যে দেহের বিভিন্ন অংশে লইয়া যাঁওয় হয় তাহাদের 
ধমনী ( 4166065 ) বলা হয়। হৃৎপিণ্ড হইতে এইরূপ দুইটি প্রধান ধমনী 
বাহির হইয়াছে । ইহাদের একটি ডান দিকের নিলয় হইতে বাহির হইয় 
ফুনফুসের দিকে গিয়াছে। ইঙ্্ীকে ফুসফুন ধমনী বলে। অপরটি বাম দিকের 
নিলয় হইতে বাহির হইয়া দেহের অন্যান্য অংশে গমন করিয়াছে । ইহাঁকেই 
মহাধমনী বলে। এই ছুইটি প্রধান ধমনী গ্রথয়ে কতকগ্তগ্রি শাখা ধমনীতে 
এবং প্রত্যেকটি শাখা ধমনী আবার কতকগুলি প্রশাখা ধমনীতে বিভক্ত হুইয়! 
দেহের প্রতিটি অংশে বিস্তৃত হইয়া আছে। প্রতিটি প্রশাখা ধমনী অবশেষে 
অতি সক মরু কতকগুলি জালকে (08011180165 ) বিভক্ত হষ্য়াছে। 
হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা হইয়! অবশেষে এই জালকে আসিয়! 
উপস্থিত হয়; এই জালকের মধ্য দিয়াই রক্তের সহিত একদিকে 
বিভিন্ন দেহকোষের এবং অন্যদিকে ফুসফুসস্থিত বাযুর সহিত আদান-প্রদান 
ঘটিয়া থাকে। জালক শ্রেণীর অপর প্রান্ত একত্রিত ভইয়া প্রথমে প্রশাখ! 
শিরা (৬61721505 ) গঠন করে। কয়েকটি প্রশাখা শিরা মিলিত হইয়া একটি 
শাখা শিরা এবং কতগুলি শাখা শিরা একভ্রিত হইয়া একটি মহাঁশিরা গঠিত 
হয়। মহাশিরা অবশেষে হতৎপিণ্ডে আপিয়া খিপিত হয়। ডান দিকের 
অলিন্দে এইরূপ দুইটি মহাশিরা ( উধর্ব এবং নিম্ন ) এবং বাম দিকের অলিন্দে 
এইরূপ চারিটি মহাশিরা আসিয়া! মিলিত হইয়াছে। ইহাদের সম্বন্ধে পূর্বেই 
আলোচনা কর হইয়াছে । শিরা এবং মহাশ্িরাপথে রুক্ত দেহের বিভিন্ন অংশ 
হইতে হ্ৃৎপিণ্ডে আসিয়া! উপস্থিত হয়। এইখানে লক্ষ্য করিবে যে উধর্ব এবং 
নিয় মহাঁশির1 ছারা দেহের দূষিত রক্ত হৎপিণ্ডে আসিয়! উপস্থিত হয়। কিন্ত 


রক্তীলংবহন তস্ত্ ৃ ১৩৩ 


ফুসফুস মহাশির! (9017007875 617) ছার! ফুনফুস হইতে নিশ্তদ্ধ রক্ত বাম 
অলিন্দে প্রবেশ করে। স্তরাং শিরা- 
পথে বিশুদ্ধ এবং দূষিত উভয় প্রকার 
রক্তই প্রবাহিত হয়। অনুরূপভাবে 
মহাধমনীপথে বিশুদ্ধ রক্ত পরিচালিত ছা 
হইলেও ফুসফুম ধমনীপথে দূষিত বক্ত 
প্রবাহিত হয়। 

ধমনীর গাত্র-প্র/ঙীর শিরাঁর গাত্র- 
প্রাচীর অপেক্ষা মোটা। পমনীর (উবে) ধমন পথে ফিলকি দিয়া রক্ত পড়িতেছে 
হৃৎপিণ্ডের ন্যায় স্পন্দিত (20156) হইয়া (নচে) কাটা শিবা হইতে বাস্তু গড়া ইয়া পড়িতেছে 
রক্তকে সামনে ঠেলিয়া দিতে পারে। এই জন্যই ধমনী কাটিয়া গেলে ফিনকি 
দিয়া রক্ত বাহির হয়। কিন্ত শিরাব কোন ম্পনান (0156 ) নাই এবং ইহ! 
রক্তুকে সাম'ন ঠেলিয়া দিতে পরে না। এইজন্যই শিরা ছিন্ন হইলে ফিনকি 
দিয়া বুক্ত বাহির ন। »ইয়া রক্ত গলা পড়ে। যাংস-পেশীর চ।পে রক্ত শিরার 
মধ্য দিয়া হতপিগেক দিকে অগ্রপর হয়। এক জায়গ।য় অনেকক্ষণ নিশ্চগ ভাবে 
বসিয়া বা দাড়াইয়া থাকিশগে লক্ষ্য যে পায়ের পাতা একটু ফুলিয়া যায়। 
কারণ পায়ের মাংসপেন নিশ্চল থাকায় রক্ত পা হইতে উপবের দিকে প্রবাহিত 
হইতে পারে না। এইজন্তই পা তখন ফুলিয়া যার । বুক্ত যাহাতে গড়াইয় 
পিছনে যাইতে না পারে এইজন্য শিকার মপো কপাটক থাকে । এ কপাটকের 
মং দিয়! বক্ত জখপিগ্ডের দিকে প্রবাহিত হইতে পাবে । কিন্তু হৃৎপিণ্ড হইতে 
শিগার মধা দিয় উন্টাদিকে প্রবাহিত হইতে পাবে না। 

জালক ঝণী (02711171155) হ রমনার দপা দিয়া বক্ত খানের সার।ংশ 
এবং অক্সিজেন বহন করিয়। আনে । এইজলা পমশীর ব্ুক্ত লাল টকটকে । 
কিন্ধ শিরার রক্ত লালচে বেগুনী বছরে । কারণ শিরার বুক্তে কাঝন ডাই- 
মক্স।ইড, ইউরিয়া, ইউরিক আপিড ইতা।দি দেতের আবর্জনা ও অসার পদার্থ 
থকে । ধমনীর পুক্ত উচাব অক্সিজেন এবং খাগ্য-জ্ব্যার্দি কল।কোসে (15505 
০৪115 ) পেঁ।ছাইয়া কলা কেষের কারন ডাউ-অক্সাইড, ইউরিয়া ইত্যাদি 
আবর্জন] গ্রহণ করিয়া শিরার মধো প্রবেশ করে। বক্ষে এই পরিবর্তন যেখানে 
সাধিত হয় তাহাকেই জালক বলে। জাহাজ যেমন বন্দবে আলিয়া তাছার 
মালপত্র পামাইয়া আবার নতুন মালপত্রে ভাভা পূর্ণ করিয়া ফিরিয়া যায়, 
তেমনি এই জালক শ্রেণী আমাদের দেহে এক একটি বন্দরের মত। রক্ত 
এইখানে তাহার অক্সিজেন ইত্যাদি কতকগুলি উপাদান ত্যাগ করিয়া আবার 





১৩৪ গৃহ-পরিচালন ও গৃহ-শুঞয। 


কার্বন ভাই-অক্সাইভ ইত্যাদি নৃতন প্রকার উপাদানে উহা পূর্ণ করিয়া অন্ত 
পথে ফিরিয়া ঘায়। জালকের একপ্রান্ত ধমনীর ম্িত এবং অপর প্রান্ত শিরার 
নহিত যুক্ত। জালকগুলি কলাকোধের চারিদিকে উহাদিগকে খিরিয়া থাকে। 
এইজন্যই কলাকোষ এবং জালকের মধ্যে আদান-প্রদান সহজেই হইতে পারে। 
এক একটি জালক অতি ক্ষদ্র। ইহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় ১ মিলিমিটার এবং ব্যাস 
প্রায় ০০১ মিলিমিটার । আমাদের দেহের সমস্ত জালকগুলি যদি পর পর 
একটির সহিত অন্ত একটি জোড়া দেওয়া হয় তবে প্রায় ৬২১,০০০ মাইল দীর্ঘ 
একটি জালক প্রস্তত করা যামন। সুতরাং আমাদের দেহে জালক শ্রেণী কত 
ঘনভাবে সন্ধিবদ্ধ তাহা সহজেই অনুমান কর] যাঁয়। উদাহরণন্বরূপ বলা যায় 
যে আমাদের মাংসপেশীর (516516071 0183015 ) এক বর্গ ইঞ্চি জায়গায় প্রায় 
১৫,৬২,৫০০টি জালন্য বর্তমান । জালকের গাত্র-প্রাচীর খব পাতলা (700), 
এত পাতল! যে উহার মধ্যদিয়! খাগ্ঠপ্রব্যের সার।ংশ, অক্সিজেন, কিছু কিছু 
প্রোটিন, ধাতব লবণ, জল এমন কি শ্বেত কণিকাঁও বাহিব হইয়া যাইতে পারে । 
তবে স্বাভাবিক অবস্থায় লোহিত কণিক! ( [২০৫ ০০7103০1০ ) ইহার মধ্য 
দিয়া যাইতে পারে না। জাঁলক এবং কলা কোষের ( 85৩৩ ০০115) মধ্যে 
খাগ্ভাপ্রব্য এবং অপার পদার্থের আদান-প্রদ।ন কিন্য একেবারে সরাসরি ঘটে না। 
কলাকোষগুলি একেবারে নিরেট নম । উহ!দের মধো অল্প অল্প ফাক (5506 
৪8085 ) থাকে । এই ফাকগুলি একপ্রকার তরলে পূর্ণ থাকে। এই 
তরলকে কলারস (71558৩ 1010 )বলে। প্রকৃত পক্ষে কল।কোধষগুলি এই 
কলারসেই নিমজ্জমান থাকে । জালক শ্রেণী কল:কে'ষের একেবারে গা 
ঘেবিয়! না থাকিয়া এই কল।রসেব মধোই বিস্থৃত থকে । রক্তের চাপে জালক 
শ্রেণীর গত্র-প্রাচীরের মধ্য দিয়া জল, ধাতব লবণ, গ্লকে।জ, আযামিনে! আযসিড, 
অক্সিজেন ইত্যার্দি বাহির হইয়া কল।কৌষের মধো অবস্থিত খালি 
জায়গায় (11551৩ 592.065 ) সংগৃহীত হয়। এইরূপে রক্ত হইতেই কলারসের 
স্ষ্টি হয়। কলাকোষগুলি কলারমে নিমজ্জিত বলিয্1 কোষ-প্র।চীরের (০০11 
৪11) মধ্য দিয়া কলারপের অক্িজেন, গ্রকোজ ইলাদি খাদ্যদ্রব্য সহজেই 
কোষের মধ্যে প্রবেশ করে এবং কোষে উত্পন্ন কার্বন ডাই-অক্মাইভ, ইউরিয়! 
ইত্যার্দি আবর্জনা এবং অনার পদীর্থ কে।ষ হইতে কলারনে বাহির হইয়া আসে। 
এখন জালকের যে প্রান্ত শিরার সঙ্গে যুক্ত সেই প্রীস্ত কলারস হইতে কিছু কিছু 
জল, ধাতব লবণ, কার্বন ডাই-অক্সাইড, ইউরিয়! ইত্যাদি আবার শোষণ করিয়া 
শিরার মধ্যে পরিচালিত করে। এইরূপে জালক শ্রেণীর ধমনীপ্রাস্ত হইতে 
খাণ্যদ্রব্য, জল, অক্সিজেন ইত্যাদি বাহির হইয়া কলারসের সৃষ্টি করে এবং 


বক্তদংবহন অস্ত্র ১৩৫ 


উহাদের শিরার প্রান্তদ্বারাঁ আবার জল, ধাতব লবণ, কণ্বন ডাই-অক্মাইড 
ইত্যাদি শোধিত হইম্! শিরার মধ্যে পরিচালিত ছয়। কলার হইতে সবটুকু 
অসার এবং আবর্জনা জালক শ্রেণী গ্রহণ করিতে পারে না । অবশিষ্ট অসার 
পদ্দার্থ অন্ত এক প্রকার প্রণালীঘারা ংগৃহীত হইয়া শেষ পর্যন্ত হৃৎপিণ্ডের 
কাছাকাছি একটি শিরায় ফিরাইয় দেওয়া হয়। এই অগ্ প্রকার প্রণাশীই 
লিক! প্রণালী (15000108065 55501) নামে পরিচিত। ক্ষুত্র ক্ষুদ্র লসিক! 
প্রণালী কলারম হইতে জন, ধাতব লবণ, প্রোটিন, শ্বেত কণিক] ও অনার 
পদার্থ ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া থাকে । লপিকা প্রণাপীর মধাস্থিত এই 
তরলকে লম্িকা (7,510 ) বলে। অনেকে লিক] এবং কলারসের মধ্যে 
কোন পার্থক্য না করিয়া উভয়কেই লসিকা নামে অভিহিত করেন। ক্ষুদ্র ক্ষ 
লমিকানালী মিলিত হইফ্া একটি বড় লঙিকা সৃষ্টি করে। এই বড় লগিকা 
নাপীগুলি অবশেষে একত্রিত হইয়া গলদেশে বড় শিবার মধ্যে প্রবেশ করে। 
লিক] নাপীগুলিকে শিরার সঠিত তুলনা কর] যায়। শির।র মত এই সকল 
লমিক1 নালীতেও কপ।টক থাঁকে এবং রক্ত অঙ্গুিতাঙগ হইতে হৃৎপিণ্ডের দিকেই 
প্রবাহিত হয়। শিরাঁর মত ইহাদের ও রক্ত পরিচালনের ক্ষমতা নাই, মাংসপেশীৰ 
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৮ লসিকাপিগু 
(6/70117096) 


'শাতির উপরেই লমিকা প্রণালীতে রক্তের প্রবাহ নির্ভর করে। তবে লসিকা 
প্রণালীগুলি উহাদের গভিপথে কতকগুলি লপিকাপিণ্ডের (15100) 18965 ) 
অধা দিয়া যায় । এই সকঙ্স লপিকাপিওড ছ(কনির (71101) ন্যায় কাজ করে 
“এবং রক্তকে জীবাণু এবং বিষের হাত হইতে রক্ষা করে। 


১৩৬ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রষা 


হুুপিণ্ডের ক্রিয়া ও রক্ত সঞ্চালন £ এখন আমরা হৃৎপিণ্ড কিতাবে 
কাজ করে তাহা লক্ষ্য করিব। হৃৎপিগুটি এক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, কাহারও উপর 
ইহার ক্রিয়া নির্ভর করে না। সমস্ত শিরা, ধমনী ও স্নায়ু ( ৩০৮৪ ) হইতে 
হৎপিগুটি বিচ্ছিন্ন করিয়া এবং উহার মধ্যস্থ সমন্ত রক্ত বাহির করিয়া যদি উহা! 
লবণ জলে পূর্ণ করিয়া! এ জলে ডূবাইয়] রাখা যায় তাহা হইলেও হৃৎপিণ্ডের 
স্পন্দন পূর্বে যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিতে থাকিবে । হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন 
(8৪৪) বলিতে আমরা কি বুঝি? তোমর] বুকে কান পাতিয়া থাকিলে 
হতপিণ্ডের ধুক ধুক শব্ধ শুনিতে পাইবে । এই ধুক ধুক শব্দকে হৃৎপিণ্ডের ধ্বনি 
(716৪1 5000 ) বলা হইয়। থাকে । হৃৎপিণ্ডের প্রতি স্পন্দনে এইরূপ দুইটি 
ধুক ধুক শব্ধ বা ধ্বনির স্থষ্টি হইয়া! থাকে । একটিকে প্রথম হৃদ্ধবনি ( ঢ15 
[6৪0 50400) এবং অপরটিকে দ্বিতীয় হৃদ্ধ্বনি (১০০০: 1621৮ 90587) 
বলে। তোমর1 নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছ যে শণীর অস্থস্থ হইলে চিকিৎসকের! 
হাতের কজির মধ্যে একটি ধমনী চাপিয়া ধরিয়া দেহের অন্ুস্থতা পরীক্ষা 
করিয়া থাকেন। এ ধমনীটিও হৃৎপিণ্ডের ম্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে 
স্পন্দিত হইতে থাকে । স্বার্থ প্রতি মিনিটে হৎপিণ্ড এবং ধমনীর স্পন্দনের 
সংখা] সমান। সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক লেকের হৃৎপিণ্ড এবং ধনী প্রতি মিনিটে 
প্রায় ৭২ বাঁর স্পন্দিত হইয়া] থাকে । স্থতর।ং এই সংখ্যার হ্বাস-বুদ্ধি অস্থুস্থতার 
লক্ষণ বলিয়া ধরা হয়। ধম্নীর স্পন্দন হইতে চিকিৎসকের! হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে 
অনেক তথ্য অবগত হইতে পাবেন। হৃৎপিণ্ডের »ংকোচন এবং বিকোচনের 
ফলেই এই ম্পন্দনের স্ষ্টি হয়। হৃৎপিণ্ড ছুইটি অলিন্দ এবং দুইটি নিলয় লইয়! 
গঠিত। উপরের অলিন্দেই প্রথম স্পন্দন আবস্ত হইয়া নীচের নিলয়ে ছড়াইয়া 
পড়ে। প্রতি মিনিটে ৭২ বার স্পন্দন হইলে প্রতি ম্পন্দনে প্রায় ০৮ সেকেগ্ 
সময় লাগে। 


অথাৎ প্রতি *৮ সেকেণ্ড পর হৃৎপিণ্ডের একটি কবিয়! স্পন্দন হইতে 
থাকে। এই ০৮ সেকেপ্ডের ০১ সেকেওড বরিয়া অলিন্দ ছুইটি প্রথমে সংকুচিত 
হয়। এই সংকোচনের ফলে অলিন্দ এবং নিলয়ের মধ্যবর্তী কপাটক খুলিয়া 
রক্ত নিলয়ে প্রবেশ করিতে থাকে । ০*১ সেকেও্ড পরে নিলয়ে রক্তের চাপ বৃদ্ধি 
হওয়ায় নিলয়ের সংকোচন আরম্ভ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অপিন্দ এবং নিলয়ের 
মধ্যবতী কপাটক বন্ধ হইয়া যাঁয়। এই কপাটক বন্ধ হইবার সময়ই 
আন্দোলনের ( 1780195 ) ফলে প্রথম হদ্ধবনিটি (1:50 17621 90000) 
শ্রত হয়। নিলয়ের সংকোচন কাল *৩ সেকেও্ড কাল। এই ০৩ সেকেওড 
কাল সংকোচনের সময় ছুইটি নিলক্ষের প্রত্যেকটি হইতে প্রায় ৩ আউন্দ রক্ত 


রূক্তসংবহন তস্ রড 


মহাধমনীতে এবং ফুপফুসের ধমনীতে উহাদের অর্ধচন্ত্রীকার কপাটক খুলিয়া 
প্রবেশ করে। ধমনীতে রক্ত প্রবেশ করার ফলে উহাতে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায় 
এবং নিলয় ও ধমনীর মধ্যবর্তী অর্ধচন্ত্রাকার কপাটক হঠাৎ বন্ধ হয়া রক্তের 
নিলয়ে প্রত্যাগমন প্রতিহত করে। ওই কপাটক বদ্ধ হইবার সময় যে 
আন্দোলনের হুষ্টি হয় তাহাতেই দ্বিতীয় হৃদ্ধবনিটি (92০070 1১681 
5000 ) উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই ভাবেই হৃৎপিণ্ডের ধুক ধুক শব বা 
ধ্বনির হৃষ্টি হয়। ইহার পর *"৪ সেকেওড সময় সমস্ত হৎপিগুটিই বিশ্রাম করে। 
এইরূপে মোট ০৮ পেকেণ্ড সময়ে নিলয় হইতে এক বার রক্ত ধমনীতে 
প্রবেশ করে এবং হৃৎপিণ্ডের একটি স্পন্দন (8620 সম্পূর্ণ হয়। যে সময় নিলম় 
হইতে রক্ত ধমনীতে প্রবেশ করে সেই সময় অলিন্দের বিকোচন ঘটে । ফলে 
শিরা হইতে রক্ত এই সময়ে অলিন্দে আসিয়া প্রবেশ করে। ০৮ সেকেণ্ডে 
একটি স্পন্দন পূর্ণ হইবার পদ পুনরায় অলিন্দে অপর একটি স্পন্দনের স্থত্রপাঁত 
হয়। এইবপে হংপিণ্ডের ংকোচন এবং বিকোচনের ফলে হৃদ্‌ম্পন্দনের হ্য্ি 
হইয়া থাকে । প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের হৃংপিণড প্রতিষ্মিনিটে ৭০-৮০ বাব স্পন্দিত 
হইয়া থাকে । শিশু ও মেয়েদের ম্পন্দনের সংখ্যা! অপেক্ষারত অধিক। ছুই 
বরে শিশুদের মিনিটে ১০০-১৪০ বার ম্পন্দন হইয়া থাকে । অতি বুদ্ধাবস্থা 
ব্যতীত বয়স বৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে স্পন্দনেল সংখা।ও হাস পাইতে থাকে । 
প্রৌঢাবস্থায় ৬০-৭* বার হৃদম্পন্দন ইয়া থাকে । আরও অধিক বয়সে ৭৫-৮০ 
বার স্পন্দন হইয়া থাকে । ইহ] ছাড। বুক্সের চাপ বুদ্ধি পাইলে স্পন্দনের সংখ্যা 
কমিয়া যায়। অধিক শারীরিক পরিশ্রমে, ভরে, উৎকণ্ঠা বা অন্য কোন 
মানসিক বিপর্ষয়েও হৃদস্পন্দনের সংখ্যা বৃদ্ধি পইঘ্লা থাকে । একে কার্বন 'ডাই- 
'অক্স(ইডের আধিকা বা অক্সিজেনের হাস ঘটিলেও স্পন্দনের সংখ্যা বুদ্ধি পায়। 

পূর্বেই বলিয়াছি যে হৃদম্পন্দনের ত!লে হালে ধমনীও স্পন্দিত হইতে থাকে । 
ধ্মনীর এই ম্পন্দন কি ভাবে উৎপন্ন হয় এখন তাহ।ই লক্ষ্য করিব। বাম 
নিলয় হইতে রক্ত যখন অর্ধচন্দ্রকৃতি কপাটক খ্ালিয়া মহাধমনীতে হঠাৎ 
সজোরে প্রবেশ করে তখন ধমনীর প্রাচীর প্রসারিত হইয়া! এ রক্ত গ্রহণ 
করে। কিন্তু ধমনীর প্রাচীর স্থিতিস্থাপক : 18500 ) বলিয়া পবমুকর্তে উহা 
সংকুচিত হয়। ফলে এ স্থানেব রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়। অধচন্দ্রারুতি কপাটক 
এই চাপে বন্ধ হইয়া! যায় । আুতরাং রক্ত এই চাপে কিছুট। সামনের দিকে 
অগ্রসর হয়। ধমনী-প্রাচীরের এইরূপ প্রসারণ ও সংকোচনের ফলেই নাড়ীর 
স্পন্দন (09156 ) উৎপন্ন হইয়া থাকে । পর্যায়ক্রমে নাড়ীর এইরূপ স্পন্দনেই 
রক্ত ধমনীর মধ্য দিয়! দেহের বিভিন্ন স্থানে পৌছিয়া থাকে । 


১৩৮ গৃহ-পরিচালন1 ও গৃহ-শশ্রুষা 


ধমনীর মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার কালে রক্ত ধমনীর প্রীচীরে আঘাত 
করিয়া থাকে । রক্তশোত এ প্রাচীরে যে পরিমাণ শক্তিতে আঘাত করিয়া 
প্রবাহিত হয় তাহাকেই রক্তের চাপ (819০ 0:8550:€ ) বলে। প্রাচীবের 
স্কিতিস্বাপকতা দ্বার।ই ধমনীর অভ্যন্তরে রক্তের স্বাভাবিক চাপ রক্ষিত হুইয়া 
থাকে। এই স্থিতিস্বাপকতা নষ্ট হইয়া গেলে রক্তের চাপও বৃদ্ধি পায়। একই 
বয়সের পুরুষ এবং নারীর বক্কেব চাপ সমান নয়। সাধারণতঃ পুরুষের রক্তের 
চাপ নারীর চাপ অপেক্ষা ১০-১৫ মিলিমিটার বেশী থাকে । জন্মের সময় 
শিশুর রক্তের চাঁপ ৭*-৭৫ খিলিমিটার থাকে এবং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ চাপ 
বৃদ্ধি পাইয়া পরিণ'ত বয়মে উহ! প্রায় ১২* মিলিমিটার পর্যন্ত ছয়। একজন 
প্রাপ্তবয়স্ক লোকের স্বাভাবিক ( 2920991 ) রক্তের চাপ উহার বয়সের অর্ধেকের 
সহিত ১০০ যোগ করিলেই পাওয়া যায়। দৈনন্দিন জীবনে নানা. কারণে 
রক্তের চ।প কমবেথ। হইয়া থাকে । ঠাণ্ডা বা গরম জলে মান করিলে রক্তের 
চাপ কিছু বাড়িয়া থাকে। থাচ্য গ্রহণের পর অথবা জোরে শ্বাম-গ্রশ্বাম ক্রিয়া 
করিলেও রক্তের চাপ বাঞ্জিত দেখা যায়। মানসিক চিস্তাঃ উৎ্কণা প্রভৃতিতে 
রক্তের চাপ বৃদ্ধিপায়। মেয়েদেপ ধতুকালে ইহার ত্রাস এবং গর্ভাবস্থায় ও 
প্রবকালে ইহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। 0 


পপ শপ পাপ 


এবার হৃংপিগু। হইতে রক্ত কোন্‌ পথে দেহের বিভিন্ন অংশে যাইয়া উপস্থিত 
হয় এবং কিভাবে আবার হৃৎপিগ্ডে ফিরিয়া আসে তাহা দেখা যাউক। 

চিত্রে গক্তের এই যাতায়াতের পথ দেখান হইল । একমাত্র ফুসফুস ব্যতীত 
দেহের অন্যান্য সকল অংশ হইতে দৃষিত ঝক্ত কার্বন ভাই-অন্মাইড ইত্যাদি 
দেহের আবর্জনা বহন করিয়! উধ্ব ও নিম্ন মহাশিরাপথে দক্ষিণ অলিন্দ এবং 
নিলয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। পরবে নিলয়ের সংকোচনের ফলে এই বুক্ত 
ফুনফুলের ধমণীপথে দুইটি ফুসফুসে যাইয়া উপস্থিত হয়। ফুসফুসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
কোষে (৪1৬০1 ) অসংখ্য জালক ( ০8011181165 ) থাঁকে। এই জালকের 
সাহাযো রক্ত কার্বন ডাই-অক্সসাঁইড গ্যাস পরিত্যাগ করিয়] বাু হইতে অক্সিজেন 
গ্রহণ করে। পরে ফুসফুমের শিরাপথে বাম অলিন্দে আসিয়া উপস্থিত হয় 
ডান অলিন্দ হইতে ফুসফুস হইয়া আবার বাম অলিন্দে রক্তের এই প্রবাহুকে 
01100015215 ০1010180018 বলে। 

বাম অলিন্দ হইতে রক্ত বাঁম নিলয়ে গমন করে এবং সেখান হইতে নিলয়ের 
সংকোচনের ফলে মহাধমনীতে (4১0: ) প্রবেশ করে। মহাধমনী হইতে 
অনেক শাখা-প্রশাখা বাহির হইয়] মস্তিষ্ক, হাত, পা, বৃক্ক, যত, পাঁকস্থলী, অন্ত 
ইত্যাদি দেহের বিভিন্ন অংশে গিয়াছে। একমাত্র ফুসফুসেই কোন শাখা- 


বুক্তসংবহন অস্ত্র ১৩৯, 


প্রশাখ। মহাধমনী হইতে গমন করে নাই। স্থতরাং মহাধধনীর পথে বক্ষ 
ফুলফুম ব্যতীত দেছের মকল অংশে আপিমা উপস্থিত ছয়। মহাধমনীর রক্ত 
অক্সিজেনের জন্য লাল টক্টকে । দেহের বিভিন্ন অংশে এই অক্সিজেন ছাড়িয়া রক্ত 
এ সকল স্থান হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইভ. ইতাদি আংবর্জনা গ্রহণ করিয়। 
বিভিন্ন শিরাপথে উধর্ব ও নিম্ন মহাশিরাঁয় আসিয়া মিলিত হয় এবং সেখান. 
হইতে ডান অপিন্দে প্রবেশ করে। অক্সিজেনের অভাব এবং কারন 
ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতির জন্ত শিরার রক্ত লাল্চে বেগুনী । রক্তের এই 
প্রবাহকে ১55660)10 0100180018 বলে । 

9596612016 01:018007)-এ একটি রক্তপ্রবাহ পাকস্থলী, অস্ত্র, প্রীহা, 
অগ্ন্যাশয় ও যক্কৃত পরিভ্রমণ করিয়! অবশেষে নিম্ন মহাশিরাঁতে অ।পিয়া! মিলিত 
হয়। এইজন্য উক্ত প্রবাহকে দুই প্রস্থ জালক শ্রেণীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত 
হইতে হয়। পাকস্থলী, অক্্ অগ্য্য।শয়, প্রীহা ইত্য।দির জালক শ্রেণীর মধ্য 
দিয়া ধমণীর শুক্ত প্রবাহিত হইয়া পবে একটি শির।পথে আগিয়া মিলিত হয়। 
ইহাকে 09:08] শিবা বলে । এই রক্ত খাগ্য্ুব্যর সার।ংশ, কার্বন ডাই- 
অক্মইভ ইত্যার্দি বহশ করিয়া দ্বিতীয়বার যকৃতের জালক শ্রেণীর মধ্যে 
প্রবিষ্ট হয়। এখানে এই জ।লক শ্রেণীর মধ দিয়া! রক্তের সহিত যকতের 
আদান-প্রদান খটি। থাগ্ঠেণ অতিগিভ্ত প্কে।জ যাহ! ধক্ত অস্ত্র হইতে বহন 
করিয়া আনিয়াছে- এইখানে গ্লাইকোজেনরূপে জমা হইয়া থাকে । যরুত 
হইতে রক্ত এইবার নিম মহাধমনীপগে ডান অলিনে ফিরিয়া যায়। 955050715 
০1100180101%॥-এর অন্য সণ জায়গায় রক্ত কেবলমাত্র একপ্রস্ব জালকের মধ্য 
দিয়াই প্রবাহিত হ"। এইজন্য রক্তের এই প্রবাহটিকে 0108] 95560 বলে। 

আমাদের দেহের সবত্রই কিন্তু রঞ্ধেপ প্রবাহ সব সময় সমান থ।কে না। 
কোন সময় রক্ত কোন একটি অঙ্গে অধিক পরিমাণে প্রব।হিত হয়। আবার 
অন্ত সময় হয়ত এ স্থানে রক্তের প্রবাহ অনেক কমিম়া যায়। কোন অঙ্গের 
প্রয়েজন অনসাবেই এ অঙ্গে রক্তপ্রবাহের পরিমাণ স্থির হইয়া! থাকে । যখন 
একটি অঙ্গ খুব কর্মব্যস্ত থকে তখন উহাতে রক্তের প্রয়োজন বেশী হয়। 
ফলে দেহের অন্যান্য অংশ হইতে রক্ত এ অঙ্গেব দিকে প্রবাহিত হয়। একটি 
উদাহরণ দেওয়া যাউক। আহারের পর আমাদের সকলেরই একটু 
ঘুমের ভান আসে । আমাদের মস্তিক্ট তখন অলস হইয়া! পড়ে এবং গুরুত্বপূর্ণ 
মস্তিদ্ধ চালনার কোন কাজ তখন আমরা করিতে পারি না। ইহার কারণ 
কি? পাবস্থলীতে খাছ্যদ্রখ্য প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে উহ? পরিপাক 
করিবার জন্ত সেখানে বিভিন্ন কোষগুলি সক্রিয় হইয়া উঠে। তখন এ অংশে 


৩৪০ গৃহ-পরিচলিন! ও গৃহ-স্তক্রয। 


ব্ুক্কের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাঁয়। ফলে মস্তিষ্ক হইতে রক্ত পাকস্থলীর দিকে 
প্রবাহিত হয়। মন্তিক্ধে এই ময় রক্ের প্রবাহ মন্দীভূত হয় বলিয়া আমাদের 
“ঘুম পায় এবং তখন আমরা কোন গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার কাজ করিতে পারি ন]। 


স্রস্ম্ম-ভল্ুজ্র 
( 26919186015 ১5821) 


জীবন ধারণের জন্য আমাদের যে শক্তির ( 7:176:6% ) প্রয়োজন তাহা 
সামরা খ।ছ্দ্রবা হইতেই পাইয়া থাকি । খাগ্যদ্রব্যের মধো লুকায়িত এই শক্তি 
পাইতে হইলে আবার অক্সিজেনের প্রয়েজন। অক্সিজেনের সহিত রাসায়নিক 
বেক্রিয়ায় খাছ্দ্রবা হইতে এই শক্তি আমাদের দেহে উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
বাযুর (4১1) মধ্যে অক্সিজেন আছে এবং আমদের প্রয়োজনীষ অক্সিজেন 
আমর] বায়ুর হইতেই গ্রহণ করিয়া থাকি । এই কারণেই আমাদের জীবন 
ধারণের জন্য বায়ু এত প্রস্কেজেন। আবার আমাদের দেহের বিভিন্ন কোষে 
( ০০11) খাগ্যদ্রব্যের সহিত অক্সিজেনের বসায়নিক বিক্রিয়ায় যে শক্তি উৎপন্ন 
হয় তাহ।র সঙ্গে সঙ্গে কার্বন ভাই-অক্সাইভ গ্যাস এবং জলও উৎপন্ন হয়। 
এই ক'বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস অধিক পরিমাণে দেহের মধ্যে জমিতে থাকিলে 
শরীরের ক্ষতি হয়। এইজন্য এই গ্যাস অনবরতই দে€ হইতে অপসারণ করা! 
প্রয়োজন। এই শ্বসন তস্ত্রের সাহায্যেই দেহের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন গ্রহণ 
এব অপ্রয়োজনীয় কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং কিছু জলীয় বাপ ত্যাগ কর! 
হইয়! থাকে । শ্বসন-তস্ত্রের প্রধান অঙ্গ হইতেছে ফুলফুল ([717189 )। 

শ্বসন-ক্রিয়। (7২55১150017): আমরা শ্বপন ক্রিয়া বলিতে সাধারণতঃ 
প্রশ্থাসের (105918010) সঙ্গে ফুমফুসে কিছু বাফু গ্রহণ এবং পরমূহ্র্তে 
নিঃশ্বাসের (65501080101) ) সঙ্গে সঙ্গে ফুপফুন হইতে কিছু বাধু ত্যাগই 
বুঝিয়া থাকি। আসলে কিন্তু ইহা শ্বমন ক্রিয়া নয়। ইহা শ্বসন ক্রিয়ার 
একটি অংশ মাত্র। ইহাকে বাহিক শ্বসন-ক্রিয় (ঘ061009] 1590186007) 
বা সাধারণভাবে :5৪017)8 বলে। বাহিক শ্বসন ক্রিয়ায় ফুসফুম হইতে 
অক্সিজেন জালকের ( ০৪011191165 ) মধ্য দিয়া রক্তে প্রবেশ কবে এবং রক্ত 
হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইভ গ্যাস ফুপফুসের মধ্য দিয়া বাহিরে অপসারিত হয়। 
ফুসফুন এবং জীলকের মধ্যে অক্সিজেন এবং কার্বন ভাই-অক্মাইড গ্যাসের 
এরূপ আদান-গ্রদীনই বাহিক শ্বপন-ক্রিয়া নামে পরিচিত। ফুসফুস ছাড় 
দেহের বিভিন্ন কোষে ও রক্তের সহিত এইরূপ অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই- 


শ্বমন-তস্ত ১৪১ 


অক্সাইড গ্যাসের আদান-প্রদান হইয়া থাকে। স্কুসফুন হইতে অক্সিজেন 
গ্রহণ করিয়া রুক্ত দেহের বিভিন্ন কোষে যাইয়। উপস্থিত হয়। তথায় 
জালক এবং কোষের হুম প্রাচীরের মধা দিয়া অক্মিজেন গ্যাম কোষের মধ্যে 
চলিয়। যায় এবং কোষে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্মাইঙ গ্যাস এ প্রাচীরের 
মধ্য দিয়া রক্তে আসিয়া পৌছায়। কোষ এবং রক্তের মধো অক্সিজেন এবং 
কার্বন ভাই-অক্মাইডের এই আদান-প্রদানকে অভ্যন্তরীণ শ্বসন-ক্রিয়া 
([1)0108111650108019] ) বলে। রক্ত একাবন ডাই-অক্মাইড গ্যাস পরবে 
ফুসফুসে লইয়া! বাহিক শ্বলন-ক্রিয়। দ্বারা বাহিরে পরিত্যাগ করে। 

সুতরাং শ্বদন-ক্রিয়া বলিতে বায়ু হইতে ফুসফুসের সাহাষে; 
অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া এ অক্সিজেন রক্তের মাধ্যমে বিভিম্ন কোষে 
(6৫11) পৌছাইয়া দেওয়া এবং বিভিন্ন কোষ হইতে কার্বন ভাই- 
অক্পাইভ গঠাস রক্তের সাহায্যে গ্রহণ করিয়া ফুনফুসের মাধ্যমে 
বাহিরে পরিত্যাগ করা বুঝায়। 


টা 1 
(87০701/5) (91707011016) 





1। 
॥ 
/॥ 


ফুসফুসের অবস্থান ও গঠন £ আমাদের বক্ষপঞ্জরের (1২1৮9 ) ঠিক' 


নীচে একটি পেশমম় পরদ দ্বারা আমাদের দেহ-গহ্বরকে ছুইটি ভাগে ভাগ 
করা হইয়াছে । এই পরদাটিকে মধাচ্ছদা (101871109800 ) বলে। মধ্যচ্ছদার 
উপরের অংশকে বক্ষ-গহবর (010850 01 001801০ ০8৪৮165 ) এবং নীছের 
অংশকে উদর-গহবর ( 4১১৫0021728] ০৪৮15 ) বলে। বক্ষ-গহ্বরেই ফুসফুদ 
(10265 ) এবং হদ্যন্্র( [26০::) অবস্থিত। এই ছুইটি দেহযস্ত্র দেহের পক্ষে 
অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এইজন্যই প্রকৃতি উহাদের বক্ষপঞ্চজরের থাচার মধ্যে 


১৪২ গৃহ-পরিচালন! ও গৃহ-শুশষা 


অতিযত্বে সুরক্ষিত করিয়! রাখিয়াছে। এই বক্ষ-গহবরে ছুই পাশে ছুইটি ফুসফুস 
অবস্থিত। ডান পাশের ফুসফুসের তিনটি অংশ এবং বাম পাশের ফুসফুসের দুইটি: 
অংশ আছে। প্রত্যেকটি অংশ আবার অসংখ্য ছোট ছোট বাষুকোষ (41 
৪805 ০81150 ৪1011 ) হবার গঠিত। অসংখ্য জালক (০8131119165 ) এই 
সকল বাষুকোষগুলিকে ঘিরিয়া আছে। ফলে বাযুকোষে গৃহীত বায়ুর 
সঙ্গে জালকের রক্তের আদান-প্রদান সহজেই হইতে পাবে। প্রত্যেকটি. 
ফুসফুসের বাহিরের দ্রিকে একটি পাণ্ুলা জলসিক্ত আবরণ আছে। এই 
আবরণটিকে ফুসফুস-ধরা-কলা (16097) বলে। ফুসফুসের উপরে এবং চাবি, 
পাশে আমাদের দেহ-প্রাচীর এবং নীচে মধ্যচ্ছদ] (10181010880 )। এই 
দেহ-প্রাচীর এবং মধ্যচ্ছদার ভিতরের গায়ে অনুরূপ একটি ফুসফুস-ধরা-কলার 
পাতল1 আবরণ আছে। এই দুইটি ফুসফুস-ধরা-কলার অভ্যন্তরীণ অংশটুকু 
(160181 ০৪৮16 ) বায়ু-নিরুদ্ধ অর্থাৎ বাহির হইতে বায়ু ইহার মধ্যে প্রবেশ 
করিতে পারে না। ইহার মধ্যে একটি তৈলাক্ত তরলের (150102078 
11010 ) আবরণ দেখা যায় বাহির হইতে নাসিকার ছুইটি ছিদ্রপথেই 
সাধারণতঃ আমর] বাফু ফুসফুসের মধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকি। নাসাপথের 
প্রথমেই কতকগুপি লোম দেখা যায়। এইগুলি সর্বদাই ভিজা থকে বলিয়া 
বামুর সঙ্গে ধুলিকণা ইত্যাদি প্রবেশ করিলে উহা এ লোমের সঙ্গে আটকাইয়া 
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শ্বাসনালী (/০০৩/০০৩৪) 
(778০865) 


(£5০০153০5) 


যায়। যেখানে লোমগুলি শেয় হইয়ছে সেখান হইতে ভিতরের দিকে নাসা- 
পথের গায়ে কতকগুলি ভাঁজ দেখা যায় এবং উহার উপরে একটি পাতল1 আবরণ 
(18০০3 1067707810৩ ) থাকে । নাসাপথের এই অংশটুকু ফুসফুসগামী 
বাযুকে গরম ও ভিজ! রাখে । ফুসফুকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখিতে হইলে ঈষৎ, 
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গরম ও ভিজা ব! আর বাষুই উহার মধ্যে প্রবেশ করা দরকার । ঠাণ্ডা ও শু 
বায়ু ফুসফুসের পক্ষে ক্ষতিকর । আমর] বাহির হইতে শুফ ও ঠাণ্ডা বায়ু গ্রহণ 
করিলেও নানাপথের এই অংশে আনিয়া উহা! উপযুক্তভাবে উষ্ণ ও আর্দ্র 
হইয়াই ফুসফুসে প্রবেশ করে। নাসাপথের এই অংশ অতিক্রম করিয়া বাঘু 
যেখানে প্রবেশ করে তাহাকে গলবিল ( 99152) বলে । এই গলবিলের 
শেষ প্রান্তে পাশাপাশি দুইটি টিউব বা! নালী দেখা যায়। সামনের দিকেরটি 
শ্বস-নালী ("8০168 ) এবং পিছনেরটিকে খাছ্য-নালী ( 5.5021)89805 ) বলে। 
গলবিল হইতে বায়ু এই শ্বাসনালীতে প্রবেশ কবে। শ্বানালীর উপরের 
অংশটি ([.8175% ) একটু বিশেষভাবে গঠিত। এই অংশেই বাঁষুর এক প্রকার 
কম্পনের ছারা আমাদের স্বরের (৬০:০৩) স্যষ্টি হয়। শ্বামনালীর মুখটি 
খাইবার সময় নিজে হইতেঈ একটি কপাটের ( 8/21819665 ) দ্বারা বন্ধ হইয়া 
যায় যেন কোন খাগ্য-দ্রব্য এ নালীর মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে। সামান্য 
একটু খাছ্-কণাঁও যদি অপাবধানতার জন্য উহার মধ্যে প্রবেশ করে তাহা 
হইলে ফুসফুল হইতে বাফু প্রবলবেগে উহা ঠেঙ্ধীয়! বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা 
করে। ইহাকেই আমরা "বিষম লাগা" বলি। এই শ্বাসনালীটি বক্ষ-পঞ্জরের 
প্রথম হাড় জোড়ার নীচে দুইটি শাখ।নালীতে ( 07,011) বিভক্ত হইয় 
ছুই পাশে ছুইটি ফুসফুসে প্রবেশ করিয়াছে । প্রত্যেকটি শাখানালী আবার 
অসংখ্য সরু সরু প্রশাখানালীতে (:97017$0169 ) বিভক্ত হুইয়! প্রত্যেকটি 
বাযুকোষে (1৬০11) পৌছিয়ছে। স্থতরাঁং শ্বাসনালী হইতে বাু শাখা- 
নালী, প্রশাখানালী হইয়া অবশেষে বায়ুকোষে পৌছে । বাধু গ্রবেশের ফলে 
ফুসফুদ দুইটি ফুলিয়! উঠে আবার বায়ু বাহির হইয়া গেলে চুপসিয়! যাঁয়। শাখা- 
প্রশাখার সহিত ফুসফুসটিকে বড় একগুচ্ছ আঙুরের মত দেখায়। এক একটি 
আঙ়র যেন এক একটি বায়ুকোষ। | 

ফুসফুসের ক্রিয়া ই সাধারণ লোকের ধারণ: ফুসফুন নিজেই বাহির হইতে 
বাধু গ্রহণ করে এবং পরমুহতে আবার উহা পরিত্যাগ করে। আসলে কিন্ত 
ফুলফুসের বাষু গ্রহণ করিবার বা উহ! ত্যাগ করিবার ক্ষমতা নাই। বক্ষ- 
প্রাচীরের পেশী এবং নীচের মধ্যচ্ছদার দ্বারাই এই কাজ সম্পন্জ হইয়া থাকে । 
ক্ব(তাঁবিক অবস্থায় মধ্যচ্ছদ। একটু উপরের দিকে ফুলিয়৷ থাকে এবং উহ দেখিতে 
অনেকটা গন্থজাকৃতি (190006-928960 )। মধ্যচ্ছদীর পেশীসমূহ সঙ্কুচিত 
হইলে উহার উপরের উত্তল অংশ নীচের দিকে নামিয়া আসিয়। প্রায় অনুতূমিক 
(10712000081 ) হইয়া! যায়। ইহার ফলে বক্ষ-গহ্বরের উপর-নীচ বা ল্বালম্থি 
বরাবর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। আবার আমাদের বক্ষপঞ্জরের হাড়গুলির এক প্রান্ত 
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১৪৪ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রষা 


পিছনে মেরুদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। মেরুদণ্ডের সংযোগস্থ হইতে সামনের দিকে 
প্রসারিত হইবার সময় ইহার1 একেবারে অস্থভূমিক (17071501)081 ) তাবে 
না থাকিয়া একটুখানি নীচের দিকে হেলিয়া থাকে । বক্ষপ্রাচীরের পেশী- 
সমূহ সঙ্কুচিত হইলে বক্ষপঞ্জরের অস্থিসমূহের সামনের প্রান্ত উপরের দিকে 
উঠিয়া উহার! প্রায় অনুভূমিক হইয়া যায়। ইহার ফলে বক্ষগহ্বরের বুক 
ও পিঠ বরাবর দৈর্ঘ্য (19800) এবং ডভাইনে-বায়ে পাশাপাশি দৈর্ঘ্য (8686) 


সামনি 0 সরি 





মখটচ্হদরে জেলী সাংকোডনের ফলে বয়ঃগহলনের 
উপর-নী5 লঘালহি দেঘ্য বছ্ধি পায় 





হু চি উপরের দিকে 
বক্ষঃপথচরের একগ্রান্ত _ -77+ উঠিস্লা প্রায় আনুভূমিক হইয়া ঘা 
অপর প্রান্ত একটু ব্ীডের দিকে 
থাকে 
সংকোচথের ফলে বঞচঃপহ্বরের বুক 


রি বরাবর দৈ্ঘি (০৩/০) বুদ্ধি পার 





শত. দেবের ন্ভচঘ্য--৯ 


পোশী সংকোচমের ফলে ডাইনে বায়ে 

পাশাপাশি দৈঘ্্য (97০5০11) বুদ্ধি পায় 
বৃদ্ধি পায়। গতীরভাবে শ্বাম গ্রহণ করিলে আমাদের সকলেরই যে ছুই-তিন 
ইঞ্চি বুকের ছাঁতি (01১55: ) বৃদ্ধি পায়, ইহাই তাহার কারণ। মধ্যচ্ছদা এবং 
বক্ষপ্রাচীরের পেশীসমূহের একই সঙ্গে সঙ্কোচনের ফলে এইক্ধূপে উপর-নীচে এবং 
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পাশাপাশি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হয়। বক্ষগহ্বরের আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
ফুসফুসেরও আয়তন বৃদ্ধি পায়। ফুসফুসের আয়তন (০189) বৃদ্ধি পাওয়ার 
ফলে উহার মধ্যস্থিত বাুর চাপ কঙগিয়া যায় ( বয্নেলের স্বুত্রাহ্ছসারে )। কিন্তু 
বাহিরের বায়ুর চাপের কোন রকম পরিবর্তন না হওয়ায় উহার চাপ ফুসফুসের 
বায়ুর চীপ অপেক্ষা অধিক থাকে । বাহিরের বাস আমাদের নাসংপথ ও 
 শ্বাসনালী দ্বারা ভিতরের ফুণফুসের বায়ুর সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় এই উচ্চ চাপের 
বায়ু প্রকৃতির নিয়মানুসারে ফুসফুসের নিম্টচীপের বাধুর দিকে অগ্রদর হয় 
( কোন গ্যাস বা বাষু সর্বদাই উচ্চ চাপের দিক হইতে নিয় চাপের দিকে 
প্রবাহিত হয় )। এই প্রক্রিয়াকেই আমরা প্রশ্বাস বলিয়! থাকি । মধ্যচ্ছদ] 
নীচের দিকে নামিয়া যাওয়ায় উদর-গহবরে (4১১৫0101191 ০৪৮৮ ) চাপ 
পড়ে এবং সঙ্ষে সঙ্গে পেট ফুলিয়া উঠে। এই জন্যই আমরা যখন প্রশ্বাস গ্রহণ 
করি তখন পেটও ফুলিয়া উঠে। বায়ু এইরূপে ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করিবার 
কয়েক সেকেণ্ডের মধোই মধ্যচ্ছদা এবং বক্ষপ্রাচীরের পেশীসমূহের সক্কোচন দূর 
হয়। ফলে মধাচ্ছদী আবার উপরের দিকে উঠিয্ী যায় এবং বক্ষপঞ্জরের অস্থি- 
সমৃহও পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আমে। ফলে বক্ষগহ্বর তথা ফুনফুসের আয়তন 
কমিয়া যায়। আয়তন কমিয়া যাওয়ায় ফুসফুসের অভ্যন্তস্থ বায়ুর চাপ এবার 
বাহিরের বাযুর চাপের তুলনায় বুদ্ধি পায়। ফলে ফুসফুদ হইতে কিছুট! বাম 
বাহিরের নিম্নচাপের বায়ুর দিকে বাহির হইয়া] যায়। ইহাকেই আমরা নিঃশ্বাস 
বলি। মধ্যচ্ছদা এবার উপরের ধিকে উঠিষা যাওয়ায় উদর-গহ্বরের চাপ 
কমিয়া ধায় এবং পেটও নামিয়া চুপসিয়া যায়। হুতরাং নিঃশ্বাস-প্রশ্থাসের 
সঙ্গে পেটও তালে তালে নামা-উঠা করে। পেটের এরূপ ওঠ1 নামাকে 
81000100108] 0:68001176 বলে । 

একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ লোকের ফুসফুসে ৪ই লিট।র বাম ধরিতে পারে। 
কিন্ত নিংশ্বাস-প্রশ্থীসে সাধারণতঃ ৫০০ সি. সি. বাযুই আদান-প্রদান হইয়া 
থাকে । আমরা খুব গভীরভাবে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াও ফুসফুসের সমস্ত বায়ু 
বাহির করিয়! দিতে পাবি না। আমরা মরিয়া! গেলেও প্রীয় এক লিটাবের মত 
বায়ু আমাদের ফুসফুসে থাকিয়া যায়। 

অক্সিজেন ও কার্বন ভাই-অন্লাইভ গ্যাস আদান-প্রদ্ধান ঃ ফুসফুসের 
প্রত্যেকটি বাঁুকোষের চাঁরিপাশে অমংখ্য জালক ( 58011191065 ) ঘিরিয়! 
আছে। জালক এবং বাঁয়ুকোষের (৪1০11) পাতলাগাত্রীবরণ ভেদ করিয়া 
রক্ত হইতে কার্বন ডাই-অক্মাইভ গ্যাস অনায়াসেই ফুসফুসে এবং পরে ফুসফুস 
হইতে শ্বাসনালীর সাহায্যে নিঃশ্বীসের সহিত বাহিরে চলিয়া! যাঁয়। অন্গরূপভাবে 


১৪৬ গৃহ-পরিচালন1 ও গৃহ-শ্ুশ্রুষা 


প্রশ্থাসের সহিত যে অক্সিজেন ফুসফুসে আলে তাহাও বাম়ুকোষ এবং জালকের 
গাত্জাবরণ ভেদ করিয়া রক্তে গিয়া! উপস্থিত হয়। রক্তের লাল রঙটি উহার রক্ত 
কণিকার জন্য (2০0 019০] ০07045০19)। এক একটি রক্ত কণিকাঁয় কয়েক 
লক্ষ করিয়া হিষোপ্লোবিন (22600021013) ন।মক এক প্রকার প্রোটিন থাকে । 
রক্ত কণিকার লাল রঙটি আসলে এই হিমোগ্নোবিনেরই জন্য প্রত্যেকটি হিমো- 
প্লোবিনেই লৌহ কণিকা থাকে। এই লৌহ কণিকা সহজেই অক্সিজেনের সহিত 
মিলিত হইয়া প্রতোকটি হিমে গ্লোবিনকে অক্সি-হিমোগ্লোবিনে পরিণত করে । 
হিমোগ্লোবিন 4 অগ্সিজেনতঅক্সি-হিমোগ্লোবিন | একটি হিমোগ্লোবিন চারিটি 
অক্সিজেনের অণুর (14016০91) সহিত মিলিত হইয়! একটি অক্সি-হিমোগ্লোবিনের 
অণু গঠন করে। স্থতরাং সহজেই বুঝিতে পার! যায় যে একটি রক্ত কণিকা 
কত লক্ষ লক্ষ অক্সিজেন অণু শোষণ করিতে পারে। প্রত্যেকটি রক্ত কণিকার 
এইবপ অদ্ভুত অক্সিজেন গ্যাস শোষণ করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই ফুসফুস 
হইতে অত সহজেই প্রচুর অক্সিজেন রক্তে প্রবেশ করিতে পারে। রক্তের জলীয় 
অংশে খুব সামান্য অক্সিজেনইন্জ্রবীভূত হইতে পারে । রক্ত কণিকা ন! থাকিলে 
আমাদের দেহের অক্সিজেনের চাহিদা কখনই পূরণ হইত না। 
ফুমফুসের অক্সিজেন অক্সি-হিমোগ্লে(বিনরূপে (0%%-1)60)0810172) রক্তের 
মাধ্যমে অবশেষে বিভিন্ন কোষে (091] ) আপিয়। পৌঁছায়। প্রত্যেকটি কোষের 
চারিপাশে আবার জালকশ্রেণী থিরিয়া আছে। রক্তের অক্সি-হিমোগ্লোবিন 
এখানে আপিয়! ভাঙ্গিয়। যায় এবং উহা! হইতে হিমোগ্লোবিন এবং অক্সিজেন 
উৎপন্ন হয়। অক্সিজেন জালক এবং কোষের পাতল। গাত্রাবরণ ভেদ করিয়! 
কোষের মধ্যে চলিয়া যায় এবং হিমোগ্লোবিন রক্তেই থাকিয়া যায় । অক্সি- 
হিমোগ্লোবিন দেখিতে লাল টক্টকে, কিন্তু হিমোগ্লোবিন একটু কালচে মত। 
এইজন্যই অক্সিজেন চলিয়া যাওয়ার পর জালকেরু রক্ত একটু নীলাভ রঙ ধারণ 
করে। এইরূপে অক্সিজেন গ্যাস হিমোগ্লোবিনের সাহায্যে ফুসফুস হইতে বিভিন্ন 
কেণষে আসিয়া উপস্থিত হয়। বিপাকের (715801190) ) ফলে কোষে যে 
কার্ধন ডাই-অক্সাইভ গ্যাস ও জল উৎপন্ন হয় তাহ1 এই সময় কোষ ও জালকের 
গাত্রাবরণ ভেদ করিয়া রক্তে আপিয়া পৌছায়। রক্তে এই জল ও কার্বন ডাই- 
অক্সাইড গ্যাস মিলিত হইয়া কার্বনিক আযাসিড উৎপন্ন করে। রক্তে এই 
কার্বনিক আযাসিডের আধিক্য ঘটিলে শরীর অনুস্থ হইয়! পড়ে। সুতরাং দুইটি 
উপায়ে এই কার্বনিক আযাসিড প্রশমিত হইয়া থাকে । রক্তের জলীয় অংশে 
(5189098) ধাতব লবণ ও প্রোটিন থাকে । এই প্রোটিন ও ধাতব লবণ কিছু 
কার্বনিক আযাসিডের আযপিডভাব নষ্ট করিয়৷ উহাকে বাই-কার্বনেট-এ রূপাস্তরিত 


রেচন তত্র ১৪৭ 


করে। রক্তের হিমোগ্লোবিন ও ধাতব লবণের সহায়তায় অবশিষ্ট কার্বনিক আসিভ 
বাই-কার্বনেট-এ পরিণত করিয়া! থাকে । এইরূপে প্রোটিন এবং ধাতব লবণের 
সহায়তায় রূক্তের স্বাভাবিক মৃদু ক্ষারীয় ভাব বজায় থাকে এবং কোষ হুইতে 
প্রাপ্ত কার্বন ডাই-অক্মাইভ গ্যাস বাই-কার্বনেটরূপে ( 81-081907280 ) ফুনফুসে 
প্রেরিত হয়। ফুসফুসে আসাঁব সঙ্গে সঙ্গে বাই-কাঁবনেট ভাঙ্গিয়! আবার কার্বন 
ভাই-অক্মাইভ গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং শ্বীসনালীর ছবার। বাহিরে অপসারিত” হয়। 
কুতরাং কোঁষে উৎপন্ন কার্ন ডাই-অক্লাইড গ্যাসের কিছুটা রক্তের জলীয় অংশের 
(1852)2) প্রোটিন এবং ধাতব লবণ দ্বার1 এবং অবশিষ্ট অংশ হিমোগ্লোবিন এবং 
ধাতব লবণ দ্বার! বাই-কার্বনেটরূপে কোষ হইতে ফুসফুসে প্রেরিত হয়। 


০্ন্রে৮ম্ব অভিজ্ঞ 
(070%0:960:5 95 866]1 ) 


খাঁছ্দ্রব্য গ্রহ করিবার পর ইহ পাকস্থস্ত্রী এবং ক্ষত্রান্ত্রে পরিপকপ্রাঞ্চ 
হইয়া রক্তের মধ্যে শোধিত হয়_ইহা পূর্বেই তোমরা পাচনতন্ত্রে পড়িয়াছ। 
সমস্ত খাদ্যদ্রবাই কিন্তু ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে রক্তের মধ্যে শোষিত হয় না। যে সকল 
খাগ্য-দ্রব্যের পরিপাক হয় না তাহা পড়িয়া থাকে। ইহার সঙ্গে থাকে পাকস্থলী, 
ষুদ্ান্ত্র, পিগাশয়, যকত ও অগ্রাশয় হইতে নিংস্ঘত এন্জাইম ও অন্যান্ত পদার্থ। 
তাছাড়া অস্ত্রে বিভিন্ন প্রকার জীবাণুও দেখা যায়। এই জীবাণু এ সকল 
অবশিষ্ট খাছ্-দ্রব্য পচাইয়। নান প্রকার পদার্থের সষ্টিকরে। অন্ত্রের এই অবশিষ্ট 
পদার্থ একন্রে মল (০০5) নামে পরিচিত। দেহের পক্ষে এই মল ক্ষতিকারক । 
বৃহদন্ত্রের সাহায্যে এই মল দেহ হইতে অপলারণ কর] হয়। 

খাগ্দ্রব্যের যে অংশটুকু রক্তের মধ্যে শোধিত হয় তাছ। দেহের বিভিন্ন 
অংশে প্রেরিত হয়। দেহের বিভিন্ন কোষ (০611) এই খাগ্-দ্রব্য হইতে 
নিজেদের ক্ষয় পূরণ, পুষ্টি সাধন ও শক্তি আহরণ করিয়া থাকে । সঙ্গে সঙ্গে 
উহার দেহের অনিষ্টকর কতগুলি পদার্থেরও সৃষ্টি করিয়া থাকে । কার্বনিক 
আযসিড গ্যাস (০2101 01016 £৪5), ইউরবিয় £0:০৪), ইউরিক আযসিভ 
(811০ ৪০1, ক্রিয়েটিনিন (০:69001)6), ধাতব লবণ (11507881710 58165), 
জল ইত্যাদি এই শ্রেণীর পদার্থ । কিরূপে দেহকোষ খাগ্যন্রব্য হইতে তাহাদের 
পুটটি ও শক্তি আহরণ করে এবং এই সকল অনিষ্টকর পদার্থের স্ঠি করে তাহা! 
বিপাক প্রক্রিয়ায় (16691১01192) বিস্তারিতভাবে বলা হুইয়াছে। এই সকল 
অনিষ্টকর পদার্থের মধ্যে কার্বনিক আযাসিড গ্যাস ও কিছু জলীয় বাম্প আবার 


রি গৃহ-পরিচালন! ও গৃহ-শুশ্রাষা 


নিঃখবাসের সঙ্গে ফুসফুসের সাহায্যে আমরা পরিত্যাগ করি । ধাতব লবণের কিছু 
অংশ জলে প্রবীভূত হইয়া ঘামের সহিত ত্বকের মধ্য দিয়া বাছির হইয়া যায়। 
কিন্তু ইউরিয়া ইত্যাদি নাইট্রোজেনঘটিত বিষাক্ত পদার্থ ও অন্যান্ত ব্রবণীয় 
(5০19৮16) দুষিত পদার্থের অধিকাংশই জলের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় মৃত্রাকারে 
বুক্ধের ( £1475 ) সাহায্যে অপমারণ করা হয়। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে চারিটি বিভিন্ন যন্ত্রের (01875) সাহায্যে দেহে 
উৎপন্ন আবর্জনা ও বিষাক্ত দ্রব্যাদি দেহ হইতে অপসারিত হুইয়া থাকে। 
ইহাদের মধ্যে ত্বকের কাজের গুরুত্বই সর্বাপেক্ষা কম। নিম়্ে এই চারিটি দেহ্যন্ 
এবং উহাদেষ সাহায্যে যে সকল পদার্থ অপসারিত হয় তাহ! দেওয়া হইল। 


' 0:89175 ূ যে সকল পদার্থ অপমারণ কর হয়। 


বুক ( 7007655 ) জল ও জলে দ্রবণীয় ধাতব লবণ 
এবং অন্ান্ত পদার্থ । প্রোটিন হইতে 
উৎপন্ন ইউরিয়া, ইউরিক আ্যাসিড, 
ইত্যাদি নাইদ্টরোজেনঘটিত দুষিত পদার্থ 
ূ 











প্রধানতঃ ইহার সাহায্যেই অপসারিত 
হয়। 

কার্বনিক আসিড গ্যাস এবং 
জলীয় বাষ্প ফুপফুসের সাহাযো 
অপনারণ করা হয়। 








ফুসফুল (1581785 ) 





জল ও ধাতব লবণ ঘামেরু সাত 
| অপসারিত হয়। 


বৃহদন্ত্ [0:66 [17055076 ) 


ত্বক (9075) 





মল,খাছ্যের অবশিষ্টাংশ, পিত্বজাত 
বঙিন পদার্থ (3116 01£7091)05), জল, 
(ধাতব লবণ ইত্যাদি মলের সহিত 
বাহির হইয়া যাঁয়। 


রেচন প্রক্রিয়ায় যকৃতের গুরুত্ব কম নয়। অপ্রয়োজনীয় নাঁইট্রেজেন- 
ঘটিত পদীর্থ যরুতের সাহায্যে ইউরিয়ার রূপান্তরিত হইয়া! অপলারণের জন্য বুকে 
প্রেরিত হয়। রক্তের হিমোগ্লোবিন ধ্বংস হইলে যকৃত রক্ত হইতে উহা৷ গ্রহণ 
করিয়া 111৩ 10180961৮এ পরিণত করে এবং উহ পিত্তের সহিত অন্ত 


নির্গমনের জন্য পাঠাইয়া দেয়। পরে মলের সহিত এই 0116 71877612 দেহ 
হইতে অপসারিত হয়। 











রেচন তত্ত্ব 


জবস্থ।ম : রেচন তন্ত্র এক জোড়া বুক ( 11077৩ঢ ), যুতাশয় ( 0£108£5 
915406; ), বৃক ও মৃত্রাশয় সংযোগকারী ছুইটি টিউব (0:6061:8) এবং মৃজাশয় 
হইতে মুত্র বহি্গমনের জন্য উহার সহিত সংযুক্ত অপর একটি টিউব ( 0260012 ) 
ছারা গঠিত। 

বৃ দুইটি পেটের মধ্যে মেকদগ্ডের ছুই দিকে অবস্থিত। এক একটি বৃক্ধ 
দেখিতে সিমের (86817 ) মত; এক ধাব একটু অবতল এবং অপর ধার উত্তল। 
ইহ! আমাদের হাতের মুঠি ( ঢঃ50) অপেক্ষা আকারে সামান্য বড়। প্রত্যেক 
বুক্ধের অবতল অংশ হইতে একটি করিয়া টিউব বাহির হইয়া নীচে মুত্রাশয়ে 
গিয়া মিশিমাছে। এই টিউবকে ইউরেটাব বলে। মৃত্রাশযম একটি ফীপা 
মাংদপিণ্ড। ইহার মধ্যে মৃত্র আসিয়া! জমা হয় এবং প্রায় ৩০০-৪০* পি.সি মুত 













কেজি 
(০0116৯) 


মেডিউলা 
(14609112) 


(00168) 


গবিণীর 


(01519) 


৫ 


অংশ 


বৃষ 


ইহাব মধ্যে জম! হইতে পাবে । এই মৃত্রাশয়ের সহিত আবেকটি টিউব সংযুক্ত 
আছে। ইহাকে ইউরেথখ। বলে। ইহার সাহ।য্যেই মৃক্রাশয় হইতে মৃত্র বাহিরে 
অপসাবিত হষ। 

বৃক্ধের গঠন ও দুষিত পদ্দার্থ রেচন : বৃক্কের যে স্থান হইতে ইউরেটার 
নামক টিউবটি বাহির হইয়াছে তাহার ঠিক উপরেই রেনাল ধমনী ও শিরা! বুক্ক- 
মধ্যে প্রবেশ করিয়! অসংখ্য শাখা, প্রশীখ। এবং অবশেষে জালকে (0901119768) 


১৫০ গৃহ-পরিচালন! ও গৃহ-শুঞষা 


'বিভক্ত হইয়াছে । দেহের বিভিন্ন স্থান হইতে রক্ত দুবিত পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় 
গ্রহণ করিয়! অবশেষে এই বুক্ধে শোধনের জন্য আসিয়া উপস্থিত হয়। সমস্ত বৃন্ধটি 
অসংখ্য মরু সরু টিউবের ( 6891৩9 ) সমষ্টি মাত্র । ইহার চতুম্পাশস্থ বাহিরের 

ংশকে কর্টেক্স (00:08) এবং ভিতরের মাঝামাঝি স্থানকে মেড়ুলা (015৭9119) 
বলে। ইহা ছাড়া ইউরেটার নামক টিউবটি যে স্থান হইতে বাহিত্ব হইয়াছে 
তাহা দেখিতে অনেকটা ফানেলের মত। এই ফাঁনেলাকৃতি অংশকে পেল্ভিস 
(6115) বলে। এই সকল সরু টিউবের এক প্রান্তে বাল্বের মত একটি 
স্ীত অংশ আছে। এই স্ফীত অংশটিকে বোওম্যান ক্যাপস্থল (3০0%/1021)75 
08901০ ) বলে। ইহা বুকের বহিরাবরণ কটেক্সে অবস্থিত। এই ক্যাপস্থলের 
এধো ধমনীর অসংখ্য জালক' (08111180165 ) বর্তমান এবং এই সকল জাঁলক 





জালক 
/ (091)11191195) 
বোগুগ্যান ক্যাপসুল 
(80%/7975 ০819916) 
বক ধমণী দুষিত রক 
বহন করিতেছে 
মোটা মোটা টিউব আসিয়া- 
মিশিয়াছে 


বুকটি কতকগুলি সক সঞ্চ টিউবেব সমক্টি মাত্র 


গ্লোমেরিউলাস ( 01092961105 ) নামে পরিচিত। ক্যাপস্থলের পরেই সরু 
টিউবগুলি আকিয়া বাঁকিয়া কয়েক বাঁর ঘুরিয়া অবশেষে মেডুলা স্থানে অবস্থিত 
অপেক্ষাকৃত মোটা মোটা টিউবে আসিয়। মিশিয়াছে। এক একটি মোটা 
টিউবের সঙ্গে এইরূপ অনেক সরু সরু টিউব আসিয়! মিলিত হইয়াছে। এই 
সকল মোট! টিউবগুলি আবার ইউরেটাঁরের ফানেলাকৃতি মুখের সহিত সংযুক্ত। 


রেচন তন্ত্র ১৫১ 


সরু টিউবগুলি যে পথে আকিয়া বীকিয়! গিয়াছে তাহার চারিপাশে উহাদের 
'ঘিরিয়া অমংখ্য জালক অবস্থান করিতেছে। বৃ ধমনীর মধ্য দিয়া দুষিত রক্ত 
গ্রথমে এই সকল বোওম্যান ক্যাপস্থুলে আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্যাপস্থলের 
অন্তর্গত জীলকের (গ্লোমেরিউলাস) পতল! গাত্রপ্রাচীর ও ক্যাপন্থলের ভিতরের 
গাত্রপ্রাচীরের মধ্য দিয়া ছঁকন প্রক্রিয়ায় ( ঢ11086000) রক্তের মধো 
অবস্থিত দূষিত পদার্থসমূহ, গ্রকোজ, ধাতব লবণ ইত্যাদি জলের সহিত সরু 
টিউবের মধ্যে চলিয়া যায়। মৌমেরিউলাসের গাল্সপ্রাচীরের মধ্য দিয়া রক্ত 
কণিকা ও প্রোটিন জাতীয় পদার্থ যাইতে পাঁরে না। স্থৃতরাং ক্যাপন্থলের এই 
ছাকন প্রক্রিয়ায় রক্ত দূষিত পদার্থ হইতে মূক্ত হইলেও উহাতে ঘকোজ ও 
প্রয়োজনীয় ধাতব লবণের হাঁস ঘটে। কিন্তু এ সরু টিউবের মধা দিয়া যখন 
মূুকোজ, ধাতব লবণ ও দুষিত পদার্থসমূহ জলে দ্রবীভূত অবস্থায় 
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ক্যাপসূলের মধো বিশুদ্ধ রক্ত প্রম্থত হইতেছে 


ক্রমান্বয়ে অপর প্রান্তের দিকে অগ্রদর হইতে থাকে তখন এ টিউবের গাত্র- 
প্রাচীর এ সকল ধাতব লবণ, গ্লুকোজ এবং অধিকাংশ জল শোষণ 
করিয়া পুনরায় রক্তে ফিরাইয়া দেয়। স্থতরাং টিউবের অপর প্রান্তে 
যখন উহ! বড় টিউবে আলিয়া পৌঁছে তখন এ জলীয় ভ্রবণে শুধু দুষিত ও 
অপ্রয়োজনীয় পদীর্থলমৃহই থাকে এবং এই ভ্রবণকেই মুত্র (0009 ) নামে 
অভিহিত করা হয়। এইরূপে অসংখা সক সরু টিউবের মধা দিয় মূত্র আসিয়া 


১৫২ গৃহ-পরিচালন1 ও গৃহ-শুঞষা 


বড় টিউবে পৌছিলে উহা! & টিউব হইতে গবিনীর (0:81) মুখে ফানেলাকতি 
অংশে আসিয় উপস্থিত হয়। এখান হইতে মৃত্র গবিনীর সাহায্যে মুত্রাশয়ে 
গিয়া জম] হয়। এই মৃত্রাশয়ে মৃত্রের আধিক্য ঘটিলে মৃত্রাশয়ের চাঁপে উহা 
নীচের মূত্রনালীর ( 8:00 ) মধ্য দিয়া বাহিরে অপসারিত হয়। মৃত্রাশয় ও 
মূত্রনালীর সংযোগস্থলে একটি ভালৰ (৮৪1০ ) বা কপাট আছে। মৃত্রাশয়ে 
চাপের আধিকা হইলে এ ভালৰ খুলিয়! মুত্র মৃত্রনালীতে প্রবেশ করে। 
স্বাভাবিক অবস্থায় এ ভালবের মুখ বন্ধ থাকে । 


সুাক্ুভভ্দ্র 1 ্বাঞ্ড জর 
(1০:05 55966 ) 


সয়ুতন্ত্র কাহাকে বলে? তোমরা মকলেই লক্ষ্য করিয়ছ যে হাতে 

আগুনের সেকা লাগিলে আমর! সঙ্গে সঙ্গে আগুন হইতে হাত সরাইয়া লই । 

কিন্ত কাহার হুকুমে হাত স্াইয়া লওয়া হয় এবং কোথা হইতে এই হুকুম 

আদিল তাহা! ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? ভাল খাগ্যত্রব্য দেখিলে অথব1 

উহাদের গন্জে আমাদের মুখে লালা নিঃহ্ুত হয়। দেখা কাজটা চোখের 

এবং দ্রাণের কাজট1 নাকের। তাহা হইলে মুখে লালা নি:ক্ত হয় কেন? 

নিশ্চয়ই এই দেখা এবং ঘ্রাণের সহিত লাল। নিঃসরণের একটা কার্ধ-কারণ 
সম্বন্ধ আছে। তাহা হইলে এই কার্ধ-কারণের যোগাযোগ সাধন হইতেছে 
কি প্রকারে? আবার ঘুমন্ত অবস্থায় তোমার গায়ে মশায় কামড়াইল, সঙ্গে 
সঙ্গে ঘুমস্ত অবস্থায়ই তোমার হাত এ স্থানে মশা তাড়াইতে চলিল। কি করিয়! 
হত খবর পাইল এবং কাহার আদেশে সে মশা তাড়াইতে চলিল? এইরূপে 
আমাদের দৈনন্দিন গতিবিধি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে আমাদের হাতি, প!. 
ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির কাজ যেন কোথা হইতে সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত 
১ইতেছে। সেখানে যেমন দেহের বিভিন্ন অঙ্গ হইতে দ্রুত খবর লইয়া যা ওয়! 
হয় তেমনি সেখান হইতে দ্রুত আদেশ বহন করিয়া দেহে প্রয়োজনীয় অঙ্গে 
তাহা! পৌছাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপে দেহের মধ্যে দ্রুত খবরাখবর বহন, 
করিয়া অবস্থানুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করাই আযুতন্ত্রের কাঁজ। দেহের মধ্যে 
সনায়ুতন্ত্৯টিকে টেলিগ্রাফ বিভাগের সহিত তুলনা কর1 যাইতে পারে। মস্তিক্ষের' 
বিভিন্ন অংশ এবং ত্ুযুগ্জাকাণ্ড (501738] ০০৫৭ ) ইছার হেড-অফিল ও দেহের 
সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলি ইহার শাখা অফিস । স্বাুগুলি (76:55) হেড-অফিসের 
সহিত শাখা-জফিসের সংযোগকারী তার এবং বিভিন্ন ইন্ত্রিয়গুলি সংবাদ সংগ্রহ. 


স্নায়ূতন্ত্ব বা নার্ভভন্ত্ ১৫৩ 


কেন্ত্র। দেহের পেশী, গ্রন্থি ইত্যাদি এই অফিসের আজ্ঞাবহ বাহন। হাতে 
আগুনের সেক] লাগা, ভাল খাবার দেখ! বা উহার গন্ধ পাওয়া কিংবা গায়ে 
মশার কামড় ইত্ঠাদি খবর সঙ্গে সঙ্গে ন্সাযুদ্বারা মস্তিষ্কে এবং স্থযুম্নাকাণ্ডে উপস্থিত 
হয় এবং এই হেড-অফিস হইতে আবার সঙ্গে সঙ্গেই হাত সরাইয়া লইবার, মুখে 
লাল! নিঃসরণের এবং হাতের দ্বারা মশ] তীঁড়াইবার হুকুম আসিয়া পৌছে। - 
তাই এ সকল অঙ্গের এইরূপ প্রতিক্রি্না দেখা যায়। ম্বুতরাং যে তঙ্ধ্রের 
সাহায্যে আমরা দেখি, শুনি, ঘ্রাণ বা স্বাদ গ্রহণ করি অথবা! স্পর্শ, 
বেদন1, ঠাণ্ডা, গরম ইত্যাদি অনুভব করি) ভালমন্দ বিবেচন! করি 
কিংব। সুখ-দুঃখ টের পাই এবং কখনও জম্পুর্ণ জ্ঞাতসারে আবার 
কখনও জম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে দেহের অজ-প্রত্যঙগাদি চালনা করি 
তাহারই নাম ন্সীুতান্ত্র বা নার্ভতন্ত্র। 

ন্নাযুতক্ত্রের গঠন £ মস্তিষ্ক বা মগজ এবং স্বযুয্াকাণড লাফৃতন্ত্ের হেড-অফিস 
তাহ! পূর্বেই বল! হইয়াছে। ভ্বৎপিণ্ড হইতে যেমন মহাধমনী বাহির হইয়া উহা 
কতগুলি শাখা ধমনীতে বিভক্ত হয় এবং এঁ শাখঞ্জধমনীগুলি আবার কতগুলি 
প্রশীখা ধমনীতে বিভক্ত হইয়া অবশেষে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে আসিয়া পৌঁছে, 
তেমনি মন্তিক্ধ এবং স্ুযুয়াকাণ্ড হইতে কতগুলি মোটা মোটা নায় (6:৬৪) 
সুতার ন্যায় বাহির হইয়! এগুলি আবাব কতগুলি সরু সরু স্নায়ু স্তায় বিভক্ত 
হইয়া হাত-পা, চোখ, নাক, মুখ ইত্যাদি দেহের বিভিন্ন অঙ্গে আসিয়া শেষ 
হইয়াছে। স্থৃতরাং বিভিন্ন অঙ্গে অবস্থিত এই সকল ন্নীযু (65) স্থযুয়াকাণ্ 
(5017791 ০010) এবং মস্তিক্ক বা মগজ (319117) লইয়াঁই নাযুতস্ত্রটি গঠিত। 

স্নায়ু ন্নাফুতন্ত্রটি আগ[গোড়াই কতগুলি বিশেষ ধরনের কোষের দ্বারা 
গঠিত। এই কোষগুলিকে স্সাফুকোষ (5৮৪ ০6115) বা নিউরন 
(1691012) বলে। আমাদের হাত-পা, ত্বকৃ ইত্যার্দি বিভিন্ন ইন্দ্রিয় 
হইতে মস্তিষ্ক এবং হুযুম্নাকাঁণ্ডে খবর বহিয়া আনা এবং এখান হইতে আবার 
ইন্জ্িয়ে খবর পৌছাইয়৷ দেওয়ার কাজ কিন্তু একই ন্সাযুদ্বারা হয় না। যে সকল 
ন্নাযুদ্বারা বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি হইতে হেড-ফিসে খবর লইয়া যাওয়া হয়, 
তাহাদের সংবেদীয় ন্বাযু (5050৮ 01 82616 টবতাড ) বলে। এই 
সংবেদীয় মধু যে কোষ দ্বারা গঠিত তাহাদের সংবেদীয় নিউরন (961)905 
1)670:017) ) বলে। আবার মস্তিষ্ক এবং সুষুম্বকাণ্ড হইতে খবর যে সকল আমু. 
দ্বার] দেহের বিভিন্ন অঙ্গে লইয়া যাওয়া হয় তাহাদের চেঠিয় নাযু (6261606 0 
0০০: ]ব০:%০) বলে এবং এই সকল ন্বাযু চেষ্টিয় নিউরন (62:61) ৩:০৮ 
০ 1%009001: 1691:02) দ্বার! গঠিত। একটি চেষ্টিয় নিউরন (70601 


১৫৪ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রাষা 


16:০1, )-এর ছবি দেখ । নিউরনের যে অংশে উহ্নার নিউক্লিয়ালটি থাকে 
তাহাকে সেল বডি (0611 0০৫5) বলে। এই সেল বডির একটি অংশ হইতে 
একটি সর স্তার ন্যায় রজ্জব বাহির হইয়াছে । এইটি বেশ লগ্বা--৮।১০ ফুট বা 
তাহারও অধিক হইতে পারে। উহার শেষপ্রাস্ত অনেকগুলি সরু সরু অংশে 
বিভক্ত থাকে । এই লঙ্কা সক রজ্্টিকে আযাক্সন (4১০) বলে। এই 
আাক্সনটির অধিকাংশ অংশই আবার অন্ত একপ্রকার কোষের দ্বারা আবুত থাকে । 
এই দ্বিতীয় প্রকার কোষগুলি শেখ কোষ (91768) ০6115 ) নামে পরিচিত । 
এই কোঁষের উপরে মায়েলিন (15611) নামক চর্বির একটি সাদা আবরণ 
থাকে । এই মায়েলিনের জনই আযাক্সনটি দেখিতে শ্বেতবর্ণ। সেল বডির অন্তান্ত 


দেলবডি--_ 
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চেষ্টিয় নিউবন 


অংশ হইতে আরও কতগুলি ছোট ছোট অংশ বাহির হয় এবং এই সকল উদগত 
অংশগুলি আবার বিভিন্ন শাখা'-গ্রশাখায় বিভক্ত থাকে । এইগুলিকে ভেনভ্রাইট 
€(1705:7111655 ) বলে। সৃতরাঁং এক একটি চেয় নিউরন সেল বডি, আ্যাক্সন 


ন্নাযুতন্ত্র বা না্ভতন্ত্ ১৫৫ 


এবং কতগুলি ডেনড্রাইট লইয়া গঠিত। চেষ্টিয় নিউরনের সেল*বডি এবং ডেন- 
ড্রাইট সাধারণতঃ মস্তি অথব] ন্ুযুক্লাকাণ্ডের মধ্যে থাকে । উহার আ্যাক্পনটি 
এ হেড অফিন হইতে প্রসারিত হুইয়া দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রান্তে 
আসিয়া উপস্থিত হয়। মস্তিষ্ক এবং স্থুযুয়াকাণ্ড হইতে খবর এই আ্যাক্সনের 
সাহায্যে বিভিন্ন অঙ্গে লইয়া যাওয়া হয়। 

সংবেদীয় নিউরন (9155015 টব৪এ০)ও একটি কোঁষ এবং ইহার.নিউ- 
ক্রিয়াসটি উহার সেল বডির মধ্যে অবস্থিত। এই সেল বডি হইতে একটি লম্বা! ও 
একটি ছোট (91১0:6) সরু শৃতার সায় অংশ বাহির হয়। লম্বাটিকে আ্যাক্সন এবং 
ছোটটিকে ডেনডাইট বলে। আ্যাক্সন এবং ডেনডাইট উভয়ের শেষপ্রাস্ত 
কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত থাকে । সংবেদীয় নিউরনের আযাক্সনের 
প্রাস্তটি দেহের বিভিন্ন অঙ্গের (হাত, পা, চোখ, নাক, ত্বক্‌ ইত্যাদি ) কোষের 
সহিত যুক্ত থাকে এবং ডেনড্রাইট মন্তিক বা হ্বযুস্বাকাণ্ডের মধ্যে থাকে । উহার 
সেল বডিটি কিন্তু মস্তিষ্ক বা স্থযুয়্াকাণ্ডের মধ্যে থাকে না। সমস্ত সংবেদীয় 
নিউরনের সেল বড়ি মস্তি এবং স্ুযুক্নাকাণ্ডের ্বীহিরে উহাদের কাছাকাছি 
একটি জায়গায় দলবদ্ধতাবে থাকে । এই জায়গাকে গ্যাংলিয়ন ( 381581100) ) 
বলে। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে খবর গ্রহণ করিয়া সংবেদীয় নিউরন মস্তি 
এবং স্থযুয়াকাণ্ডে পৌছাইয়া দেয়। 

সংবেদীয় নিউরন এবং চেষ্টিয় নিউরনের কতগুলি ত্যাক্সন একত্রিত হুইয়। 
একটি সাযু ( টি ) গঠিত হয়। আ্যাক্সনগুলি মায়েলিনের ( 015০]117) ) 
সাদা আবরণে আবৃত থাকে বলিয়া ্বামুগুলিও দেখিতে সাদ] হয়। সুতরাং 
এক একটি স্নায়ু একগুচ্ছ আযাক্সনের সমষ্টি মাত্র এবং ইহাতে সাধারণতঃ সংবেদীয় 
এবং চেষ্টিয় উভয় প্রকার নিউরনের অ্যাক্সনই বর্তমান। একটি সাযুর সংবেদীয় 
নিউরনের আযাক্সনগুলি, ত্বক, চোখ, নাক ইত্যাদি সংবাদ সংগ্রাহক ইন্ড্রিয়েবু 
কোষের সহিত যুক্ত থাকিয়া সংবাদ গ্রহণ করে এবং এ একই াঁযুর চেষ্টিয় 
আযাক্সনের প্রাস্তনমৃহ পেশী, গ্রন্থি ইত্যাদি আজ্ঞ/বহ অঙ্গের কোষের সহিত যুক্ত 
থাকিয়া মন্তিক ও স্ুযুগ্নাকাণ্ডের আদেশ এ সকল অঙ্গে পৌছাইয়া৷ দেয়। 
স্থতরাং একটি স্নায়ুর মধ্য দিয়া উভয় দিকেই খবরাখবর যাতায়াত করিতে 
পারে। 

লুযুন্থীকাণ্ড ঃ স্বায়ুগুলির অপরপ্রান্ত স্্যুয্নাকাণ্ডে আসিয়া শেষ হইয়াছে। 
ুযুয়্াকাণ্ডের দ্রকে অগ্রমর হইবার সময় সরু সরু স্বাযুগুলি মিলিত হইয়া এক 
একটি মোটা ত্বাযুতে পরিণত হয়। এইরূপ কয়েকটি মোট! নাফ মিলিত হইয়া 
জবশেষে মেক সামু (5011981 7১61:565) নামে মেকদগ্ডের মধ্য দিয় সুযুগ্নাকাণ্ডে 


১৫৬ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শু শব 


আসিয়া মিপিত হয়। স্থযুক়্াকাণ্ডের বুক ও পিঠের দিক হইতে গাছের ডাল- 
পালার স্তায় এইরূপ ৩১ জোড়! মেক সু বাহির হুইয়া হাতে, বুকে, পিঠে এৰং 
'পেটে সর্বত্র ছড়াইয়া! পড়িয়াছে। আমাদের পিঠের মেরুদণ্ডটি কতগুলি ছিদ্র- 
যুক্ত হাড় একটির উপর অপর একটি জুড়িয়া প্রস্তত হইয়াছে । ফলে মেরদ,গুর 


শ্বেত বপের কজহ, 
(0111617710121) 


রবর্ণর কলা-- __২. 
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দেহের বিডিম্ন অংশে স্বাযু, তজ্মের অবস্থান 


মধ বরাবর একটি নলের মত গর্ত আছে। মেকর্দণ্ডের প্রত্যেক ছুইটি হাড়ের 
সংযোগস্থলের দুই পাঁশে দুইটি ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র দিয়া মেক ন্নামুগুলি 
মেকদণ্ডের গর্তের মধ্যে আসিয়া একজ্রে মিলিত হইয়াছে । একগাছা ইলেকট্রিক 
কেবলের (0821) মধ্যে যেমন তারগুচ্ছ বাধ! থাকে, তেমনি মেকদণ্ডের মধ্যে 
ামুকোষের মোটা গুচ্ছ আছে। এই গুচ্ছনীচে বস্তি প্রদেশ হইতে আস্ত 


ন্নাযুতন্ত্র বা নার্ভতন্ত্ ১৫৭ 


কারয়া উপরে মগজের মধ্যে আপিয়া মিলিত হইয়াছে । এখানে মস্তিষ্কের 
করে।টির ছিন্্ দিয়া আবার নানাদিকে ছড়াইয়! পড়িয়াছে। মেকদণ্ডের মধ্যে 
বস্তি প্রদেশ হইতে মগজ পর্যস্ত স্নায়ু কোষের এই গোছাকেই ্থুযুম্নাকাণ্ড 
€ 97011591001) বলে। ইহা প্রায় ১৬ ইঞ্চি লম্বা এবং একটি আঙুলের মত 
মোটা। প্রত্যেকটি মেরুত্সায়ু মেরুদণ্ডের ছিদ্র দিয়া ভিতরে ঢুকিয়!ই ছইটি 
ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহাদের মূল (০90) বলে। একটি মূল পিঠের 
দিকে এবং অপরটি বুকের দিকে আসিয়া স্থযুম্নাকাণ্ডের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে । 
প্রথমটিকে পৃষ্ঠদেশীয় মূল (100158] ০০০) এবং শেষেরাটকে অস্কীয় মুল 
( ৬০)০৪] ০০6) বলে। পৃষ্ঠদেশীয় মূলের মধ্যভাগ কিছুট1 স্কীতকায় এবং 
এই অংশট্রকু সেকদেশীয় গ্যাংলিয়ন (5017581 £81951101) ) নামে পরিচিত । 
পূর্বেই বলিরাঁছি এক একটি ন্মাযুর মধ্যে সংবেদীয় এবং চেষ্টিক্স উভয় প্রকার তন্তুই 
(59:29075 7100 1৬000 10:55 ) বর্তমান। মেকন্সাযুর এই ছুই প্রকারের 
তন্ধ মেকুমূলে আসিয়া ছুইভাগে ভাগ হহই্য়াছে। পেটের দিকে অঙ্কীয় মূলে 
কেবলমান্্ চেষ্টির তন্তুই ( 14০0০: 0165 ) আঙ্ছেে। সুতরাং ইহারা! সযুগ্না- 
কাণ্ড হইতে বিভিম্নদিকে আদেশ বহন করিয়া লইয়া যায়। পৃষ্ঠদেশীয় মূলে 
শুধু সংবেদীগ তত্ত (56030152055 ) বর্তমান । স্থতরাং ইহার সাহাষ্ে 
বিভিন্ন স্থান হইতে সংবাদ আপিয়া পৌছে। সংবেদীয় তস্ধ সংবেদীপ্দ নিউরনের 
দ্বারা গঠিত এবং এই সকল নিউরনের সেল বডি ক্রসুক্নাকাণ্ডের বাহিরে এ স্ফীত 
অংশ গাংলিয়নে অবস্থিত। 

এখন স্থযুক্নীকাণ্ডের ভিতরের অবস্থা দেখা যাঁউক। ন্ধুয়্াকাণ্ডের 
প্রস্থচ্ছেদে (01058 $8061072 ) দুই প্রকারের কল! (01550 ) দ্রেখা যায়। 
মধাথ।নে একটি সরু ছিদ্রের চাঁরিদিকে ধুনর বর্ণের কলা (05 1086৩: ) 
এবং উহার চারিদিকে শ্বেতবর্ণের কলা ( ৮7110 74120ড )।, ধুলব বর্ণের 
অংশটুকু দেখিতে অনেকট] প্রজাপতির সায় ( 8066০195116 086০0 )। 
পূর্বে বলিয়াছি যে চেষ্টিয় নিউরনে্র সেল বডি ন্ুযুয়্াকাণ্ডের মধ থাকে। 
তাছাড়া চেষ্টিয় নিউরনের আযাক্সনের কিছু অংশ মায়েলিন ( ?5৩117)) নামক 
শ্বেত বর্ণের চর্ধি জাতীয় পদার্থে আবৃত থাকে । অ্যাক্সনের এ সাদা অংশটুবু 
ছাড়া নিউরনের অবশিষ্ট অংশ ধূসর বর্ণের । পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে থে 
নুযুম্নাকাণ্ডের মাঝের এ প্রজাপতিসদূশ অংশটুকু সেল বডি, ডেনডরাইট এবং 
মায়েলিনহীন আ্যাক্সন দ্বারা গঠিত। তাই উহ দেখিতে ধূসর বর্ণের । 
ধুনরবর্ণের চারিদিকের সাদা অংশটুকু মায়েলিন-যুক্ত ত্যাল্সন দ্বারা গঠিত। 
মায়েলিনের জন্য. উহা দেখিতে সাদা। হ্ৃতরাং সমস্ত নুযুক্নাকাগ্ডটি কতকগুলি 
সামু কোষের সমষ্টিমাজ্জ। 


১৫৮ ,  গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রুষা 


কাজ ঃ মাথার নীচে শরীরের বিভিন্ন অংশ হাত, পা, ত্বক ইত্যাদি হইতে, 
স্পর্শ, বেদনা, উত্তাপ প্রভৃতি অনুভূতি মস্তিষ্কে বহন করিয়] লইয়া যাওয়া এবং 
পেশীর সংকোচন সষ্টি কর! এই স্ুযুগ্নাকাণ্ডের কাজ। ইহার সাহায্যে কখনও, 
কখনও শ্বাস-প্রশ্বাস এবং রক্ত-চলাচলও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে । লালা গ্রন্থি 
হইতে লাল! নিঃসরণ, হৃৎপিণ্ডের ম্পন্দনের সংখ্যাবৃদ্ধি, পাকস্থলী ও অস্ত্রের 
বিকে।চন, রক্ত-নালীর সংকোচন ইত্যাদি কাজ ইহার সাহায্যে হইয়া থাকে। 
ইহা ছাড়া মল-ত্যাগ, মুত্রত্যাগ, প্রসব ইত্যাদির নিয়ন্থণ কেন্দ্র এই 
নুযুয্নাকাণ্ডে অবস্থিত । 

মস্তিষ্ক 2 মস্তিষ্ক বা মগজটি মাথায় করোটির মধ্যে অবস্থিত। ইহার 
গড়পড়তা ওজন প্রায় ৪৯ আউন্ম। মস্তিষ্কের আবার কতগুলি অংশ আছে-_ 
(১) গুরুমন্তিক (0০616101010 ), (২) খ্যালামাঁস ও অধস্থ্যালামাস (17:17915- 
[003 0 1)5190081917)95 ), (৩) মধ্য মন্তিষক (1৬019-01:811% ), (৪) মন্তিঞ্ক 
যোজক (7০205), (৫) লঘু মস্তিষ্ক (08:9০511870) ) এবং স্ুযুয়াশীর্ষক 
(71600118 01010921586. )। মস্তিষ্ের এই বিভিন্ন অংশ হইতে ১২ জোড়া 
ন্নায়ু বাহির হইয়! মাথা এব ঘাড়ের বিভিন্ন অংশে গিয়াছে । এই ম্াযুগুলিকে 
কধোটি মায় (0081715] [61595 ) বলে। 


মনের অংশ (6০775110৮5) পশগীভের অংশ (02511615110) 





হর5মা হ্ক্ক 


(0918১7৮97) 


গুরুমস্তি্ষ $ মস্তিফের মধ্যে এই অংশটিই সর্বাপেক্ষা! বড় এবং প্রধান 
মস্তিষ্কের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়! ইহ! অবস্থিত। ইহা দুইটি অংশে বিভক্ত 


ল্নাযুতন্ত্র বা নার্ডতন্ত্ ১৫৯ 


প্রত্যেকটি অংশ কতগুলি গভীর খাজের দ্বারা কতকগুলি পিণ্ডে (1,০63) এবং 
প্রত্যেকটি পিগ্ড আবার কতকগুলি অগভীর খাজের দ্বার! কতকগুলি ছোট ছোট 
পিগুকে (2511) বিভক্ত হইয়া আছে। এই সকল পিগুকের কোনটি 
চিন্তাশক্তি, কোনটি দৃষ্টিশক্তি, কোনটি প্রাণশক্তি ইত্যাদির কেন্ত্র। এক কথায় 
বলিতে গেলে গুরুমস্তিকই দেছের প্রকৃত কর্তা । ইহার অগোচরে বা আদেশ 
ব্যতীত খুব সামান্ত ক্রিয়াই ঘটিতে পারে। যাহার গুরুমন্তিষ্কের পিগুকের 
সংখ্যা ধত বেশী তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিও তত প্রথর। শিশুদের 
মস্তিষ্কে পিগুকের সংখ্যা অনেক কম । বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মস্তিফ্কে পিগডকের 
সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়! চিস্তাশক্তি ও স্তিশক্তি কাঁড়াইতে পারা যায়। গুরুমন্তিফের 
পশ্চাতের অংশই বিভিন্ন ইন্দ্রিয় হইতে সংবাদ গ্রহণ করিয়া থাকে । এইখানেই 
শ্রুতিকেন্ত্র, দর্শনকেন্দ্র ইত্যাদি অবস্থিত। গুরুমস্তিফের সামনের অংশ হইতে 
আদেশ দেওয়া হয়। 

থ্যালামাস ও অধস্থ্যালামাস 2 মস্তিফ্ের অন্যান্য অংশগুলি গুরুমস্তিক্কের 
নিয্নদিক হইতে -সথযুগ্নাকাও পর্যন্ত স্থানে পর পর গ্থীবস্থিত। গুরুমস্তিষ্কের ঠিক 
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লন্ব[লম্বিভ।বে কাটা মন্তিষ্ষ-_(3) সুযুক্নাশীর্ম ; (2) উষ্ীষক . (3) পিট্রইটাৰি গ্রন্থি; 
(4) অক্ষিয়়ায়ু ঃ (5) মধ্য মস্তিষ্কেব পশ্চাৎভাগ ; (6) সেরিবেলাম ঃ (৫) খাালামাস 
(8) মধ্য-মস্তিষ্ধ ; (0) প)ালামাসের নিম্নাঞ্চল ; (10) কর্পাস ক্যান্দেসাম। 
(11) গুকমস্তিষ্কের কটেক্স। 
নীচেই ধুসর রঙের বড় অংশটিকে থ্যালামাল বলে। থ্যালাম।পের ঠিক নীচে 
অধস্থ্যালীমাম অবস্থিত। থ্যালামাসের সাহায্যে আমর খুব গরম, খুব ঠাণ্ড। 
বা তীব্র বেদন1 ইত্যাদি গভীর অন্ুসভূতিগুলি অনুভব করিয়া! থাকি। ক্রোধ, 
লজ্জা, অনুরাগ ইত্যাদি মানসিক উত্তেজনাগুলিও খ্যালামাসের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত 
0১১ 


১৬০ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রুষা 


হইয়া থাকে। আত্মরক্ষা বা নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য অপরকে আক্রমণ 
করা এই কাজগুলি পরাসমব্যথী ( 02123510080)600 ) এবং সমব্যথী 
(551279060০) লাম দ্বার] সম্পন্ন হয়। অধস্থ্যাল[মাস এই পরাঁসমব্যথী 
এবং সমব্যথী ন্নায়ু দুইটির ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে। নিদ্রা ও দেহের তাপ 
রক্ষণের ব্যাপারেও অধস্থ্যালামাস প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে । ইহা ছাড়া 
নেহ ও শর্করা জাতীয় উপাদানের বিপাকক্কিয়! ইহার সাহ।য্যে সম্পন্ন হয়। 

মধ্য-মস্তিক্ষ ই থ্যালামান এবং অবস্থ্যালামাসের ঠিক নীচেই এই অংশটি 
অবস্থিত। ইহার উপরের দিকে গুরুমন্তিক, থ্যাালামাম ও অধস্থ্যাল।ম।স এবং 
নীচের দিকে মস্তিষ্ক যোজক ও লথুমন্তিদ্ধ | ইহর পিছন দিকে চারিটি 'ঢৰি 
আছে। ইহাদের পি5তুষট়্ ( 0:0179018 0018011601011)8 ) বলে। উপরের 
পিও দুইটিকে নিমদৃষ্টিকেন্্র বলে। কাঁরণ চোখে হঠাৎ তীব্র আলো পড়িলে 
চোখ যে ছোট হইয়া বা বুজিয়া আসে তাহা এই ঢুইটি টিবির ক্রিয়ার জন্য । 
নিম্নপিগু দুইটি নিমুশ্রুতিকেন্্র নামে পরিচিত কারণ ইহারা শ্রুতিবহ তন্তগুলির 
বিরতি স্থানরূপে কাজ কবে। মধা মস্তিষ্কে লোহিত নিউক্লিয়াস ( [২০৭ 
[5০109 ) এবং কৃষ্ণজেপাদান (90105081809 0100 ) নামক ছুইটি সুম্পষ্ট 
অংশ আছে। লোঠিত নিউক্লিয়।সের সাহ।যোে পেশীর কতগুলি বিশিষ্ট 
সঞ্চালনক্রিয়! সাধিত হয়। ণুণ্য, ব্যায়াম ইত্যাদি ক্রিয়াতে আমাদের পেশার 
নিপুণ সঞ্চালন প্রয়োজন | ক্ুষ্ণোপারান এই সকল পেশীর সঞ্চ।লন ক্রিয়া 
নিয়াদ্রত কবে । 

মস্তি যোজক £ খধ্যমস্তিফষের নীচে এই অংশটি অবস্থিত। ইহ? 
মধ্যমদ্ডিক্ষের সহিত ্বযুন্ননিধক ও লঘু মস্তিষ্কের যোগাযোগ রক্ষা! করিয়া থাকে। 
ইহ1 নাপিকা এবং বাক্যস্ত্রের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে । আহার করিবার সময় 
মুখের এবং গলাধঃকরণের সময় গলার পেশাগুপিও ইহ।ৰ সাহায্যে ক্রিয়া 
করিয়া থাকে । 

লঘু মস্তিক্ষ 3 ইহা মস্তি যোজক, সুযুয্নাশীষক ও মধা মন্তিকের মধ্যে 
যোগ।যেগ রক্ষা করিয়া চলে। হাটা-চলা, দৌড়ান বা কোন প্রক।র 
শারীরিক কাজে আমাদের দেহের বিভিন্ন অংশের পেশ কাজ করিয়া থাকে । 
এই মকল পেশীর কারের মধ্যে পারস্পরিক সামগ্ুশ্্ রক্ষা করাই লঘু মস্তিফকের 
কাজ। পেশীর স্বাভাবিক সংকোচনও ইহার সাহায্যে ঘটিয়া থাকে । 

নুষুন্ধাশীর্ষক £ ইহা ঠিক মন্তিফ যৌজকের নীচে এবং ব্বযুঘ্নাকাণ্ডের উপরে 
অবস্থিত। এই অংশটি হৃদস্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস, ধমনী নংকোচন, লালানিঃসরণ, 
বমন গ্রভৃতি নিয়স্ত্রিত করিয়া থাকে । এই অংশটিতে আঘাত লাগিলে সঙ্গে 


2 স্ব সজ্ঞর 


সঙ্গে সংজা লোপ পায় এমন কি গুরুতর আঘাতে মৃত্যুও ঘটিতে পারে। 
যককতে যে কার্বোহাইড্রেট গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হয় তাহা এই কেন্্র 
হইতে নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যাড ও অন্যান্য ইতর প্রাণীর এই অংশটিই সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ। 

করোটি সায়ু (07291 [ব6.65) $ মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ হইতে যে 
বার জোড়। স্বাযু বাহির হইয়া করোটির ছিদ্রপথে চক্ষু, নাসিকা, জিহবা, 
মুখমণ্ডল, কর্ণ, হৃৎ্পিগু, ফুসফুল, অন্ত্র ইত্যাদিতে গিয়া শেষ হইয়াছে ইহাদের 
করোটি মায়ু বলে। নিয়ে এই সকল স্বামুর নাম, উৎপত্তি ও কাজ দেওয়া 





মস্তিষ্কেব অভান্যর__(1) সৃযুন্নাক1ও ) (2) লঘু-মন্ডিক ॥ (3) মৃষুম্র।শীন ; (১) ইরুমণ্ডিঙ্ষেন 

কটেক্স £ (13) উ্ভীঘক, (4), (6). (0), (9), (9), (10), (1)? (৮৪)? (5%)2 (05), 06), 

(17)--১২ জোৌডা করোটি ধায়ু। ইহাব মধ্যে (10) আধ্বণ সামু (9) অক্ষি সামু, 

(8) মুখমগ্ডলেব সায় ॥ (6) শ্রনণ সায়; (4) ভেগাস ক্স ইত্যাদি । 
হইল। এই সকল স্নায়ুর কোনটি সংবেদীয়, কোনটি চেষ্টিয় এবং কোনটি 
আবার উভয় প্রকার স্বাযুর দ্বারা গঠিত। 

(১) ম্রাণবহু আফু (91£8০6015 6:৬৩ )2 নাধিকার অভ্যন্তরে 
দ্রাণেন্দ্রিয় হইতে বাহির হইয়া এই স্সায়ু গুরুমস্তিফ্কে আসিয়া শেষ হয়। ইহা 
মস্তিষ্কে প্রাণ অনুভূতি বহন করে। সুতরাং ইহা সংবেদীয় ন্নাফু। 

(২) দৃষ্টিবহ জাযু (0০900 7০:56) ইহা অক্ষিপট ( [২6008 ) 
হইতে আরম্ভ হইয়া গুরুমস্তিফের দৃষ্টিকেন্জ্ে আমিয়া শেষ হইয়াছে। ইহা! দৃষ্টি 


১৬২ গুহ-পাঁরচালন! ও গৃহশশুশ্রযা 


অনুভূতি মন্তিফে বহন করিয়া লইয়া যায়। ইছা এক প্রকারের 
সংবেদীয় আাফু। 

(৩) অক্ষিগোলকের পেশীসমূহের চেরি কাকু ( 09০০91901060 
16:5৬) 2 ইহা মধামন্তিফ হইতে উৎপন্ন হইয়া চক্ষুকোটর এবং চক্ষুর 
বাহিরের দিকের পেগীসমূহে বিস্তৃত। এই ন্সায়ুব্র সাহায্যে চোখ উপরে, নীচে 
বা নাকের দিকে ঘুরানো যায়। তীব্র আলোকে যে চোখ ছোট হইয়। আসে 
তা এই স্নায়ুর জন্যই । তাছাড়! ইহার সাহায্যে চোখের উপরের পাতা উঠাইতে 
পারাযায়। এই সমস্তই চেষিয় স্ায়ুর কাজ। 

(৪) অক্ষিগোলকের উর্ধ্ববন্রগ পেশীর লাস (10০90101621 ৪৪) 2 
ইহাঁও মধ্যমস্তিষ্ক হইতে উৎপন্ন হইয়া চক্ষুর পেশীতে বিস্তৃত থাকে । ইহার 
সাহায্যে চোখ নীচের দিকে ঘুরান যায়। ইছাঁও চেষ্িয় ায়ু। 

(৫) আুখমগুলের ভ্রিশাখা। আমু (06600109] তাত )2 ইহা 
সংবেদীয় এবং চেষ্িয় উতয় প্রকার স্নায়ুর দারা গঠিত। সংবেদীয় ন্গাযুগুলি 
সমগ্র মুখমগ্ডলের সাধারণ অন্ৃভূতিগুলি অর্ধচন্দ্রাকার সাযুগ্রন্থিতে লইয়া যায়। 
ইহার চেষ্টিয় স্নামুগুলি মধ্মিত্তিফ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 

(৬) অক্ষিগ্ৌলকের বহিঃপার্খস্ছ পেশীর আয়ু (20৫4০607 
৬:৮০ ): এই স্াযু মধ্যমস্তিফক হইতে বাহির হইয়। চক্ষুর পেশীতে বিস্তৃত 
থাকে । ইহার সাহায্যে একই সঙ্গে এক চক্থৃকে বাহিরের দিকে এবং অপরটিকে 
ন/কের দিকে ঘুবাঁন যায়। ইহা! একটি চেষ্টিয় ্ায়ু। " 

(৭) মৌখিক ক্লাস (29০191 6৮০) 2 ইহ স্বযুয্রাশীর্ষক হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে । সংবেদীয় এবং চেষ্টিয় উভয় প্রকার স্নায়ুই ইহাতে আছে। এই 
স্নাযুর সাহায্যে মুখের সকল পেশী কাজ করিয়া থাকে । জিহ্বার সম্মুখের অংশ 
হইতে স্বাদ-অনুভূতিও ইহার সাহাযো হইয়া থাকে । 


(৮) শ্রুতিবহন জীযু (£0010075 ৮৩ )£ ইহা কর্ণকোটর হইতে 
উৎপন্ন হইয়া! গুরুমস্তিফে আসিয়! শেষ হইয়াছে । ইহার সাহায্যে শ্রুতি-প্রবাহ 
মস্তিষ্কে লইয়া যাঁওয়] হয়। স্থতরাঁং ইহ1 সংবেদীয় সায়ু। 

(৯) জিহবামূলীয় আয়ু ( 051095501017815778681 6:5০) 8 ইহা 
ুযুয়াশীর্ষক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । ইহাঁও সংবেদীয় এবং চেষ্টিয় উভয় প্রকার 
নাযুদ্বারা গঠিত। সংবেদীয় সা জিহবা হইতে স্বাদ-অন্থুভূতি বহন করিয়া 
লইয়া যায়। চেষ্টিয় স্সাযুদঘারা গলবিলের ( 76187512 ) মাংসপেশীর সংকোচন 
হইয়া থাকে । 


ক্ায়ুতন্ত্র বা নার্ভতন্ত্ ১৬৩ 


(১০) ভেগ্াস আয়ু ( ০8০3 ৩:৮৩) £ ইহা! স্থযুয্াশীর্ষক হইতে উৎপন্ন 
হয় এবং সংবেদীয় ও চেষ্টিয় উভয় প্রকার সামুর ছারাই গঠিত। এই সকল স্গাষু 
ফুসফুপ, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থপী, অস্ত্র প্রভভৃতিতে বিস্তৃত থাকে । ইহার সাহায্যে 
পাকস্থলী ও অন্ত্রের সংকোঁচন এবং উহাদের রস ক্ষরিত হয়। হৃৎপিণ্ডের 
্পন্দনের হাসও ইহার সাহাঁযো হইয়া থাকে । সংবেদীয় স্নায়ু ফুসফুস হইতে 
শ্বাস-প্রশ্বাস সম্বন্ধীয় অনুভূতি শ্বীসকেন্দ্রে লইয়া যায়। ৃ 

(১১) মেকুস্সায়ুর সহায়ক জায় (50178] 8.50955015 ৬৬ ) ১ 
ইহার উৎপত্তিস্থল নুযুয্নাশীর্ষক ও স্ুযুম্নীকাণ্ড। স্টার্নে।মেস্টযেড এবং ট্রীপিজিয়স 
নামক দুইটি পেশীর ক্রিয়া ইহার সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হইয়! থাকে। 

(১২) রসনা-নিন্গব্তী আমু ( 75008195591 6৩ ) 2 ইহা] সৃযুম্না- 
শীর্ষক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । জিহ্বার পেশীগুলির ক্রিয়া! নিয়ন্ত্রণ করাই এই 
মধুর কাজ। 

সায়ুতন্ত্রের ক্রিয়! প্রণালী ঃ দেহের মধ স্বায্জজ জাল কিভাবে ছড়াইয়া 
আছে তাহা বলা হইয়াছে এবং তাহাদের কাজ সম্থদ্ধেও আলোচনা করা 
হইয়াছে । কিন্ত স্বাযুগুলি নিজেরাই বাহির হইতে খবব সংগ্রহ করে না বা 
মস্তিষ্ক এবং স্থযুয়াকাণ্ডের আদেশে কার্য করে না। বিভিন্ন খবরাখবর পরিবহন 
করিবার কাজটুকুই স্বামুতন্ত্রের । খবর সংগ্রহ ও আদেশ পালনের জন্য বিভিন্ন 
ইন্দ্রিয়, মাংসপেশী, গ্রন্থি ইত্যাদি বহিয়াছে। স্বতরাঁং একটি কাজ ুসম্পন 
করিতে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, স্নাঘুতন্ত্র, পেশী, গ্রস্থি ইত্যাদি একযোগে কাজ করিষ 
থাকে । একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক | মনে কর, তোম।র ডান পাঁয়ের 
আঙ্গুলে একটি . পৌকায় কামড়াঁইল। সঙ্গে সঙ্গে তুমি ডান পাখানা 
সরাইয়া ফেলিবে। পোকাটি তোমার পায়ের চামড়া ব! ত্বকে কামড়াইল। 
চামড়! বা! ত্বক চারি প্রকারের কোষে গঠিত। ইহাদের কোনটি ঠাণ্ডা, কোনটি 
গরম, কোনটি স্পর্শ আবার কোনটি বেদন1 অনুভব করিতে পাবে । দেহের 
সর্বত্রই এই চারি প্রকারের কোষ ছড়াইয়া আছে। তাই আমর! দেহের সব 
জায়গাযই এই চারি প্রকারের অনুভূতি গ্রহণ করিতে পারি। বাহিরের 
উত্তেজনায় সাড়। দেয় বলিয়া ইহাদের গ্রাহক কোষ ( 2৪০60: ০৪119) বলে। 
পোকার কামড়ের সঙ্গে সঙ্গে এ স্বানের বেদনা-অন্থভূতির গ্রাহককোষে 
উত্তেজনার সৃষ্টি হইবে । আবার প্রত্যেকটি গ্রাহককোষের সঙ্গে স্নামুর একগ্রাস্ত 
সংযুক্ত থাকে । স্থতরাং গ্রাহককোষের উত্তেজনা সংবেদীয় দ্সায়ুর দ্বার! 
হ্যুম্নাকাণ্ডে পরিচাপিত হয়। সংবেদীয় স্নাুর দেল বডি এবং ডেনড্রাইট 
নুযুয়াকাণ্ডের মধ্যে থাকে, ইহা! পূর্বেই বলা হইয়াছে। এবার এই উত্তেজন! 


১৬৪ গুভ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রঘা 


সংবেদীয় ক্সাযু হইতে থযুকনাকাণ্ডে অবস্থিত ৪010360£ নিউরনের সাহায্যে চেষ্টির 
'ীয়ুতে পরিবাহিত হয়। £১৫159:০£ নিউরনগুলি সংবেদীয় এবং চেষ্টিয় নিউরনের 
মধ্যে ডেনডাইটের মাধ্যমে যোগসাধন করে ( চিত্র “ক” দেখ )। একটি নিউরন 


সুমুমাকাণড 
ুুয়াকা /পু 


৩, টি জলি 
/ 7) 


১0১০ 


পাকা ডিন, 


চিএ কি 
অপর একটি নিউরনের সহিত সরাসরি সংযুক্ত থাকে না; দুইটি শংযুক্ত নিউসনের 
ডেনড্রাইটগুনি এক জায়গায় আপিয়া একত্রিত ভর । এই জায়গ।টিকে স।ইনাপ্গ 
( 9$:১07১৪ , পলে। সাইনাপ্মকে আমাদের ইলেকট্রিক সুইস বোর্ডের 
বোতামের সে তুননা করা যাইতে পারে । বোতামটি টিপিয়া দিলেই ছুইটি 
তারের মধো সংঘে।গ সাধিত হইয়] বাতিটি জ্বলিয়া উঠে । বোতামটি না টেপা 
পর্যন্ত উহাদের মধ্যে সংযে।গ সাধিত হয় না এবং বাঁতিও জলে ন1। সাইনাপ্দেও 
দ্ুইটি নিউপুন পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হয় না; উহাদের মধ্যে সামান্য ফাঁক 
থাকে। উত্তেজনার সৃষ্টি হইলে উত্তেজিত নিউরন হইতে আাসিটিল কলিন 
(4১০৪৫০] ০100115) নামক একপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য বাহির হয়। ইহার 
সাহায্যেই সন্নিহিত নিউরনে উত্তেজনার হৃষ্টি হয়। এইরূপে আযসিটিল কপিনের 
আপা সাইনাপ্সের মধ্য দিয়া একটি নিউরন হইতে অন্ত এরটি নিউরনে 





এসপি 
ডি 


চি, 


ন্নায়ৃতন্ত্র বা নাততন্তর 


উত্তেজন! প্রবাহিত হয়। নুযুঘ্াকাণ্ড ও মন্তিফে এইরূপ অসংখা সাইনা্ণ 
আছে। সুইস বোর্ডের বিভিন্ন বোতাম টিপিয়া ষেমন আমর] একই স্থান হইতে 
বিভিন্ন ঘরের আলো জালাইতে পারি, তেমনি এই স্বযুয়াকাণ্ড এবং মস্তিষ্কের 
বিতিন্ন সাইনাগ্দের সাহায্যে খবরাখবর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পাঠাইতে 
পারা যায়। ন্থৃতরাং সংবেদীয় ্নায়ু যে উত্তেজন! স্ুযুক্নীকাণ্ডে বহন করিয়া 
আনিল তাহ] সঙ্গে সঙ্গে 2৭)4$6০: নিউরনের সাহায্যে ছুইটি সাইনাপ্ন অতিক্রম 
করিয়া.চেষ্টিয় আফুছে পাঠান হইল (“খ" চিত্রে ১, ২, ৩ পথে) চেষ্রিয় ল্লায়ু মারফত 






সুস্বম্না কাশ - 
-সাইনাঞ্জ 
(9/78259) 
নাঃ এ সংবেদীয় সায় 
টা নর ্ চেহীয় বায়, 
০ রর শা টি ী ৮ ্ 


চিএ £2+--একট প্রতিবতিত হায়বিক ৮ঞ 8906. 40০ ) 

পায়ের এ স্থনেব পেশীর কাছে গ্বর গেল পা সবাইয়। লও? | সঙ্গে সঙ্গে 
পাঁয়ের মাংসপেণী সংকুচিত ৬ইয়া পা সবাইয়া শইল। মাংসপেশ, গ্রন্থি ইত্যাদি 
যে সকল অঙ্ক সাযুর আদেশ পালন করে তাহাদের 7585060: বলে। সুতরাং 
পোক।র কাপড়ের উত্তেজনা একটি গ্র।হক কোষ, একটি সংবেদীয় সা, 
একটি ৪18569£7 নিউরন, একটি চেষ্টিয় সাধু হয়া আবাঁর মাংমপেশীতে 
ফিরিশা আদল! এইরূপ ক্রি/কে প্রতিবতিত আায়বিক ক্রিয়া (7২০2০ 
80602) বলে এবং যে চত্তে এই ক্রিয়।টি সম্পন্ন হল তাহাকে প্রতিবতিত 
স্ায়বিক চক্র ( 7২65965 ৪:০ ) বলে। স্ঞরাং একটি প্রতিবত্িশ সায়নিক 
চক্র কতগুলি গ্রাহক কোষ ( [২০০]609 ০6119 )) সংবেদীয়, চেয় এবং 
৪018500 নিউরন ও ০8০6০: অঙ্গ লইয়া গঠিত | প্রতিবঠিত স্ায়বিক ক্রিয়! 
সম্পূর্ণ ইচ্ছানিরপেক্ষভাবেই সম্পন্ন হয়। 

সংবেদীয় স্নায়ু দ্বারা সংগৃহীত উত্তেজনা কিন্ এ একই অঙ্গে চেষ্টিয় স্সায়ুর 
ছারা পরিচালিত না হইয়া অন্য অঙ্গেও ( চিত্রে ১, ৪ পথে ) যাইতে পারে । 
উপরের প্রতিবত্তিত স্ায়বিক ক্রিয়ায় পা সরাইয়া লইবার আদেশ স্থযুয়াকাও 
হইতেই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খবরটি প্রথমে মস্তিক্ক 


১৬৬ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রাধা 


যাইবে ( চিত্রে ১, ৫ পথে ) এবং মস্তিষ্ক হইতে পা সরাইয়া লইবার আদেশ 
( চিত্রে ৬, ৩ পথে) পায়ের পেশীতে উপস্থিত হইবে । স্নায়ুর মধ্য দিয়! খবরা- 
খবর মিনিটে ৬৪ কিলোমিটার গতিবেগে গমনাগমন করে । পায়ের আঙ্গুল হইতে 
মেকদণ্ড বা মগজ পর্যন্ত স্থান মাত্র কয়েক ফুট । এইটুকু পথ যাতায়াত করিতে 
এক সেকেণ্ডও লাগে না। স্থতরাং আঙ্গুলে কামড় দেওয়া এবং পা সরাইয়। 
লইবার মধো কোন সময়ের ব্যবধান আছে বলিয়া মনে হয় না। 

হুযুযাকাণ্ডের মধ্যে সাইনাপ্ের মধ্য দিয়া উত্তেজন1 যে বিভিন্ন দিকে যাইতে 
পারে তাহা নিক্ললিখিত পরীক্ষাদ্ধাব] প্রমাণ করা! যাঁয়। 

একটি ব্যাঙের মস্তি সম্পূর্ণপে অপদারিত করিয়া কিছুক্ষণ পরে যদি 
উহার একটি পায়ে আলপিন ফুটান হয়, তবে দেখা! যাইবে যে ব্যাঙ এ পাখানি 
সরাইয়া লয়। ইহা একটি প্রতিবতিত স্সায়বিক ক্রিয়া এবং ইহা চিত্রের 
১, ২, ৩ প্রতিবতিত ন্নায়বিক চক্রে সম্পন্ন হইতেছে । এবার যদ্দি উহার বুকের 
উপর একবিন্দু আঁসিড ফেলা হয় তবে দেখা যাইবে যে ব্যাওটি উহা! হাতের 
সাহায্যে অপসারণের চেষ্টা করিতেছে । হাত ছৃইখানি ধরিয়া! রাখিলে এবার 
সে একখানি প1 বাবার করিতে চেষ্টা কবিবে। ছুইখাঁনি হাত এবং একখানি 
প1 ধরিয়া রাখিলে মে অপর পরী] খানিব পাহায্যে আপিভ অপসারণের চেষ্টা 
করিবে । মস্তিষ্ক অপসারণের জন্য এই সমস্ত ক্রিয়া স্যুক্নাকাণ্ডের আর্দেশেই 
হইতেছে এবং বিভিন্ন হাত-পা ব্যবহার করায় স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে সুযুয্না- 
কাণ্ডের মধা দিয়া সাইনাগ্গের সাহায্যে উত্তেজন1 বিভিন্ন দিকে পরিচালিত 
হইতেছে। মন্তিষ্কটি না থাকায় এই সকল ক্রিয়াতে ব্যাঙের ইচ্ছাশক্তির কোন 
প্রভাব নাই। স্থতবাং এই সমস্তই প্রতিবন্তিত আায়বিক ক্রিয়া । পাকস্থলীতে 
অল্পরস ক্ষরণ, স্থন্বাছ খাছ গ্রহণে মুখে লাল! নিংসরণ, তীব্র আলোকে 
চক্ষৃতারকাঁর সংকোচন, ইত্যাদি সমস্তই প্রতিবত্িত স্নায়বিক ক্রিয়া । 

স্বতল্প সাধুতন্র ( 4১001802010 15215005 5596] )৪ এই পর্যন্ত যে 
নীযুর কথা বলা হইতেছে তাহারা সকলেই মস্তি অথবা স্বযুগ্নাকাণ্ডের প্রত্যক্ষ 
প্রভাবাধীন। মস্তি এবং স্থযুম্নাকাণ্ডই এই সকল ন্নীঘুর কার্ধ নিয়ন্ত্রিত করিয়! 
থাকে । এই সকল স্নায়ু ছাড়াও দেহের মধ্যে অন্য এক প্রকারের ন্াঘু আছে 
যাহার! মস্তিষ্ক এবং স্থুযুগ্নাকাণ্ডের প্রত্যক্ষ প্রভাবের বাইরে । এই জাতীয় 
দাযু-তন্ত্রকে ব্বতন্ত্র মাযুতত্ব বলে। দেহের মধ্যে কোন প্রকার আকম্মিক 
উত্তেজনার কারুণ ঘটিলে তাহার প্রতিবিধান করাই এই জ্জায়ুতন্তরে প্রধান কাঁজ। 
এই ন্বাযুতন্ত্রটিকে ছুইটি ভাগে ভাগ করা যায়--(১) সমব্যথী আয়ু (951- 
290১৩61০ 2367595 ) এবং (২) পরাসমব্যথী আয়ু ( 2285510980600 
2৮9 )। ইহার প্রত্যেকটি বিভাগ কতগুলি নাযুগ্রস্থি (087781301 ) 
অন্তু এবং বহিমুখ যু লইয়া গঠিত। চক্ষু, হৃৎপিণ্ড, ফুলফুদ, যকৃত, প্লীহা, 
অন্তর, বৃক্ধ, মৃত্রাশয় প্রভৃতি স্বতন্ত্র সাযুতন্ত্রের দুইপ্রকার ক্সাযুরই প্রভাবাধীন। 
দেহরক্ষার ব্যাপারে সমব্যখী দ্সায়ু সর্বদাই অপরকে আক্রমণ করিয়া শক্তির 


াযুতন্ত্র বা নার্ভতন্তর. ১৬৭ 


অপচয় করিয়া থাকে । পরাদমব্যথী দ্সাযু বিপরীতভাবে ক্রিয়া করে। সে 
শক্তির অপচয় বন্ধ করিয়া দেহের ক্ষয় পূরণের দ্বার! দেহকে অপরের আক্রমণের 
হাত হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। স্বতন্ত্র ন্নায়ুতস্ত্রের দ্বারা দেহের জলীয় 
অংশের সাম্য রক্ষা করা হয়। ইহা ছাড়া কতগুলি পরাসমব্যথী সামু 
মল-মৃত্র-ত্যাগ এবং সন্তান প্রসবেও সাহায্য করে। পরীক্ষা দ্বার আজকাল 
স্থির হইয়াছে যে স্বতন্ত্র স্নীযুতস্ত্রের উপর মস্তি এবং সুযুয়াকাগ্ডের গুত্যক্ষ 
প্রভাব না থাকিলেও পরোক্ষভাবে মস্তিষ্কের কোন কোন অংশ ইহাঁর উপর 
প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে । 

স্নাযুতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ £ আমাদের দেহের ন্নাযুতন্ত্রকে দুইটি ভাগে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে। মন্তিক্চ ও হুযুয়াকাণ্ড এবং ইহাদের প্রভাবাধীন 
যে সকল স্নায়ু তাহাদের লইয়া একটি বিভাগ গঠিত। এই বিভাগটিকে 
মেরুমস্তিক্ক ত্প্ ( 02121003012] 5556509 ) বলে । ইহ] ছাড়া যে সকল 
সামু মস্তিষ্ক এবং স্থযুম্নাকাণ্ডের প্রত্যক্ষ প্রভাবের বাহিরে তাহাদের লইয়া 
দ্বিতীয় বিভাগটি গঠিত । ইহাকে স্বতন্ত্র সায়ুতন্ত্র (:4.007101010 5596010 ) 
বলে। মেরুমস্তিক্ধ তন্ত্রটিকে আবার দুইটি ভাঁগে্ট ভাগ করা হইয়া! থাকে । 
মস্তিষ্ক এবং ্থুযুয়্াকাওড লইয়! ক্সাসুতন্ত্রের যে অংশটুকু গঠিত তাহাকে কেন্দ্রীয় 
সায়তন্ত্ (0800:81 13০:৬০905 55506100) বলে । মস্তিষ্ক ও স্থযুম্নাকাণ্ড হইতে 
খবরাখবর দেহের বিভিন্ন অংশে যে ম্নাঘু দ্বার] বহন করা হয় এবং দেহের 
বিভিন্ন অঙ্গ হইতে মস্তিফকে এবং স্বযুয়াকাণ্ডে যাহাদের সাহায্যে খবরাখবর 
আনয়ন করা হয়, এই উভয় প্রকার স্নীযু লইয়া বহিরাংশীয় স্বাযুত্ত 
(0010101)618] বতা০৪৪ 559061) ) গঠিত । 

বহিরাংশীয় ন্বাযুগ্ুলির আবার দুইটি ভাগ আছে-_-(১) করোটি জায় 
(015019] টব ৬াড্৪৪ )। মন্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ হইতে মোট ১২ জোড়া 
এইরূপ স্বাঁয়ু বাহির হইয়াছে। (২) মেরল্সায়ু (50105] ব:%55 )। 
সথযুম্নাকাণ্ড হইতে ৩১ জোড়! এইরূপ স্নায়ু বাহির হইয়া দেহের বিভিন্ন অঙ্গে 
বিস্তৃত হইয়া আছে । 

বা 


চা শত] 
'কেন্দ্রীয় সাফুতন্ত্র রা নাফুতন্ 


কছোটি নায় মেরু এ 





অসভ্ঠল্ষললা গ্রল্চ্ভি 
( 000017)6 6182)05 ) 


দেহের বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থি হইতে বিভিন্ন প্রকাবের রস অনবরতই নিঃস্ত 
হইতেছে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বুস কতকগুলি প্রণালীছ্।রা (৫03০0) 
তাহাদের নিজ নিজ ক্তিরাস্থানে লইয়া যাওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ 
পাচন-তস্ত্রে খাগ্দ্রব্যের পরিপাকের জন্য যে লাল৷ লালা-গ্রন্থি হইতে নিঃস্ত 
হয় তাহা কতকগুলি প্রণালী দ্বারাই মুখগহবরে লইয়া যাওয়] হয়। অনুরূপভাবে 
পাঁকস্থলীতেও কতকগুলি রস পরিপাক ক্রিয়ার সাহাঁযোর জন্য বিভিন্ন প্রণালী- 
দ্বারা এস্থানে নীত হইয়া থাকে । লালা-গ্রস্থি ইত্যাদির ন্যায় যে সকল গ্রন্থির রস 
নির্দিষ্ট প্রণ।লী সাহায্যে প্রবাহিত হয় তাহ'দের বহিঃক্ষর! গ্রন্থি (6::০০1176 
51815 ) বলে। প্রথমে ধীরণ! ছিল যে বস-নি:আবী সকল গ্রন্থিরই প্রণালী 
(0০) আছে এবং এই প্রণালী দ্বারাই এ রস দেছের বিভিন্ন স্বানে প্রেরিত 
হয়। বিজ্ঞানী ক্ুড বনাউই (0019006 86101810 ) প্রথমে লক্ষ্য করেন যে 
আমাদের দেহের মধ্যে এমন কতকগুপি গ্রন্থি আছে যাহাঁদের এই ধরনের 
রূস পরিবহনের জন্য কোনও প্রণালী নাই । এ সকল গ্রন্থির রস সরাসরি 
রক্তের মধ্যে এবং লপিকায় (15101) ) নি:হ্গত হইয়া দেছের বিভিন্ন-স্থানে 
প্রেরিত হয়। এইজন্য এই সকল গ্রস্থিকে তিনি প্রণালীবিহীন গ্রন্থি 
( 09০01555 £181)05 ) বলেন । কিন্ত পরে দেখা যায় যে এই প্রকারের সকল 
গ্রন্থিই প্রণাঁলীবিহীন নয়। যেমন, অগ্নাশয় (681001625 ) এই প্রকারের 
একটি গ্রন্থি হইলেও ইহার প্রণালী আছে। অগ্নাশয়ের একটি অংশ হইতে 
রস প্রণালী সাহায্যে পরিবাহিত হয়। আবার অন্ত আরেকটি অংশ হইতে 
বস সরাসরি রক্তে নিঃহ্ুত হয়। এইজন্য এখন এই সকল গ্রন্থিকে 'প্রণালী- 
বিহীন গ্রন্থি" না বলিয়া! অন্তঃক্ষর গ্রন্থি (০0০06 £191705 ) বলা হয়। 
গ্রাক ভাষায় ০০ মানে অন্ত এবং ০09০ মানে ক্ষরণ। অগ্ন্যাশয়ের ছুইটি 
অংশ আছে--একটি অংশ অন্তঃক্ষরা এবং অপরটি বহিংক্ষরা। নিম্নে প্রধান? 
প্রধান অন্ত:ক্ষর। গ্রন্থিঘমূহের নাম দেওয়া হইল । 

(১) পিনিয়াল গ্রপ্ঠি (19681 €1815 0 21310105515 ), (২) পিটুইটারি 
গ্রন্থি (চ1001025 88150 0 1350010155519 ), (৩) থাইরয়েড ব। গলগ্রস্থি 
(1)5101 £1815), (৪) প্যারা-ধাইবুয়েড বা উপগল গ্রন্থি ( 08180051010 


পিটুইটারি গ্রন্থি ১৬৯ 


£181795)) (৫) থাইমাস গ্রন্থি (1[750095 £18100) ও এড্রিন্তাল বা 
কটিগ্রন্থি (4১0161081০0: 80018161078] £181705 ), (৬) অগ্ম্য।শয় 
(181507685), (৭) যৌন গ্রপ্তি 


( 00107805 01 655055 210 


0৮81165 )। রি 

এই সকল অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি টা 
লইয়া অন্তঃক্ষরণতন্ত্র গঠিত | ০ এ 
এই সকল অস্তঃক্ষর1 গ্রন্থি- 7. ৩০, ৮8 ক 


সমূহে রস আারুতন্ধের উপনু ৫. ৮ ৰ 
অদুত উত্তেজনা স্থষ্টি করিয়া | ণ ১১৮ | 
উহার ক্রিয়া নিযন্ধ্িত করে | 11... এ চিরে 

|  প্রির্টি | শা 
বলিয়া স্টালিং (5081117)6 ) / 4 রিনি 
এই বূসকেই হরমোন রি | 
(77011000119 ) নাম দিয়া- । 
ছিলেন। ইতরাজী হরমোন চি র্ | 
কথাটি গ্রীক শব্দ রমা রসিদ 
(7817080) হইতে উদ্ৃত। এ 





1. পিশিষ,ল গ্রুণ্তি ঃ 9. পিট্ুইটাবি গ্রপ্ঠি । 

9. গাঠপযেড গ্রন্থি; 4. খাইম।স গ্রন্থি ঃ 
“রমীও কথাটির অর্থ হইতেছে 5. এডিত্যাপ গ্রপ্তি ; 6. অ্রযাশয় ) 1. যৌন গ্রন্থি 
'আমি উত্তেজনা স্ষ্টি করি? ব! "মি জাগ্রত করি? । অতি সামান্য পরিমাণ 
»বমে|নই স্তন্ত এবং স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন । উহার! 
জৈবিক অশ্ঠঘটকের ন্যায় কাজ করিয়! থাকে । হরমোনের" রাপায়নিক 
বিশ্লেষণে দেখা গিয়াছে যে উনারা প্রধানত: প্রে।টিন জাতীয় যৌগ । অধুনা 
বসায়নাগারে অনেক হরমোন প্রগ্ুত হইয়া থকে । আবার কোন কোন 
হরমোনের রাসাঁধনিক প্রক্তি 'এখন ও সঠিকরূপে রানা যায় নাই । 


/ঞ 


শম্পিট্রউভ্রাল্তি প্রন্চিি 
( 610016915 £19150 01 £75100121)5815 ) 


অবস্থান 2 এই গ্রন্থিটি মস্তিদ্ের নিয্নদেশে চক্ষুব নরাফুর নির্গমন পথের 
অনতিদূরে একটি ডিম্বাকৃতি অস্থিময় কষত্র প্রকোষ্ঠে অবস্থিত। এই গ্রস্থিটিকে 
তিনটি ভাগে ভাগ কর! যাইতে পারে £-- 


১৭০ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুজা 
(১) পুরোভাগ (5815 ৪7)0০10101 ) 
(২) মধ্যভাগ (10815 17766170601 ) 
(৩) পশ্চাৎ্ভাগ (7215 009565710£ ) 

এই তিনটি অংশের মধ্যে পুরোভাগটি বিশেষভাঁগে উল্লেখযোগ্য , কারণ এই 
'অংশ হইতে উৎপন্ন হরমোনলমূহ শরীরের অন্তান্ত অংশ হইতে নিঃম্ছত হরমোন- 
সমূহের ক্রিয়া! নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে । এই জন্যই শরীর সুস্থ রাখিতে সকল 
অন্তঃক্ষরা! গ্রন্থিসমূহের মধ্যে এই পিটুইটারি গ্রন্থিটির গুরুত্ব সর্বাধিক । 

উগুপন্স হরমোনসমূহ  পিটুইটারি গ্রন্থি হইতে একাধিক হরমোন 
উৎপন্ন হইয়া! থাকে । পুরোভাগ হইতে উৎপন্ন হরমোনসমূহের মধ্যে 
নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য । 

(১) দেহবুদ্ধিকারক হরমোন ( (10%/0 1১01009013৫ ), (২) গলগ্রন্থি- 
উত্তেজক হরমোন (75017 90107010006 1)01:00017 [7977] ), 
(৩) কটিগ্রন্থি-উত্তেজক হরমোন (4১01:61)500161০06:0010 1)01000106 ) 
[&0ান। (৪) যৌনগ্রস্থি উঠতিজক হরমোন ( 0111516 30100019008 
1)0107018€ [097] 2150 10611151776 1001077015০ [[.)), (৫) দুগ্ধবর্ধক 
হরমোন (চ0:018067 ) ও (৬ এড্রিনোকর্টিকো হরমোন (&৫161)0- 
০01010061:01010 ) | 


পিটুইটারির পশ্চাৎ ভাগ হইতে তিনটি হরমোন নিংস্থত হয়। 
(১) পিট্রেপিন (010:655519), (২) অক্সিটোসিন বা পিটোসিন (00০০1, 01 
চ১100০107) এবং (৩) বনুমূত্র গ্রতিষেধক হরমোন ( 4১10101916500 2০602 )। 
বর্তমানে নান! গবেষণ! দ্বারা ইহ প্রতিপন্ন কব] হইয়াছে যে পশ্চাৎ ভাগ হইতে 
'এই তিনটি হরমোনের পরিবর্তে কেবলমাত্র একটি হরমোনই নিঃস্থত হয় এবং 
এই হরমোনটি অক্সিটে।মিন ও ভেসোপ্রেমিন (03560011881) ৮65010:638177) 
নামক দুইটি উপাদানে গঠিত। ইহা! ছাড়া পশ্চাৎভাগ হইতে বহুমৃত্ 
(11810665 117911005) প্রতিষেধক একপ্রকার হরমোনও (40610101600 
88০6০) উৎপন্ন হয়। বুক্ধ হইতে জল শোষণে ইহা! সহায়তা করে। 

মধ্যভাগ হইতে ইণ্টারমেডিন (11705177601) নীমক একটি হরমোন 
নিঃশ্ত হইতে দেখা যাঁয়। ইহার প্রভাব এখনও সঠিকরূপে নির্ণয় করা 
হয় নাই। 

(১) পিটুইটারির পুরোভাগ হইতে নিঃস্যত হরমোন দেহের বিভিন্ন অংশের 
স্থসমণ্ডস বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করে। (২) ইহা ছাড় গলগ্রন্থিতে (17:01) 
উত্তেজন। সৃষ্টি করিয়া! উহার হরমোন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করাও এই হরমোনের 


পিটুইটারি গ্রস্থি ্‌ ১৭১ 
(577) একটি কাজ। এই হরমোনের হাস-বৃদ্ধির ফলে গলগ্রন্থি হইতে নিঃস্থত 
হরমোনেরও হীস-বুদ্ধি ঘটিয়া থাকে । সুতরাং গলগ্রস্থিজাত হরমোনের 
অভাবে বা অতিরিক্ত ক্রিয়ার ফলে ঘে সকল রোগ স্থষ্টি হয় তাহার পশ্চাতে 
এই গলগ্রস্থি উত্তেজক হরমোনের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। (৩) ইহা 
ছাঁড়া কটিগ্রস্থি (4১016159] 6187 )-নিঃস্ুত হরমোনের ক্রিয়াও এই জাতীয় 
একটি হরমোনের (4১077) দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। পিটুইটারি গ্রন্থির 
নির্যাস প্রয়োগে যে এডিসন্স্‌ রোগের ( £১01801,5 0195956 ) উপশম হয় 
তাহাই ইহার প্রমাণ। (৪) এই পুরোভাগ হইতে উৎপন্ন অপর দুইটি 
হরমোন (9 & [ন) রী এবং পুরুষের জননেক্ডিয়ের উপর ক্রিয়া করিয়! 
থাকে । ইহাদের প্রভাবে ভিম্বাধারে ( 0৪75 ) ডিম্বাগুর যথাযথ বৃদ্ধি, মাসিক 
ঝতুর নিয়মিত আবির্ভাব এবং অনান্য যৌন হরমোনের নিঃসরণ নিয়ন্ত্রিত হুইয়। 
থাকে । ইহার পুকষের অণ্ডকোষে (65565) শুক্রকীট সৃষ্টিতে সহায়তা করে। 
(৫) এই পিটুইটারি হইতে নিংস্থত প্রোল্যাক্টিন ( 7:019০07) ) গর্ভাবস্থায় 
ও স্তন্র্দানকালে নারীর স্তনে দুগ্ধ ক্ষরণ বৃদ্ধি করিয়া থাকে । (৬) রক্তের চাপ 
বৃদ্ধি করিবার জগ্য এই পিটুইটারি হইতে উৎপন্ন পিট্রেসিন হরমো'নটির কাঁজ 
বিশেষভাবে উলেখযোগ্য । (৭) অক্সিটোসিন জরায়ু সংকোচনের কাজে 
বিশেষ উপযোগী । এইজন্য প্রসবকালে এই হরমোন ব্যবহার করা হয়। 
(৮) এক প্রকার শকরাবিহীন বনুমুত্র (101919865 11751010095 ) রোগের 
চিকিৎসায়ও পশ্চাৎ্ভাগের নির্যাস প্রয়োগ কর] হইয়। থাকে । 
অতিরিক্ত কার্ধকলাপ £ শৈশবে যদ্দি পিটুইটারি গ্রন্থির ক্রিয়াশীলতা 
( ৪০0%1065 ) অতিশয় বুদ্ধি পায় তাহা হইলে অতিকাক্ত্ব রোগ 
(516817050)) দেখা দেয়। এই রোগে শিশুর দেহের অস্থি ভ্রুত বৃদ্ধি পায় 
এবং শীত্রই সে দানবারুতি লাভ করে । এই প্রকার লোকের উচ্চতা ৮-৯ ফুট 
পর্বস্ত হইতে পারে। ইহাঁতে বিপাক শক্তি (27568190115 ) বৃদ্ধি পাঁয় এবং 
বনমূত্র রোগের ্থষ্টি হয়। ইহাদের প্রজনন শক্তিও নষ্ট হইয়া যায়। বয়স্ক 
লোকের দেহে এই গ্রন্থির অন্িবিক্ত কার্যকলাপের জন্য এক্রোমেগালি 
( 80101065915 ) রোগ দেখা দেয়। ইহাতে বয়স্ক লোকেদের হাত, পা, নাক, 
কান, চিবুক, ঠোঁট ইত্যাদি অস্বাভাবিক রকম বুদ্ধি পাইতে থাকে | ফলে 
তাহার মুখের স্বাভাবিক পৌন্দর্য নষ্ট হইয়া দেখিতে অনেকটা বনমানুষের মত 
হয়। ইহা! ছাঁড়া এই গ্রন্থির অতি ক্রিয়াশীলতার জন্য কুশিং রোগও দেখ 
দিতে পাবে। নিতম্ব ও মুখমণ্ডলে চবির আধিক্য, হাত, পা এবং মুখের কালচে 
ভাঁব, কেশ বহুলতা ইত্যাদি এই রোগের,লক্ষণ। 


১৭২ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শু্ষা 


অপ্রতুল কার্বকলাপ্‌ 2 পিট্ইটারি গ্রস্থিটি শৈশবে যথোপযুক্ততাবে অক্কিয় 

না হইলে বামনত্ব (058788 প্রাপ্তি ঘটিতে পাবরে। ইহাতে দেহের 
কোন বৃদ্ধি হয় না। যৌবনাগমে এই 
সকল লোকের দেহে যৌবনের কোন 
চিহ্ুই দেখা যাঁয় না। ছেলেদের 
দাড়ি-গেঁফ, স্বর্ভঙ্গ ইত্যাদি এবং 
মেয়েদের স্তনবৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণসমূহ 
এই সকল বামনদের দেহে প্রকাশ 
পায় না। ইহ] ছাড়া গ্রন্থিটির অপ্রতুল 
ক্রিয়াশীলতার জন্য দেহ 

শীর্ণ হইয়া! শুকাইয়1! গেলে 
তাহাকে সাইমণ্ড রোগ 









দেহেণ উপন পিঃইটাপি গ্রন্থির প্রভাব | মধাহ্বলে _গডপড়ত। উচ্চ ত!বিশিষ্ট লোক । 
বামে পিট্রুইট।বিব অতিবিক্ত কাধকলাপেব ফলে অতিকায় প্যক্তি । 
দক্ষিণে_-পিট্ুইটী'বির অপ্রতল কাথকলাপের ফল প্রসূত বামন 


বলে। পিটুইটারির পুরে।ভাগ এবং পশ্চাদভাগ উভদ্ের অক্ষমতার জন্য 
ফলিক রোগ ( ঢা0115005 95150101006 ) ) নামক এক প্রকার রোগ জন্মিয়া 
থাকে । ইহা অল্প বয়সেই হইয়া থাকে । ইহাতে দেহের যথাযথ বৃদ্ধি হয় না 
এবং মুখ ও চোখের ভাব হাবাঁর মতো! হয়। যৌবনের লক্ষণসমূহ দেহে বেশী 
বয়সে দেখা দেয়। 


গিলগ্রল্কি লা শইল্্ত্সেভ গ্রন্থি 
(70105101 £181705 ) 


অবস্থান ; ইহ! গ্রীবাদেশে বাগযস্ত্রের থাইরয়েড অস্থির কিছু নীচে অবস্থিত 
দেখিতে একটি থলির মত। এই থলির মধ্যে একটি আঠাল তরল পদার্থ 
দেখিতে পাঁওয়া যায়। এই তরল পদার্থের মধোই থাইরয়েড গ্রন্থির হরমোন 
থাকে । পূর্ণবয়স্ক বাক্তির গলগ্রস্থির গডপড়ত ওজন প্রায় ২৫ গ্রাম হয়। 
রক্ত নান] শাখা-প্রশাখায় অধিক পরিমাণে এই গ্রন্থির মধ্যে প্রবাহিত হয়। 

হরমোন ও কাজ 2 গনগ্রন্থি £ইতে যে হরযোনটি নিঃত হয় তাহ!কে 
খাইরোক্িন (151০য106 ) বলে । আয়োডিন থাইরোক্সিনের একটি প্রধান 
উপ!দ,ন। এইজন্যই খাছ্যে আয়ে।ডিনের অভাব হইলে দেহে এই হরমোনেরও 





১নং চির--গ্রেভস বে।গাক্রান্থ মহিলা । ২ন* চিত্র- এ মহিলাটিব খাইবষেও গ্রপ্তি 
অ!ংশিক অপসারণের পবের অবস্থ। | 


অভাব লক্ষিত হয়। থাইরোক্সিন প্রধানত; দেহের বিপাক (00602011517 ) 
ক্রিয়ায় সহায়তা করিয়! থাকে । 

অতিরিক্ত কার্ধকলাপ (775617০6515 )2 কোন কোন ব্যক্তির 
গলগ্রস্থিটি বৃদ্ধি পইয়া অধিক পরিমাণে হরমোন উৎপন্ন করে। ফলে 
এ ব্যক্তির অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। সে অনিদ্রায় ভূগিতে থাকে 
এবং মেজাজ রুক্ষ ও খিটখিটে হয়। এই অতিরিক্ত সক্রিয়তার একটি কুফল 
গ্রেভস্‌ ৫রাগ ( 08595 0152855 )। এই রোগে গলগ্রন্থি বৃদ্ধি পায় এবং 
চক্ষু দ্ইটি অস্বাভ[বিকভাবে ঠেলিয়। বাহির হইয়া আপে । হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন 
তীব্র ও দ্রুত হয়। দেহদ্রতক্ষয় হয় এবং তাপ বুদ্ধি পায়। হাত পায়ের 
“অতি হুল্স্ম কম্পন দেখা দেয় এবং বহুমুন্ন রোগ হয়। 


১৭৪: গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-তশরাযা 


চিকিগুস! £ গলগ্রন্থির এই প্রকার অতিরিক্ত কার্ধকলাপ এ গ্রদ্থির 
অধিকাংশ (প্রায় আট ভাগের সাত ভাগ ) কাটিয়া বাদ দিলে উপকার পাওয়! 
যায়। বর্তমানে অবশ্ত এই প্রকার অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় না কারণ 
প্রপিল ও মেথিল থায়োইউরেসিল (0:9951 ৪170 [06051 05109019011 ) 
গধধ প্রয়োগে আজকাল এই রোগ দূর কর! যায়। 


অপ্রতুল কার্ধকলাপ (15908০05105 ) পূর্বেই বলিয়াছি আয়োডিন 
গলগ্রন্থি নিঃহ্থত হরমোনের একটি উপাদান। স্থতরাং খাছ্যে আয়োডিনের 
অভাব হইলে দেহে হরমোনের উপাদান কমিয়া যাইবে । খাছ্য এবং পানীয় 
জলে যে সামান্য পরিমাণ আয়োডিন থাকে তাহাই গলগ্রন্থির স্বাভাবিক কার্য 
কলাপের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্ত কোন কোন অঞ্চল যথা, উরাল, ককেসাস, 
মধ্য এশিয়ার পারত্য অঞ্চলের মাটি এবং জলে আয়োডিনের পরিমাণ এত 
অল্প যে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের দেহে আয়োডিনের অভাব দেখা দেয়। ফলে 
গলগ্রস্থির কোৌষগুলি আরুতিতে বৃদ্ধি পায় এবং উহার মধ্যন্থিত তরলের পবিমাণ 
বৃদ্ধি পাইয়া থলিটি বড় হুয়া ফুলিয়া উঠে। এই অসুস্থ গ্রন্থির ওজন ৪1৫ 
কিলোগ্রাম পর্ষস্ত হইতে পারে । এই অবস্থাকে গলগণ্ড রোগ ( 00:06 ) 
বলে। প্রতিদিন খাছ্যের সহিত ০"২ গ্রাম করিয়া আয্বোডিন মিশ্রিত লবণ 
( 3০৭$8100 $900 ) খাইতে দিলে দুই সগ্চহের মধ্যেই এই বে।গের উপশম 
হইয়া থাকে । 

গলগ্রন্থির অপ্রতুল কার্কলাপের জন্য শিশুদের কক্রেটিনিজম্‌ (0:871570) 
নামক রোগ হইতে দেখা যাঁয়। ইহার ফলে শিশুদের দেহ বুদ্দিপ্রাপ্ত হয় না 
এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নান৷ প্রকার বিকৃতি দেখা দেয়। দেহের চামড়। পুরু 
হয় এবং জিহ্বা বড় হইয়া মুখের বাহিরে ঝুলিয়া থাকে । আহঙ্গুলগুলি মোটা 
এবং ছোট ছোট হয়। এই সকল শিশুর বয়স বৃদ্ধি পাইয়া! যৌবনে পদার্পণ 
করিলেও যৌবনের কোন লক্ষণই ইহাদের মধ্যে দেখা যায় না। অর্থাৎ 
ছেলেদের গোঁফ, দাড়ি ইত্যাদি এবং মেয়েদের স্তনবৃদ্ধি, রজো-দর্শন ইত্যাদি 
দেখা যায় না। এই সকল শিশুদের বুদ্ধি-বৃত্তি অত্যন্ত কম থাকে এবং দেখিতে 
হাবার মতো হয়। 

পরিণত বয়সে এই গ্রন্থির অক্ষমতার জন্য মিক্সিডিম1 ( 14 0106709. ) 
ন।মক এক প্রকার শোথরোগ দেখ! দেয়। ইহাতে চোখ, মুখ ফুলিয়া উঠে এবং 
মাথার ও ভূকুর অধিকাংশ চুল উঠিয়া যায়, প্রজনন শক্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং 
মেয়েদের খতু বন্ধ হইয়া যায়; চোখে মুখে বুদ্ধিমত্তার অভাব এবং আলম্ত ও, 
ঘুমের ঢুলুচুলু ভাব দেখা যায়। 


কটিগ্রস্থি বা এদ্রিন্তাল গ্রন্থি ১৭৫ 


চিকিৎসা £ ক্রিটিনিজম এবং মিক্সিডিমা রোগ গলগ্রন্থি নির্ধাস (668৫6) 
খাওয়াইয়া অথব1 থাইরোক্সিন হরমোনের চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য করা! 
যাইতে পারে । ণ 


করিনি 1 এক্ড্রিন্যণজ্ন গ্রল্তি 


( গ05 507970818 ) 


অবস্থান : মানবদেহে ছুই পাশে দুইটি বুকের (70016৮ ) উপর্রে এই 
গ্রন্থিদ্ধয় অবস্থিত। এইজন্যই ইহাদের কটিগ্রন্থি বলে। বামদিকের গ্রন্থিটি 
আকারে অপেক্ষাকৃত একটু বড়। প্রত্যেক গ্রন্থির আবার দুইটি স্ুম্পষ্ট অংশ 
আছে- (১) বহির্ভাগ (০০:65 ) এবং (২) কেন্দ্রীয় ভাগ (0060119 ) 

হরমোন £ কটিগ্রস্থির দুইটি অংশের মধ্যে বহির্ভাগই / ০০1০) জীবন 
ধারণের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া গণা করা হয়। এই অংশ হইতে একাধিক 
হরমোন নিঃল্ছত হয়। বহিভাগের নির্ধাপ € &সট৪০৮ ১ যাহার মধ্যে & 
অংশের সকল হরমোনসমূহই বর্তমান থকে- তান্ধীকে কর্টিন (০০612 ) বলা 
হয়| কেন্দ্রীয় বা মধ্যাভাগ হইতেও একাধিক হরমোন উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
ইহাদের মধ্য এড্রিনেলিন বা এপিনেফিন ( ০ 0] 210116191)111)6 ) 
হর্মোনটি উল্লেখয্যেগ্য | 

কাজ 3 (১) গ্রস্থির বহির্তাগের ক্রিয়ার ফলে দেহের পেশীলমূহের শক্তি ও 
সংকোচন ক্ষমতা রক্ষা পায়। (২) ইহা দেহের জলীয় অংশের এবং ধাতৰ 
লবণের পবিমাণ নিয়ন্ত্রিত করে। (৩) ইহার সাহায্যে রক্তের চাপ বুদ্ধি পায়। 
(৪) স্ত্রী এবং পুরুষের যৌনগ্রন্থিদ্বয়ের বৃদ্ধি এবং বিকাশ এই গ্রন্থি দ্বার] নিয়ন্ত্রিত 
হয়ঃ (১) গ্রন্থির কেন্দ্রীয় ভাগ হইতে উৎপন্ন এড্িনেলিন হৃৎপিণ্ডের উত্তেজক 
হিসাবে একটি উপকারী শুধধ। (২) ইহার সাহায্যে হাঁপানী রোগীর 
শ্বাসকষ্টের উপশম হয়। (৩) রক্তে গ্ুকোজের পরিমাণ এই হরমোনের 
প্রয়োগে বৃদ্ধি পাইয়া! থাকে । (৪) রক্তে লোহিত কণিকার সংখা! বৃদ্ধি করিয়া 
ইছা! রক্তের অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে (৫) ইহার প্রয়োগে 
লালাগ্রন্থির নিঃসরণ বুদ্ধি পায়। এড্রিনেলিনকে জরুবীকাঁলীন হরমোন 
( দ061561)05 70100000 )-ও বলে। কারণ ক্রোধ, ভয় ইত্যার্দি দেহের 
জরুরী অবস্থায় এই হরমোনটি রক্তে অধিক পরিমাণে নিঃস্যত হইয়! দেহকে এ 
জরুরী অবস্থার উপযোগী করিয়া তোলে । 

অতিরিক্ত কার্ষক্ষমতার ফল £ এই গ্রন্থির অতিশয় ক্রিয়াশীলতার ফলে 
পুং-শিশু অতিকায় মানবশিশুভে পরিণত হয়। শরীরের পিন বৃদ্ধি 

501--১২ 


১৭৬ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রষা 


পায় এবং ওজন বয়সের তুলনায় অস্বাভাবিক রকম বৃদ্ধি পায়। মেয়েদের অল্প 
বয়সে দেহে পূর্ণ নারীত্বের কতগুলি লক্ষণ ফুটিয়! উঠে এবং দেহের বিভিন্ন স্থানে 
অস্বাভাবিক রূপে কেশোদ্গম্‌ হইতে থাকে । প্রাঞ্ধবয়স্ক মেয়েদের পুরুষের 
মত বাইরের লক্ষণগুলি (দীাড়ি-গেঁফ, ইত্যাদি ) প্রকাশ পায় এবং ভাহাবা 
পুরুষালি মেয়েতে পরিণত হয়। 

অপ্রতুল কার্ধক্ষমতার ফল 2 এই গ্রন্থির অক্ষমতার জন্য শিশুর দেহের 
যথাযথ বৃদ্ধি হয় না এবং দিনের পর দিন দেহ রুশ হইতে থাকে । প্রাঞ্ধ 
বয়স্কদের অকালবার্ধকা দেখা দেয় এবং প্রজনন শক্তি হাস পায়। কখনও 
কখনও এডিসন্স্‌ রোগও (£0015905 0159956 ) হইয়া! থাকে । এই 
রোগের ফলে পেশীর শিথিলতা, অল্প পরিশ্রমে ক্লান্তি, রক্তের চপ হাস, পরিপাক- 
শক্তি হাস এবং হাত-পা ইতাদিতে এক প্রকার কালো কালো দাগ জন্মে । 


তমীন্ন গ্রল্ভি 
€ 0300845 ) 

অবস্থান 2 অন্যান্য গ্ন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূ্ের মত এই যৌন গ্রন্থি স্ত্রী এবং 
পুরুষের দেছে একই জায়গাম্স অবস্থিত নয়। পুরুষের লিঙ্কের নীচে চামড়ার 
একটি থলির মত অ।ছে। এই থপির মধ্যে দুইদ্দিকে দুইটি প্রায় গোল মাংসপিগ 
আছে। ইহাদের অগুকোষ (05365 ) বলে। এই অণ্ডকোষ দুইটিই 
পুরুষের যৌনগ্রন্থি। .পুরুষের যৌনগ্রস্থিদবয়, যেমন নীচের দিকে ঝুলিয়া৷ থাকে 
মেয়েদের যৌনগ্রস্থি কিন্তু. সেই বকম নয়। ইহা জরামুর কিঞিৎ উপরে ছুই 
পাঁশে অবস্থিত এবং ভিম্বাধার ( ০৪:1৪ ) নামে পরিচিত । ই্হারাঁও সংখ্যায় 
দুইটি। একটি টিউবের মধ্য দিয়া ডিত্বাধার হইতে ভিন্ব বা ডিম্বাণু (০৮৪০২) 
জরায়ুখ মধ্যে প্রবেশ করে। 

হরমোন 2 পুরুষের অণ্ডকোষ হইতে একাধিক হরমোন নিঃস্যত হয়। 
ইহাদের মধ্যে দুইটি হরমোনই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-১) টেস্টোস্টেরন 
(78595651019) এবং (২) এগ্ডোস্টেরন (:170:09566101)6 )। শেষোক্ত 
হরমোনটি মেয়েদের মৃত্রের মধ্যেও কখনও কখনও দেখা যাঁয়। তবে মেয়েদের 
মধ্যে উহ! ডিম্বাধারে উত্পন্ন হয় না। 

মেয়েদের ডিম্বাধার হইতে উৎপন্ন উল্লেখযোগ্য দুইটি হরমোন হইল-_ 
(১) ইন্ট্রোজেন (15009521 ) (২) এবং প্রজেস্টেরন (00955060186) 
ইন্ট্রোজেন ভিম্বাধারের গ্রাফিয়ান ফলিরু হইতে উৎপন্ন হয়। ডিম্বাণু নির্গত 
হইবার পর এ গ্রাফিয়ান ফলিরু-এ পীত বর্ণের কপ্যসলুটিয়ামের সৃষ্টি হয়। এই 
কর্প্যস্লুটিয়াম হইতেই প্রজেস্টেরন উৎপন্ন হয়। 


যৌন গ্রন্থি | ১৭৭ 


কাজ £ পুরুষের মধো টেস্টোস্টেরন হরমোনটি পিটুইটারি গ্রদ্থিনিঃস্থত 
হযৌনগ্রন্থি উত্তেজক হরমোনের সহায়তায় শুক্রোৎ্পাদনে সাহায্য করে। 
(২) এগ্ডেোস্টেরন প্রধানতঃ যৌন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা জননেক্দ্িয়গুলির বৃদ্ধি এবং 
যৌবনের লক্ষণসমূহ বিকশিত করে । (৩) এই গ্রন্থি-নিঃক্ত হরমোন দেহের 
স্বাভাবিক বৃদ্ধি অব্যাহত এবং যৌনশক্তি অক্ষুণ্ন রাঁখিয়া দেহ ও মনের স্বাস্থ্য রক্ষা 
করিয়া থাকে । 

(১) যৌবনের প্রারস্ত হইতে খতু বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ডিম্বাধার হইতে 
প্রতিমাসে একটি বা! একাধিক ডিম্বাণু (0৮09 ) বাহির হয়। (২) ডিস্বাধার- 
নিঃশ্গত হরমোনের ( প্রোজেস্টেরন ) সাহাযো জরণ জরাষুব মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়। 
উপযুক্ত স্থানে সংলগ্ন হয় এবং সেইস্কানে গর্তফুলের স্ষ্টি হইতে থাকে । এই 
হরমোনের প্রভাঁবেই গর্ভকাঁলে অন্য ডিম্বাণুর হৃষ্টি হয় না এবং খতুআাব বন্ধ 
থাকে । ভ্রণের পরিপুষ্টি এবং স্তনের আনুষঙ্গিক পরিবর্তনও এই হবমোনের 
প্রভাবের ফস। (৩) অন্য একটি হরমোনের (ইস্ট্রোজেন ) প্রভাবে যৌৰন_ 
সম[গজে ন[প্রীর, যোনি প্রদেশ এবং গর্ভাশয়ের বুদ্ধিহেতু রজোদর্শন হইয়া! থাকে 
এবং নারীদেহের, অন্যান্য লক্ষণগুলিও প্রকাশ পায়। 

অতিরিক্ত কার্যকলাপের ফল 2 শিশুকাপে এই গ্রন্থির অত্যধিক 
সক্রিযতার ফপে পুকষেব দেহে অক।লে যৌবনের বিকাশ হয়। আকুতি এবং 
প্রকৃতিতে অল্প বয়সেই তাহাতে পরিণত বয়সের লক্ষণ ( অকালবার্ধকা ) দেখা 
যায়। ঘৌবনাবস্ায় এই গ্রন্থির অতিশয় সক্রিয়তা হেতু প্রথমে দেহ ও মনের 
শক্তি বৃদ্ধি পায়, কিন্ধ অচিবেই মমগ্রদেহ অবসন্ন হইয়া এলাইয়! পড়ে । 

মেয়েদের অল্প বয়সে এই গ্রন্থির ক্রিয়াশীলতা বৃদ্ধি প1ইলে তাড়াতাড়ি দাত 
উঠিতে আরস্ত করে এবং যৌবনের সমস্ত লক্ষণসমূহ ( যথা, রজোদশন, 

জননেক্দ্িয়ের পরিণতি, কেশোদ্গম্‌, কামভাবের, উদ্রেক, ইত্যাদি.) অল্প 
বয়সেই দেখা দেয়?” যৌবনে এই অবস্থা ঘটিলে অতিরিক্ত কামেচ্ছা হয় এবং 
পরে সাধারণ দৌর্বন্য ও বন্ধ্যাত্ব ঘটে । 

অপ্রতুল কার্ধকলাপের ফল্প ঃ শৈশবে ছেলেদের এই গ্রন্থির অক্ষমতা! 
দেখা দিলে শরীর বেঁটে এবং মেদবছুল হয়। যৌন শঙ্গগুপি ছোট থাকে এবং 
দেহে কেশের অভাব হয়। যৌবনে এই অবস্থার জন্য কামেচ্ছা ও প্রজনন শক্তি 
কমিয়া যায় এবং বন্ধ্যাত্ব জন্মে । 


মেয়েদের অল্পবয়সে এই গ্রন্থির অক্ষমতার জন্য যৌবনের লক্ষণগুলি বিলম্বে 
দেখ। দেয় এবং মেদবহুল হইয়া পড়ে । যৌবনে এই অবস্থার জন্য অনিয়মিতভাবে 
খতুন্মাৰ হইতে থাকে এবং পরিমাণে কম হয়! কখনও কখনও খতুত্রাব বন্ধ 
হইয়া যায় এবং বন্ধ্যাত্ব ঘটে। 


১৭৮ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্ষা 


গ্রন্থির অপসারণ এবং জোড়া লাগান (09500980017 ৪150 £18:1078) 
- যৌনগ্রস্থি মানুষের দেহ ও মনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে । 
এই জন্যই যৌনগ্রস্থি অপপারণের দ্বারা প্রাণীর দেহ ও মনের পরিবর্তন আনয়ন, 
করা নস্ভবপর। কোন অপরিণত প্র।ণীর যৌনগ্রন্থি অপপারণ করিলে তাহার 
দ্বিতীয় স্তরের যৌন চরিন্্গুলি প্রকাঁশ পায় ন! অর্থাৎ স্ত্রী এবং পুরুষের দৈহিক 
গঠনের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় না। যেমন কোন মোরগের যৌনগ্রস্থি 
অপসারণ করিলে উহার মাথার শিখ! বা ঝুটি বড় হয় না, অপর পক্ষে মুবগীর 
ডিম্বাধার অপসারণ করিলে সে তাহার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হারাইয়! ফেলে 
এবং যৌনগ্রস্থিহীন মোরগের আকৃতিপ্রাপ্ত হয়। যৌনগ্রস্থির অপসারণে দেহে 
প্রচুর মেদেরও হ্যট্টি হইয়। থাকে । যৌনগ্রস্থি অপসারণে উদ্দীপনা এবং 
সক্রিয় চিস্তাশক্তি চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়া যায় এবং নিষ্রতা ও স্বার্থপরত, 
চরিত্রের প্রধান ধৈশিষ্ট্য হইয় দেখা দেয়। মোগল আমলে খোজাদিগের চবিতে 
এই সকল বৈশিষ্ট্য এই কারণেই দেখা যাইত। 

অপসারিত যৌনগ্রস্থিৰিশিষ্ট কোন প্রাণীর দেহে বিপরীত লিঙ্গের যৌনগ্র্ি 
জোড়া লাগাইয়া এক প্রকার যৌন বূপাস্তর আনয়ন করা যাইতে পারে । 

যৌনগ্রন্থি অপসারিত মোরগের দেহে মুরগীর ভিস্বাধার জোড়া! লাগাইলে এ 
মোরগের দেহে মুরগীর দেহের সকল বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পাঁইবে। অপর 
পক্ষে যৌনগ্রন্থিবিহীন একটি মুরগীর দেহে মোরগেত্র অণ্ডকোষ জোড় 
লাগাইলে উহা! মোরগে পরিণত হইবে এবং উহার মাথ।য় শিখা দেখা যাইবে । 

অক্ষম যৌনগ্রন্থির কার্যক্ষমতা ভরোনফ (৬ ০৫:০9:50) প্রণ।লীতে অস্ত্রোপচা 
করিয়া! ফিরাইয়। আনা সম্ভব হইয়াছে । এই পদ্ধতিতে অক্ষম গ্রশ্থির বহিরাবরণে 
মধ্যে সুস্থ বানরের যৌনগ্রস্থি জোড়া লাগানো হয়। ফলে যৌবনের লক্ষণপ্ুরি 
আবার দেহে ও মনে ফিরিয়া আসে। এইরূপে যৌবনের দৈহিক ও মানপিব 
উৎকর্য লাভ করাকে পুনর্ধে বন লী ( 2২৩1৩৩৪7১8007) ) বলে । আজকার 
অবশ্য এই পুনযোৌবন লীভের জন্য অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় না। কাবু 
পুরুষের এই যৌবনোচিত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মূলে হইতেছে যৌনগ্রস্থি হই 
নিঃস্থত টেস্টোস্টেরন নামক হরমোন এবং এই হরমোনটি এখন মেথি 
টেস্টোস্টেরন বা টেস্টোস্টেরন প্রপিয়ৌোনেটরূপে খাওয়াইয়াও অনুরূপ ফ 
পাওয়া যায়। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে অগ্ন্যাশয়ের একটি অংশেই কেবলমাত্র অন্তঃক্ষ, 
গ্রন্থি দেখাযায়। এই অংশটিকে হৈপিক অংশ (০611-751605 ০৫ [,87)867181 
বলে। এই ছ্বেপিক অংশ হইতে ইন্স্থ্যলিন ($175911,) নামক হরমো 


যৌন গ্রন্থি ১৭৯ 


উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই ইন্স্্যলিন দেছের কার্বোহাইড্রেট বিপাকে সহায়তা 
করে।, ইহার অভাবে বুক্তে। গুকোজের পরিমীণ বৃদ্ধি পাঁয় এবং মুতের 
সহিত অধিক পরিমাণে এই শর্কর] বাহির হুইয়] যায়। ইহাতে অতি তৃষ্ণা, 
'অতি ক্ষুধা, পেশী দৌর্বল্য প্রভৃতি দেখা যায়। এই অবস্থাকে মধুমেছ নামক 
একপ্রকার বন্ছযুত্র রোগ (1019096655 106111005 ) বলে। আজকাল 
ইন্হালিন বিশুদ্ধভাবে গবেষণাগারে প্রস্তুত হইক্জা থাকে । মধুমেহ রোগীকে 
ইন্স্থ্যপিন ইন্জেক্দেন করিলে উপকার পাওয়া যায়। ইন্স্থ্যলিন খাইতে 
দিলে রোগের উপশম হয় না । 

গণগ্রন্থি বা থাইরয়েড গ্রন্থির মহিত সংলগ্ন চারিটি প্যারাথাইরয়েড 
ব। উপগলগ্রন্ছি দেখা যায়। আকারে এই সকল উপগলগ্রন্থি এক একটি 
গে।টা ছোলার মত। এই গ্রন্থি হইতে প্যারাথশ্োন (08180)01700176 ) 
নামে হরমোন নিঃল্যত হয়। এই হরমোন প্রধানত; রক্তের ক্যালসিয়ামের 
পরিমাণ নিয়ন্্িত করে। এই গ্রন্থির অতি ক্রিয়াশীলতার ফলে রক্তে ক্যাল- 
সিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ক্ষধামান্দা, নিদ্রাল্তা এবং রক্তের ঘনত্ব বৃদ্ধিও 
এই অবস্থায় দেখা যায়। অপরপক্ষে উপগলগ্রন্থিব নিক্ষিয়তা হেতু রূক্তে 
ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমিয়া যায়। ফলে পেশীগুলির কম্পন ও অনবরত 
সংকোচন ঘটে । এই অবস্থাকে টিটানি রোগ ( তঞো০চ ) বলে। টিটানি 
রোগে উপগলগ্রন্থির নির্যাস, ক্যালসিয়াম গঠিত লবণ এবং ভাইটামিন “ডি 
গ্রয়োগ করা হইয়া থাকে । উপগলগ্রন্থির অতিবিক্ত কার্ধকলাপের ফলে রক্তে 
ক্যালসিয়ামের আধিকা ঘটে। ফলে অস্থি ও পেশীর অন্থস্থতাজনিত এক 
প্রকার বোগ হ্ষ্টি হয়। ইহাকে ভন রেক্লিংহাউসেন রোগ (৬০. 
[২০010111765 17820561)15 ৫1585 ) বলে। 

ধাইমাস্‌ গ্রন্থিটি (75100518150 ) গ্রীবামূলে অবস্থিত। জন্ম হইতে 
যৌবনকাল অবধি এই গ্রন্থটি দেখা যায়। যৌবনপ্রাপ্থিব পর ধীরে ধীবে 
উহার বিলুপ্তি ঘটে। সম্ভবত যৌবনে যৌবনগ্রস্থির অন্তংক্ষরণের জন্যই উহার 
বিলোপ হয়। থাইমান গ্রস্থির একটি বিশিষ্ট হরমোন হইতেছে থাইমৌ- 
ক্রাইজিন ( 05759০:551 )। উহার দ্বারা যৌবনলক্ষণগুলি ভ্রুত পরিণতি 
লাভ করে। ভ্রণাবস্থায় লিঙ্গভেদ এবং যৌবনাবস্থার লক্ষণগুলির বিকাঁশ 
আরুস্ত হয় এই থাইমাস গ্রন্থির প্রভাবে । 

মাথার মধো পিটুইটারি গ্রন্থির কাছেই আরও একটি ডিম্বারুতি ক্ষুদ্র গ্রন্থি 
আছে ইহাকে পিনিয়াল গ্রন্থি (71621 81910 ) বলে। এই গ্রন্থির 
কাঁজ স্ঘদ্ধে এখনও কোন হুম্প্ট ধারণা হয় নাই। তবে বিভিন্ন অস্তংঃক্ষবর 
গ্রন্থির ক্রিয়ার মধ্যে সাম্য রক্ষা! কর! ইহার একটি কাজ । 


১৮০ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রষা 


'অন্তঃক্ষর! গ্রন্থিসমূহের পারস্পরিক জম্পর্ক ঃ প্রতিটি অস্তঃক্ষরা 
গ্রপ্থি রক্তের মধ তাহার নিজ নিজ হরমোনের ক্ষরণ করিয়া পরিপাক ক্রিয়া 
একটি নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়া! থাকে । এই কাঁজ করিবার সময় উহ্বারাঁ 
পরম্পর পরম্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়! থাকে । এইভাবে তাহাদের 
নিজেদের মধ্যে একটি পারম্পরিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। পিটুইটারি হইতে 
নিঃস্থত যৌনগ্রন্থি উত্তেজক হরমোন যৌনগ্রস্থির কার্ধকলাপ বাঁড়াইয়! দেয়। 
পিটুইটারি গ্রন্থি অপসারণ করিলে যৌনগ্রস্থির ক্রিয়া, মন্দীভূত হয়। আবার 
যৌনগ্রস্থি হইতে উৎপন্ন হরমোন পিটুইটারি গ্রন্থির কার্ধকলাঁপ কমাইয়! থাকে। 
থাইরয়েড গ্রস্থির কার্ধকল।প পিটুইটারি গ্রন্থির হরমে!ন ছার] প্রভাবিত হয় এবং 
থাইরয়েড গ্রন্থি ও যৌনগ্রস্থিসমূহ পরস্পরের উপর কাজ করিয়] থাকে । এইরূপে 
অন্তঃক্ষর1 গ্রন্থিলমূহের কার্ধকলাপ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল বলিয়া কোন 
একটি গ্রন্থি বিনষ্ট হইলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য গ্রন্থিসমূহের কার্বকলাপও ব্যাহত 
হষ্টবে এবং জীবদেহে এক জটিল বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে । 

অস্ত:ক্ষর গ্রন্থিসমূহের ক্ষধণ আায়ুতস্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, অন্তঃক্ষর! গ্রস্থি- 
গামী কোনও ন্নাঘুতন্ত্র উত্তেজিত হইলে এঁ অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হইতে অধিক 
হরমোন নি:স্থত হয়। ঘেমন ভেগাস সমু উত্তেজিত হইলে রক্তে ইন্স্থ্যলিনের ' 
ক্ষরণ বৃদ্ধি পাঁয়। 

হরমোনের ব্যবহারিক প্রয়োগ 2 অন্তংক্ষরা গ্রন্থি ও উহ। হইতে 
নিংস্থত বিভিন্ন হরমোনের ক্রিয়াকলাপ সম্যকৃরূপে পরীক্ষা করিবার পরু 
আজকাল উহা] চিকিৎসা শাস্ত্রে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিবাট পরিবর্তন 
আনিয়াছে। থাইরয়েড গ্রন্থি বা গলগ্রন্থির নিক্ষিমতার জন্য সঞ্চ।ত কোন বাধি 
এখন অনায়াসেই এ গ্রন্থিচূর্ণ সেবনে আরোগ্য করা যায়। যে সকল মেয়ে 
তাহাদের যৌন অঙ্গের যথাযথ বুদ্ধির অভাবে সন্তান ধারণে অক্ষম তাহাদের 
উপরে হরমোনের চিকিৎসায় সুফল পাওয়া গিয়াছে । ইহা ছাড! বৃদ্ধের দেহে 
নব-যৌবনের স্থষ্টিও এই হরমোন চিকিৎসায় সম্ভবপর | 

আজকাল হরমোনের ব্যবহার অর্থনৈতিক কারণেও করা হইতেছে । 
হরমোন প্রয়োগে পশুর আকুতি ঝড় করিয়া উহাতে মাংসের পরিমাণ বৃদ্ধি করা 
যাইতে পারে । ইহা ছাড়া মাংসে চধির পরিমাণ বৃদ্ধি কবিতেও হরমোনের 
বাবহার কর? যাইতে পারে । হাস এবং মুগীর ডিমের উন্নতি বিধানেও 
হরমোন প্রয়োগ করা যায়। পশুর গর্ভধারণ ক্ষমতা, পালক ও পশমের বৃদ্ধিও 
হরমোন ছার! নিয়ন্ত্রণ করা যায়। _দুর্দাস্ত ষাঁড়ের যৌনগ্রন্থি অপসারণ করিলে 

উহ! শান্ত ও. অন্থগত হইয়া পড়ে। তখন অনায়াসেই উহাকে রুধিকাধে 
ব্যবহার করা যাইতে পারে। প্রাচীন কালেও এই পদ্ধতি অবলম্বনে ষাঁড় হার! 
কুষিকার্য করাহইত। 
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ব্লক টি অভ্যান্রশ্যাক্ গ্রন্তি 


( 7:5508108] 61815010191 0168128 ) 


আমাদের দেছে ছৃইপ্রকার গ্রন্থি (5121505 । দেখিতে পাওয়া যায়। এক 
প্রকার গ্রন্থি প্রণাঁলীযুক্ত এবং এই সকল গ্রন্থির রন এই প্রণালীর সাহায্যে 
নিজ নিজ ক্রিয়াস্বানে শীত হয়। লালাগ্রন্থি হইতে নিঃস্ুত লালা মৃখের মধ্যে 
লালাগ্রন্থির প্রণলীর সাহাযো লইয়া যাওয়া হয়। অন্থরূপভাবে অগ্্যাশয়ের 
রসও উহারু প্রণাপীর সাহাঁযো অস্ত্রের মধ্যে আগিয়া প্রবেশ করে। স্থতরাং 
লালাগ্রস্থি, অগ্লা।শয়ের গ্রন্থি প্রণালীঘুক্ত গ্রন্থি । যকত, স্তন ইত্যাদিও প্রণ।লী- 
যুক্ত গ্রন্থি। প্রণালীবিহীন গ্রন্থির রস সরাসরি বুক্তের মধ্যে পরিচালিত হয়। 
পিটুইটারি, থাইরয়েড ইতা(দি এই জাতীয় গ্রন্থি। ইহাদের নিঃসৃত বসকে 
হরমোন বলে। প্রণালীবিহীন গ্রন্থি সম্বন্ধে বিস্ত।রিতভাবে হরমোন অধ্যায়ে 
বলা হইয়াছে। $ 

এখানে যকুৎ (11৮) এবং প্লীহ। ( 50161) ) এই ছুইটি অত্যাবশ্যক গ্রন্থি 
সন্বদ্ধে আলোচন! করা হইবে । যকৃতের ন্যয় প্লীহর অনুরূপ কোন প্রণালী না 
থাকিলেও এই দুইটি গ্রন্থি দেহের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়া থাকে । 

হৃপিগু ও ফুনফুসের নীচে একটি পদাদ্বারা আমাদের দেহগহবর দুইটি 
ভাগে বিভক্ত । উপরের অংশকে বক্ষ-গহবর (1018010 ০৪1 ) এবং 
নীচের অংশকে উদর গহ্বর (£00101119] ০৪৬10) বলে। এই উদবর- 
গহ্বরে উপরে ডান দিকে যকুৎ এবং বামদিকে প্রীহা অবস্থিত। যরুতৎই 
দেতের মধো সর্বাপেক্ষা বড় গ্রন্থি । যকৎ ও গ্লীহার কারধাবলী নিয়ে প্রদত 
হইল । 

(১) রক্তসংক্রান্ত কার্ধাবঙ্গী £ ভ্রণাবস্থায় প্রীহা এবং যকৃতে লোহিত 
কণিকা] উৎপন্ন হইয়া থাকে । লোহিত কণিকায় অবস্থিত হিমোগ্নেবিন এবং 
রক্তরসের ফাইব্রিনোজেন নামক প্রোটিন যক্কতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । প্রীহা 
ও যকৃতে পুরাতন ও বিরু'ত রক্তকণিকাঁর বিনাশ ঘটে এবং হিমোগ্লোবিন হইতে: 
মুক্ত লৌহ এই দুইটি গ্রন্থিতেই সঞ্চিত থাকে । উন গ্রস্থিতেই প্রচ্ুব পরিমাণে 
রক্ত পরিচালিত হয়। ফলে উহার! হৃৎপিগুকে অতিরিক্ত বক্তের চাঁপ হইতে 
রক্ষা করে। প্লীহাতে জীবাণু ও বিষের প্রতিষেধক বন্ধ প্রস্ততত হইয়া থাকে 
এবং যকতে প্রোথ,ঘ্িন বিরোধী দ্রব্য প্রদ্ত হয়। প্লীহা! ছাকনির মত রূক্তকে- 
ছাকিয়! জীবাণু ও অনিষ্টকর বস্তর হাত হইতে মুক্ত করে। 


কয়েকটি অত্যাবশ্যক গ্রন্থি ১৮৫ 


(২) বিপাকঘটিত ক্রিয়া £ খান্চের মধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রোটিন 
থাকিলে অতিরিক্ত প্রোটিন যকৃতে আসিয়1 ভাঙ্গিয়া৷ ইউরিক আ্যাসিড, ক্রিয়েটিন 
ইত্যাদি নাইক্রোজেনঘটিত পদার্থে পরিণত হইয়া পরিশেষে মুত্রের সহিত বাহির 
হইয়া যায়। খাচ্যের ্কোজ যককতে আসিয়া শ্লীইকোজেনে পন্মিণত হইয়া সেখানে 
ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত থাকে । ইহা ছাড়া যরুতে ন্নেহজাতীয় পদার্থ হইতে 
কার্ধশক্তি উৎপন্ন হইয়া! খাকে। যরুতের চবিতে সর্বীপেক্ষা অধিক পরিমাণ 
ভাইটামিন “এ ও “ডি সঞ্চিত থাকে । খাগ্ের কেরোটিন নীমক পদার্থ 
হইতে দেহের মধো ভাইটামিন “এ উৎপন্ন হইয়া থাকে । কেবোটিনের এই 
পরিবর্তন যকতের মধোই সাধিত হইয়া থাকে । . 

(৩) দেহ-রক্ষা-সংক্রান্ত কার্ধ 2 রক্তপাতে, কার্বন-মনঅক্মাইডের 
বিষক্রিয়ায় বা অন্য কোন কারণে রক্তে লোহিত কণিকার অভাব হইলে প্লীহাই 
তাহার সঞ্চিত ভাগ্াবঝ হইতে প্রচুর পরিমাণে লোহিত কণিকা বক্তআোতে 
পাঠাইয়া এ সংকটমুহ্র্তে দেহকে রক্ষা করিয়া থাকে । যক্কৎও নানাভাবে 
দেহকে বিষক্রিয়ার হাত হইতে রক্ষা করে। জজীর্ণ প্রোটিন জাতীয় পদার্থ 
হইতে জীবাণু দ্বার! অন্তরে ইগুল, ক্কেটল, ফিনল, ক্রিজস ইত্যাদি অপকারী দ্রব্য 
উৎপন্ন হইয়া থকে । এই সকল ত্রব্য ঝক্তকে দূষিত করে। বক্তমধ্যস্থিত এই 
সকল অপকারী পদার্থ য্কতে সালফিউরিক আপিন অথবা গ্লাইকোরোনিক 
আসিডের সাহাযো নির্দেষষ যৌগিক পদার্থে পরিণত হইয়া দেহকে এ সকল 
অপকারী পদার্থের বিষক্রিয়া হইতে রক্ষ। করে। 

যকুৎ ও গ্রীহা এই দুইটি গ্রন্থির মধো যকৎ স্ন্ব জীবন যাপনের জন্য 
অত্যাবশ্যক । প্লীহ] কিন্ত যরতের হ্যাঁ অত্যাবশ্যক নয়, কারণ প্রীহাকে 
কাটিয়া দেহ হইতে উতৎ্পাটিত করিলেও দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়াকল।পে কোন 
অন্বিধা হয় না। 


2. সরান 
( [51616 ) 


?. বায়ু-_উহার গঠন, অবিশুদ্ধি ও বারু-সঞ্চালন (41105 
+5000190510101)) 10010011069, 18011801017 ) 

পথিবীব চারিদিকে একটি গাসীয় আবরণ আঅছে। ইহাকেই- বলে 
বায়ুমণ্ডল। পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে ইছা1 পৃথিবীর সঙ্গে লাগিয়া 
আছে এবং পৃথিবীর সর্বন্রই বাঁযু রহিয়াছে । মাছ যেমন সর্বদা জলে বিচরণ 
করে, আমরাও তেমনি এই বাযুসমুদ্রে ডুবিয়া আছি। জীবন ধারণের 
-সব্শ্রেষ্ঠ উপাদান হুইল বাঁযু, কারণ, মানুষ খাগ্য এবং জল ব্যতীত যদিও বা 
কয়েক দিণ বাচিয়! থাকিতে পারে, কিন্ধ বাঁযু ব্যতীত কয়েক মুহূর্তও বাঁচিতে 
পারে না। বাঁযু একটি মিশ্র জড় পদার্থ। ইহা আমরা চোঁখে দেখি না বটে 
তবে অনুভব করিতে পারি।€ বাঁযুর কোন বর্ণ কিংবা আরুতি নাই এবং 
বিশুদ্ধ অবস্থায় ইহার কোন গন্ধও নাই। 


বায়ুর গঠন বা উপাদান £ বায়ু একাধিক উপাদানে গঠিত। বাধ 
উপাদানগুলির মধো অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইভ ও জশীত 
বাশ্পই প্রধান। আয়তন হিসাবে বায়ুর সংগঠন নিশ্নবূপ £- 


অক্সিজেন শতকরা ২০"৬০ ভাগ 
নাইট্রেজেন রা ৭৭১৬ », 
কারন ডাই-অক্সাইড এ 
জলীয় বাষ্প রঃ "৮০ 


এতদ্বা তীত বায়ুতে সামান্ত পরিমাণে আর্গন, ক্রিপটন, নিয়ন, জেনোন, 
হিলিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি নিক্িকস গ্যাস মিশ্রিত থাকে । পারিপাশ্থিক অবস্থান 
ম্ুযায়ী বাযুতে আবার নানাপ্রকার গ্যাস, ধুলিকণা ও জীবাণু দেখা যায়। 


বসকিজেন ; আয়তন অহ্থযায়ী বায়ুর প্রীয় ই অংশ হইল অক্সিজেন । 

বাষুতে অক্সিজেনের উপস্থিতি বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্য প্রমীণ করা যাক্স। 
একটি মৌমবাতি জালাইয়া বায়ুতে রাখিলে উহ! জলিতে জলিতে অবশেষে 
নিঃশেষ হইয়া যাঁয়। বাঁযুর অক্সিজেনের সাহায্যেই এই দছনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। 
বাযুতে অক্সিজেন ন। থাকিলে মোমবাতিটি জলিতে পারিত না। এইরূপ থে 
কোন বন্বর দহনই বাযুতে অক্সিজেনের উপস্থিতি নির্দেশ করে। 


স্বাস্থ ১৮৭. 


অক্সিজেনের কাজ ঃ অক্সিজেনের সাহায্যে আমাদের দহনক্রিয়৷ ও. 
শ্বাসক্রিয়া চলে। আমরা প্রতিদিন যে জালানী খাদ্য গ্রহণ করি, রক্তের সঙ্গে- 
তাহ! দেহকোঁষে নীত হয় এবং অক্সিজেন ফুসফুসে গিয়! রক্তের সঙ্গে মেশে 
এবং দেহকোষে গিয্ন। এ খাদ্য জালায়। তীরপর তাপ ও শক্তি উৎপাদন করিয়া 
আবার নিঃশ্বাস-বামুর সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্মাইড গ্যাসরূপে বাহির হুইয়া আসে । 

নাইট্রোজেন £ আয়তন হিসাবে বাধুর প্রায় 8 অংশ নাইট্রোজেন ছারা 
গঠিত। অক্জিজেনের ন্যায় ইহাঁও একপ্রকার গ্যামীয় মৌলিক পদার্থ। ইহার" 
কোন ব্রণ, গন্ধ বা স্বাদ নাই। বায়ুতে ইহার অবস্থিতি নিম্নলিখিত পণীক্ষার' 
দ্বারা প্রমাণ করা যায়। একটি আবদ্ধ পাত্রে কিছুটা পাঁইরোগ্যালেটের ক্ষারীয় 
দ্রবণ মিশ্রিত করিয়া ঝাঁকাইলে এ বামুর অক্সিজেন গ্যাস সম্পূর্ণরূপে এ দ্রবণে 
ভ্রবীভূত হইয়া যাইবে এবং পাত্রে নাইট্রোজেন গ্যাস পড়িয়া থাকিবে। 
নাইট্রোজেন গ্যাস দাহ নয় এবং ইহ] দহনেও সাহায্য করে না। স্থুতরাং 
অবশিষ্ট গা!সে একটি প্রজলিত মোমবাতি রাঁখিলে উহা নিভিয়া যাইবে ! 
তাছাড়! শুধু নাইট্রোজেন গ্যাসে শ্বাসপ্রশ্বীস ত্রিয়াও চলে না। এইজন্য এ 
গ্যাসে ইদুর বিড়াল ইত্যাদি কোন জীবন্ত প্র।ণী ছাড়িয়! দিলে সঙ্গে সঙ্গে উহার 
মৃত্যু থটিবে। 

নাইড্রোজেনের কাজ : নাইট্রোজেন একটি নিক্ষিপ্ন গ্যাস। বায়ুতে 
এই গ্যানটি অক্সিজেনের দহন ক্ষমতা মন্দীভূত করে। বাযুতে নাইট্রোজেন না 
থাঁকিলে আমাদের শরীর অতি জ্রুত ক্ষয় হইয়া যাইত। বায়ুর এই নাইক্রোজেন 
হইতে আমোনিয়া, নাইট্রিক আসিড ও সার প্রস্থত করা ভয়। 

কার্বন ডাই-অক্সাইভ £ বাযুতে কার্ধন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ 
সামান্ই- প্রায় '*৪ ভাগ । তোমরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে স্বচ্ছ চুনের জল 
একটি বাটিতে করিয়! বাযুতে খুলিয়৷ ধাখিলে কিছুক্ষণ পরে এ চুনের জলের 
উপর একটি সাঁদা কঠিন পাতল! আবরণ পড়ে এবং স্বচ্ছ চুনের জল ঘোল! হইয়া 
যায়। বায়ুর কার্ধন ডাই-অক্সইড চুনের জলের সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় 
অদ্রাবা ক্যালসিয়াম কার্বেনেট গঠন করে । এই ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের 
জন্যই চুনের জন ঘোলা হয় এবং এ সাদা আবরণ গঠিত হয়। নানাভাবে 
বাযুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড সঞ্চিত হয়। গাছপালা, কয়লা, পেট্রল ইত্যাদি 
বিভিন্ন কার্বন-ঘটিত যৌগ বাঁযুতে পোড়াইলে কার্বন ডাই-অক্সাইভ গঠিত হয়। 
তাছাড়া আমরা প্রশ্বাসের সঙ্গে যে অক্সিজেন গ্রহণ করি তাহা আমাদের দেহের 
মধ্যে খাগ্-দ্রবা পৌঁড়াইয়া কার্বন ড|ই-অক্সাইড উৎ্পন্ধ করে। আমর নিঃশ্বাসের 
সঙ্গে সেই কার্বন ডাই-অক্সাইভ বাযুতে ত্যাগ করি! এইবপে বায়ুর কান, 


১৮৮ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শু্রযা 


ডাই-অক্সাইডও বৃদ্ধি পাইতে থাকে । বায়ুর কার্বন ভাই-অক্সাইভের পরিমাপ 
একটি নির্দিষ্ট মাত্রা ছাড়াইয়া গেলে উহা! আমাদের জীবনধারণের পরিপন্থী হয়। 
তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে জীবজস্ত বাঁয়ুতে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস 
ত্যাগ করে গাছপাল! ইত্যাদি উদ্ভিদ সেই কার্বন ডাই-অক্মাইভ হইতেই 
তাহাদের খাছ্য প্রস্তুত করে। এইজন্য বাষুতে কার্বন ডই-অক্সাইভের মাত্রা 
কখনই বিপজ্জনক অবস্থায় আমিতে পারে না। এইজন্ত বাড়ির আশেপাশে 
গাছপাল। ইত্যাদি থাকা! স্বাস্থ্ালম্মত। 

জলীয় বাষ্প £ বাযুতে ইহার পরিমাণ থাক1 উচিত ১-৪০ ভাগ। এই 
জলীয় বাপ্পের জন্য বাধু শীতল থাকে । শীতল বাষু মনোরম । কিন্ত বাস্ুর 
আর্রতা কিংব! উত্তাপ বাঁড়িয়া যাওয়া দেহের পক্ষে ক্ষতিকর । বায়ুর আর্দ্রতা 
বাড়িয়া গেলে আমাদের ঘাম শুকাইতে চায় না। পরন্ত শুদ্ধ বায়ু আমাদের 
ত্বক শুকাইয়! দেয়, ফলে চামড়ার খড়ি উঠিতে থকে এবং দেশ ফাটিতে 
শুক করে। 

স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটাওবাযুর প্রয়োজন? আমরা অনবরত প্রশ্বাসের 
সঙ্গে বিশুদ্ধ বাধু গ্রহণ কবি এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে কার্বন ডভাই-অক্সাইভ গ্যাস 
ত্যাগ করি। বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট সীমা 
অতিক্রম করিলে শ্বাসকষ্ট হয় এবং দম আটকাইয়া আসে। পরীক্ষার সাহায্যে 
দেখ] গিয়াছে যে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমরা! যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ত্যাগ 
করি তাহার পরিমাণ যদি প্রতি ঘনফুট বায়ুতে ০"*০০২ ঘনফুটের অধিক হয় 
তবে এরূপ বামুতে শ্বীসকষ্ট হয়। স্থতরাং ঘরের বাষুতে নিঃশ্বাদের কার্বন 
ডাই-অক্স।ইডের পরিমাণ যাহাতে এই সীমা লজ্ঘন করিতে না পাবে মেইজন্ত 
ঘরে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন । এইজন্য প্রতি ঘণ্টায় ঘরে 


কতটুকু বিশুদ্ধ বামু সঞ্চালিত করা! প্রয়োজন তাহা --৫ এই স্থত্রটির সাহায্যে 


নির্ণয় করা যায়। 

৫-একজন প্রতি ঘণ্টায় যতটুকু কার্বন ডাই-অক্সাইড নিংশ্ব।সের সঙ্গে 
ত্যাগ করে। 

০-্প্রতি ঘনফুট বাযুতে সর্বাধিক যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড 
সঞ্চিত হইলে শ্বাস-গ্রশ্বামের কেন কষ্ট হয় না ( ***০০২ ঘনফুট )। 

2 প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি ঘণ্টায় যত ঘনফুট বিশুদ্ধ বামুর প্রয়োজন হয়। 

প্রতি ঘণ্টায় বাযুতে আমরা ষে কতটুকু কার্বন ভাই-অল্পাইড গ্যাস ত্যাগ 
করি তাহা প্রধানত; আমাদের বয়সের উপর নির্ভর করে। একটি শিশুর 
তুলনায় একটি বয়স্ক লোক অধিক কার্ধন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। স্তরাং 


স্বাস্থ্য ১৮৯ 


বইউপরি-উক্ত সংকেত অনুযায়ী ০) শিশ্ত অপেক্ষা! বয়স্ক বাক্তির বিশ্তদ্ধ বায়ুর 


রর 
7) 
প্রয়োজনীয়তা বেশী। একজন বয়স্ক ব্যক্তি গড়পড়তা প্রতি ঘণ্টায় ০৬ ঘনফুট 


কার্বন ডাই-অক্সাইভ গ্যান উৎপন্ন করে। স্থতবাঁং -৫ স্ুত্রান্থ্যায়ী একজন 


বয়স্ক ব্যক্তির জন্য প্রতি ঘণ্টায় ২৩৭ ঘনফুট বিশুদ্ধ বাছুর প্রয়োজন 


হয়। একজন বয়স্ক ও সুস্থ ব্যক্তির বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজনীয়তা সথদ্ধে গবেষণা! 
করিয়া বিজ্ঞানী গ্য-চৌমস্ত (10৩ (010]0.017 উপবি-উক্ত সিদ্ধান্তে 
উপনীত হন। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বয়স্ক পোক অপেক্ষা শিশু কম কার্ধন ডাই- 
অক্সাইড উত্পন্ন করে। পরীক্ষার সাাযো দেখা যায় যে একটি শিশুর প্রাতি 
ঘণ্টায় ২০০* ঘনফুট বিশুদ্ধ বাধুর প্রয়োজন হয়| ' 

সস্থ অপেক্ষ! অন্থস্থ অবস্থায় বিশুদ্ধ বাঁযুর প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ি পায়। কারণ 
অন্স্থ অবস্থায় দেহের মেটাবলিজম বৃদ্ধি পাইবাঞ্চ ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের 
উৎপাদন বৃদ্ধি করে। স্থতরাং স্বস্থঅধস্থায় একজন ব্যক্তিব যতটুকু বিশুদ্ধ 
বাষুর প্রয়োজন হয় অন্ুস্থ অবস্থায় তাঠ।র প্রয়ে।জনীয়তা কমপক্ষে ই অংশ বৃদ্ধি 
পাঁয়। একজন স্থস্থ ও বয়স্ক ব্যক্তির যদি প্রতি ঘণ্টায় ৩*০০ ঘনফুট বিস্তুদ্ধ 
বাযুর প্রয়োজন হয় তবে এ লোক অন্বস্থ হইলে তার কমপন্ধে ৩০০০+৩০০০, 
ঘনফুট বা ৩৭৫০ ঘনফুট বিশুদ্ধ বাঁযুণ প্রয়েরজন হয়। 

'আমণা নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে ক।বন ডাই-অক্লাইড ও জশীয় বাষ্প বাঁঘুতে 
হ্যাগ করি তাহাতে উহার গঠন নিম্নলিখিতরূপে পরিবতিত হয় £ 


বিশ্তুদ্ধ বাধু নিঃশ্বাস বাষু 
অক্সিজেন ২০৬০ ১৬৪০ 
কার্বন ডাই-অকৃণাইড "০৪ ৪*২৪ 
নাইট্রোজেন ৭৭"১৩ ৭৭*১৬ 
জলীয় বাষ্প 
জৈব পদার্থ ? অল্প ৃ বেশী 
উত্তাপ 


বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়া গেলে নিঃশ্বালেব কঈ দেখা দিতে 
পারে। 

নিঃশ্বামের দ্বার! বায়ুর ঘে পরিবর্তন ঘটে তাহা এই : 

(ক) নিঃশ্বাসের সহিত আমানের দেহ হইতে প্রচুর জলীয় বাষ্প 


১৯ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রযা 


নির্গত হয়। এইভাবে বাঁয়ুর আর্ত বাঁড়িয়৷ যায় বলিয়া তখন ত্বকৃনিঃহত 
ঘ্বাম সহজে শুকাইতে চায় ন1। 

(খ) নিঃশ্বাস বাধু আবার উষঃ বলিল বদ্ধকক্ষে বায়ুর উষ্ণতা ক্রমশঃ 
বাড়িতে থাকে । 

(গ) বদ্ধকক্ষের বাষু স্থির এবং উহাতে জলীয় বাম্পের পবিমাঁণ বেশী, 
বলিয়া বদ্ধ বাষুর সঞ্চরণশীলতা গুণটি মুক্ত বাঘুর তুলনায় ঢের কম। 

(ঘ) উত্তপ্ঠ সঞ্চালনহীন বায়ুতে বেশীক্ষণ বলয় থাকিলে গরম বোধ হয়। 
শরীর ঘর্মাক্ত হইয়! দ্রুত শারীরিক ও মানসিক অবসাদ আনে, অতিরিক্ত ভীড়ে 
মানুষ কখনও মৃগ্। যাইতে পাবে। 

বায়ুর অবিশুদ্ধি (17700116155 ) 8 বাঁযুর সাধারণ উপাদান ছাঁড়াও 
বাঞ্ুতে নানারকম অবিশুদ্ধি ও দূষিত পদার্থ ঘুরিয়া বেড়ায়। বায়ু দুইটি উপায়ে 
অবিশ্তদ্ধ হয়; (১) জীবজন্ত দ্বারা এবং (২) কল-কারখান! ও উনানের 
ধোঁয়া দ্বারা । 

জীবজন্ত দ্বার! £ সক্ত্রা জীবজন্ই প্রশ্বামের সঙ্গে বায়ু গ্রহণ করে এবং 
নিঃশ্বাসের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্মাইড গ্যাম তাগ করে। স্থতরাং নিঃশ্বাস- 
প্রশ্থাদের ফলে বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইভেব পরিম।ণ বৃদ্ধি পায় এবং বায়ু 
দুষিত হুইয়। পড়ে। 

($) বায়ুর সর্বাপেক্ষা মারাত্মক অবিশুদ্ধি রোগ-জীবাণু। এই রোঁগ- 
জীবাণু সিঃশ্বাস-প্রশ্বাস এবং রোগীর দেহ ও জামা-কাপড় হইতে বায়ুতে 
ছড়াইতে পারে। 

কলকারখান। ও উনানের ধোঁয়া দ্বারা : কলকারখান! হইতে নানা- 
প্রকার দূষিত গ্যাস বাস্ুতে ছড়াইক়্া পড়ে। সালফার ভাই-অক্সাইভ, সাল- 
ফিউরেটেড হাইড্রোজেন, ক্লোরিন প্রভৃতি দূষিত গ্যান এইরূপ বায়ুর সহিত 
মিশিয়া থাকে । তাছ।ড়! লোহ! তৈরীর ক।রখান1! হইতে কার্বন মনোক্সাইভ 
নামক একটি অতি দুষিত গ্যাস বাযুতে মিশে। আমরা বাড়ীতে প্রতিদিন 
যে উনান জালাই তাহাতেও বায়ু দুষিত হয়। কার্বন ভাই-অক্দাইড ও অন্যান্য 
দূষিত গ্যাস এই ধোয়াতে থাকে । 

তাছাড়া গাছ-পালা, লতা-পাতা প্রভৃতি পডিয়াও বাষু দূষিত হইতে 
পারে। 

স্বাস্থ্যের উপর বিশুদ্ধ বায়ুর প্রভাব 

(১) ইহাতে অক্সিজেন প্রচুর পরিমাণে বজীয় থাকে । অক্সিজেনের কাজ 
আমাদের দেহের জালানী খাছ দহন করিয়! দেহে তাপ ও শক্তি জোগান। 


মুক্ত বায়ুর অক্সিজেন আমাদের দেহের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া সুষুভাবে চালিত 
করিয়৷ হজমশক্তি ও মেটাবলিজম বাড়ায় । 

(২) তাছাড়। আবদ্ধ স্থানের বায ধেমন স্থির থাকে উন্মুক্ত স্থানের বায়ু 
তেমন স্থির থাকে না, সর্বদাই প্রবাহিত হয়। এই প্রবহমান বাধুর প্রভাবে 
দেহের ঘাম বাঁন্পে পরিণত হয় এবং দেহ শীতল থাকে । এই সকল কারণে 
মুক্ত বামুতে দেহ সতেজ ও সুস্থ এবং মন প্রফুল্প থাকে। 

সুতরাং যাহার! সচরাচর মুক্তবাযু সেবন করেন তাহারা অপরের তুলনায় 
দীর্ঘজীবন লাভের অধিকারী হন। অবশ্য কগ্ন দেহে কিংবা শীতক!লে 
উপযুক্ত বস্ত্র পরিধান না করিয়া মুক্তবাযু সেবন করা উচিত নয়। তাহাতে 
হঠাৎ ঠাপা লাগিয়া সর্দি, ইনজুয়েগ্া, নিউমোনিয়া ইত্যাদি রোগ হইতে পারে। 

বায়ু সঞ্চালন ( ৬০170190017 ) 2 কোন স্বান হইতে বন্ধ বায়ুকে 
অপসারিভ করিয়া সেই স্থানে বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত করাকে 
বলে বায়ু সঞ্চালন। 

বায়ু সঞ্চালনের প্রয়োজনীয়তা ২ (১) বাযুর উপাঁদান চারিটি-__ 
অক্সিজেন, কার্বন ভাই-অক্মাইভ, নাইট্রোজেন ওঞ্জল। ইহাদের মধ্যে বাযুর 
অক্সিজেনই আমাদের দেহের পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় । 

আমরা! প্রশ্বাস বাহুর সঙ্গে অক্িজেন গ্রহণ করিয়া বাযুতে কার্ধন ডাই- 
অক্সাইড ছাড়িয়া দিই। এই উপাদানটি আমাদের দেহের পক্ষে ক্ষতিকর। 
শ্বাভাবিক কারণে বাযুতে পরিমিত পরিমাণ কারন থাকে । কিন্তু শ্বাস- 
প্রশ্থীসের ক্রিয়ার ফলে উহ। বাড়িয়া গিয়া বাঁযুকে দূষিত করে। বন্ধ 
কাক্ষর বায়ুতে বায়ু চলাচলের স্বযোগ নাই বলিয়া কর্ন ডাই-অক্স।ইড 
অত্যন্ত বেশী উৎপন্ন হয়। তাই এইরূপ কক্ষে বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিলে 
শরীরে ক্লান্তি বোধ হয় এবং মাথা ধরা, বমি বমি ভাব ইত্যাদি দেখা দেয়। 
যাহারা বনুদিন বদ্ধ কক্ষে বাস করেন অক্সিজেনের অভাবে ভাহাদের 
কর্মক্ষমতা কমিয়া যাঁয়। ক্ষুধামান্দ্য, বক্তাল্পতা, চর্মরোগ ইত্যাদি দেখা দেয়। 
বাসগৃহে যাহাতে অক্সিজেনের অন্ভাব না ঘটে এইজদ্য বাযু-সঞ্চালন 
প্রয়োজন। 

(২) বামুর অন্যতম উপাদান হইল জল। বাযুতে জলের পরিমাণ থাক! 
উচিত ১৪০৭ ভাগ । এই পরিমাণ জল বায়ুকে শীতল বাখে। বাযুতে জলের 
মাজা বাড়িয়া গিয়া! বামুর আর্দ্রতা ( 10410101 ) বাড়িতে পাবে, আবার 
জলের মাত্রা কমিয়! গিয়া! বাঁমু উত্তপ্ত ও শুফ হইয়া! উঠিতে পারে। তোমর! 
জান আমাদের দেহ হইতে সর্বদা ঘাম নিঃস্তত হইতেছে । আর বায়ুর জল 

১07--১৩ 


১৯২ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রষা 


ধারণের ক্ষমতা নাই বলিয়! বায়ু আর ঘাম শুকাইতে পারে না। বর্ধার গুমোট 
দিনগুলিতে এইজন্য আমাদের এত কষ্ট হয়। বায়ুতে আর্্রতার পরিমাণ 
বাড়িয়া! যাওয়া যেরূপ খারাপ সেইরূপ অতিবিক্ত শুদ্ষ ও উত্তপ্ত বাঁযু ভাল নয়। 
শুষ্ক বামু আমাদের ত্বকৃ শুকাইয়! ফেলিতে চায়। শীতকালে এমন কি 
গ্রীষ্মকালেও কখনও কখনও বাঞু অতিবিক্ত শুষ্ক হইয়া পড়িলে চামড়ায় খড়ি 
উঠিতে থাকে এবং দেহ ফাটিতে শুরু করে। 


নৈধগিক কারণে বাযুর আর্দ্রতা ও উত্তাপ বাড়ে। তাছাড়া প্রশ্বাস বাঘুর 
সঙ্গে আমরা বায়ুর জলীয় উপাদান কিছুট] টানিয়া লইয়া! বাযুকে উত্ত ও শুক 
করিয়া তুলি। বায়ু-সঞ্চালনের ব্যবস্থা করিয়া আমর। বায়ুর আর্ত 
ও উত্তাপ আংশিকভাবে দুর করিতে পারি । 

(৩) বামু আরেকভাবে আমদের ক্ষতি করিতে পারে। বায়ুতে 
জৈব ধুলিকণা, বোগজীবাণু প্রভৃতি মিশ্রিত হইয়া বাঘু দূষিত হইতে পারে। 
তারপর এ দুধিত বায়ু গ্রহণ করিয়া আমরাও রোগাক্রান্ত হইতে পারি। 
এই ক্ষেত্রেও বায়ুকে যদ্দি* সঞ্চালিত করা যায় তবে জীবাণুবাছিত 
দুবিত বায়ু দূর হইয়! গিয় বিশুদ্ধ বাঁয়ু উহার স্থান দখল করিতে 
পারে। . 

উপরোক্ত তিনটি কারণে বাষুসঞ্চালনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়__ 

(১) বাযুতে প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের মাত্রা বজায় বাখিব!র জন্য ; 

(২) বায়ুর উষ্ণঙ1 ও আর্দ্রতা দ্বর করিবার জন্য ; 

(৩) বায়ুকে জীবাণুমুক্ত রাখিবাঁর জন্য । এক কথায় বাধুকে বিশুদ্ধ করাই 
বাযু-সক্।লনের উদ্দেশ | 


প্রাকৃতিক উপায়ে বাযুসঞ্চালনের মূলনীতি 

্বাভাবিকভাবে যে বায়ু-পঞ্চলন হয় .তাহাকে বলে প্রাক্কৃতিক বাযু- 
সঞ্চালন। কয়েকটি প্রারুতিক উপায়ের দ্বারা উহা! নিয়ন্ত্রিত হয়। 

(১) বাস্পীয় সংমিশ্রণ £ বায়ু কতকগুলি বাম্প বা গা!সের সংমিশ্রণ মাত্র । 
বাম্পীয় পদার্থের ধর্ম এই যে একটি অপরটির সংশ্রবে আিবামাত্র পরম্পরের 
সঙ্গে মিশিতে চায় এবং যতক্ষণ না বাস্পগুলি সমভাঁবে মিশ্রিত হয় ততক্ষণ 
এই সংমিশ্রণ ক্রিয়া চলিতে থাকে । ঘরের কোণে একটি ধুপকাঠি জালাইয়। 
দেখিও যে অপর কোণ হইতেও সেই গন্ধ পাওয়া যাইতেছে । বায়ুর সংমিশ্রণ 
ধর্ম আছে বলিয়াই ইহা সম্ভব এবং এই ধর্মবশে দ্বরের দুধিত বাঁযু বাহিবের 
বিশুদ্ধ বাঁযুর সঙ্গে মিশিতে চায়। 


স্বাস্থ্য ১৪৯৩ 


(২) বায়ুমণ্ডলে উত্তাপের তারতম্য ঃ বায়ুমণ্ডলের সকল স্থান সমান 
'উত্তপ্ত থাকে না। বাঁু উত্তপ্ত হইলে হাল্ক1! ওবিম্ৃত হইয়া! উপরে উঠিয়া 
যায় এবং চাবিরদিককার ঠাণ্ডা বায়ু আসিয়া! তাহার স্থান দখল করে। 

প্রাকৃতিক উপায়ে বায়ু-সঞ্চালন ও বায়ুবিশৌধন £ বাযুমগ্ুলী 
অনবরত দুষিত হইয়া বিবিধ প্রাকৃতিক উপায়ে বিশোধিত হইতে থাকে 

(১) অূর্যালৌক £ ক্র্ঘরশ্মির জীবাণু নষ্ট করিবার ক্ষমতা আহছ এবং 
সর্ষের প্রথর তাপে বাষুর আর্রতা ও দুর্শব্ধ দূর হয়। তাছাড়া সুর্ধের উত্তাপে 
বাষু উত্তপ্ত হইলে হাল্ক1 হইয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং অপেক্ষাকৃত ঠাপ্তা বাসু 
আ পিয়া সেই স্থান পূর্ণ করে। 

(২) গাছপালা 2 গাছপালা ও বাঘু-বিশোধনে সাহায্য করে। গাছপালা 
বাযু হইতে কার্বন ডাই-অক্জ।ইড টানিয়। 'লইয়। অক্সিজেন ছাড়িয়া দেয়। 

(৩) বৃষ্টি: বৃষ্টপাতের ফলে বাশুস্থিত জীবাখু, ধুলিকণা এবং অন্ত 
ভাসমান পদাথ বুইয়! যায় এবং বাধু বিশুদ্ধ হয়| 

(৪) ঝড় £ বেগবান বাযুপ্রবাহের দ্বারা বাধু সঞ্চালিত হইলে দূষিত বায়ু 
তাড়িত হয় এবং বিশুদ্ধ বাধু পেই স্থান পূর্ণ করে। ঝড়ের লক্ষে বজ্রপাত হইলে 
বাধুতে “গুজৌনের? (9501) ) পরিমাণ বাড়ির যায়। এই ওজোন দেহের 
সক্ষে বিশেষ উপকারী । 

গৃহে প্রাকৃতিক উপায়ে বাযু-সঞ্চালনের ব্যবস্থা ঃ 

(১) প্রাকৃতিক উপায়ে বাধু চলাচলের বাবস্থা করিতে হইলে সর্বদা 
বসগুহের প্রতোক কক্ষে প্রশস্ত এবং কুহু রুঙগু জানালা রাঁখিবে যাহ।তে 
বাহিরের বাযু একদিক হইতে প্রবেশ কবিয়া অপর দিক দিয়! বাহির হইয়া 
যাইতে পাবে। 


(২) শ্বাপ-প্রশ্বাছসর ছ।রা গৃছের নাদু সর্বদা উত্তপ্ত হয়। বাঁযু উত্তপ্ত হইলে 
হ!ল্ক। হই! উপরে উঠিগ্না যার । গৃহে বাঁ চলাচলের পথ সথগম করিবার জন্য 
কক্ষের উপবিভাগে সর্বদ। 


ঘুলঘুলি ( ৮1)0118601 ) | 17177 


টিভিও 
রাথিবে। শীতের বাজে যু ২ 


দরজা-জানালা বন্ধ 





থাকিলেও এই ঘুলঘুলি ৯ সস এ 
দিয়! অনাধ়ানে গৃছের রর টি 
উত্তপ্ত বায়ু বাহির হইয়া ই এ 


যাইতে পাবে। ভেষ্টিলেটর 


/ 


১৯২ গৃহ-পরিচালন! ও গৃহ-শুক্রযা 


ধারণের ক্ষমতা নাই বলিয়া বাঁু আর ঘাম শুকাইতে পারে না। বর্ধার গুমোট 
দিনগুলিতে এইজন্য আমাদের এত কষ্ট হয়। বাষুতে আর্জতার পরিমাণ 
বাড়িয়া যাওয়া যেরূপ খারাপ সেইরূপ অতিবিক্ত শুক্ক ও উত্তপ্ত বায়ু ভাল নয়। 
শুক বামু আমাদের ত্বকৃ শুকাইয়া ফেলিতে চায়। শীতকালে এমন কি 
গ্রীষ্মকালেও কখনও কখনও বায়ু অতিরিক্ত শুষ্ক হইয়া পড়িলে চামড়ায় খড়ি 
উঠিতে থাকে এবং দেহ ফাটিতে শুরু করে। 


নৈপগিক কারণে বায়ুর আর্্রতা ও উত্তাপ বাঁড়ে। তাছাড়া প্রশ্বাস বামুর 
সঙ্গে আমর! বায়ুর জলীয় উপাদান কিছুটা টানিয়! লইয়া বাযুকে উত্তধ ও শ্ 
করিয়া তুলি। বায়ু-সঞ্চালনের ব্যবস্থা করিয়া! আমর। বায়ুর আর্ত 
ও উত্তাপ আংশিকভাবে দুর করিতে পারি । 


(৩) বাঁযু আরেকভাঁবে আমাদের ক্ষতি করিতে পারে। বাধুতে 
জৈব ধুপিকণা, রোগজীবাণু প্রভৃতি মিশ্রিত হইয়া বায় দূষিত হইতে পারে। 
তারপর এ দুষিত বায়ু গ্রহণ করিয়া আমরাঁও রোগাক্রাস্ত হইতে পারি। 
এই ক্ষেত্রেও বাঁয়ুকে যদি* সঞ্চালিত করা যায় তবে জীবাণুবাছিত 
দুবিত বায়ু দূর হইয়া! গিয়। বিশুদ্ধ বায়ু উহার স্থান দখল করিতে 
পারে। 


উপরোক্ত তিনটি কারণে বাষু-সঞ্চালনের প্রয়োজনীঘ্পত) অনুভূত হয়__ 

(১) বাঁয়ুতে প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের মাত্রা বজায় রাখিব'র জন্য ; 

(২) বায়ুর উষ্ণতা ও আর্দ্রতা দ্বর করিবার জন্য ; 

(৩) বায়ুকে জীবাণুমুক্ত রাখিবার জন্য । এক কথায় বাঘুকে বিশুদ্ধ কর'ই 
বাযু-সঞ্চলনের উদ্দেস্ঠ | 


প্রাকৃতিক উপায়ে বায়ু সঞ্চালনের যুলনীতি £ 

স্বাভাবিকভাবে যে বাঁয়ু-সঞ্চলন হয় .তাহাকে বলে প্রাকৃতিক বায়ু 
সঞ্চালন । কয়েকটি প্রাকৃতিক উপায়ের দ্বারা! উহ নিয়ন্ত্রিত হয়। 

(১) বাম্পীয় সংমিশ্রণ £ বাছু কতকগুলি বাপ্প বা গ্যাসের সংমিশ্রণ মাত্র । 
বাম্পীয় পদীর্ধের ধর্ম এই যে একটি অপরটির সংশ্রবে আসিবামাত্র পরম্পরের 
সঙ্গে মিশিতে চায় এবং যতক্ষণ না বাম্পগুলি সমভাবে মিশ্রিত হয় ততক্ষণ 
এই সংমিশ্রণ ক্রিয়া চলিতে থাকে । ঘরের কোণে একটি ধুপকাঠি জালাইয়। 
দেখিও যে অপর কোণ হইতেও সেই গন্ধ পাওয়! যাইতেছে । বায়ুব্ সংমিশ্রএ 
ধর্ম আছে বলিয়াই ইহা সম্ভব এবং এই ধর্মবশে ঘবের দুষিত বাঁ়ু বাহিবের 
বিশুদ্ধ বামুর সঙ্গে মিশিতে চায়। 


ঘাস্থ্ ১৪৯৩ 


(২) বানুমগ্ডলে উত্তাপের তারতম্য ঃ বাযুগুলের সকল স্থান সমান 
উত্তপ্ত থাকে না। বায়ু উত্তপ্ঠ হইলে হাল্কা ও বিস্তৃত হইয়া উপরে উঠিগ়া 
যায় এবং চাবিরিককার ঠাণ্ডা বায়ু আসিয়া! তাহার স্থান দখল করে। 

প্রাকৃতিক উপায়ে বায়ু-সঞ্চালন ও বায়ুবিশৌধন £ বাহ্ুমগ্ডলী 
অনবরত দুষিত হইয়! বিবিধ প্রাকৃতিক উপায়ে বিশোধিত হইতে থাকে ' 

সূর্যালৌক £ কূর্ধরশ্মির জীবাণু নষ্ট করিবার ক্ষমতা আছছ এবং 
সর্ষের প্রথত্ব তাপে বাধুর আর্রতা ও দুর্গ দূর হয়। তাছাড়া হুর্ষের উত্তাপে 
বাঘু উত্তপ্ত হইলে হাল্কা হইয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বাছু 
আঁপিয়া সেই স্থান পূর্ণ করে। 

(২) গাছপাল। £ গাছপালা ও বাধু-বিশেধনে সাহায্য করে। গাছপাল! 
বাসু হইতে কার্বন ডাই-অক্স:ইড টানিয়া লইয়। অক্সিজেন ছাঁড়িয়া দেয়। 

(৩) বৃষ্টি : বৃষ্টিপাতের ফলে বাযুস্থিত জীবাণু, ধুপিকণ! এবং অগ্ঠ।ন্য 
ত[লন।ন পদধাথ ধুইয়া যায় এবং বারু বিশুদ্ধ হয় ' 

(9) ঝড় 2" বেগখান বাবুপ্রবাহের দ্বারা বায়ু সঞ্চ।ালত হইলে দববিত বা 
তাড়িত হয় এবং বিশুদ্ধ বাষু সেই স্থান পূর্ণ করে। ঝড়ের সঙ্গে বজ্রপাত হইলে 
বাঁধতে 'গজৌনের? (9501১ ) পবিমাণ বাড়িগা যায়। এই ওজোন দেহের 
পক্ষে বিশেষ উপকারী । 

গৃহে প্রাকৃতিক উপায়ে বাঘু-সঞ্চালনের ব্যবস্থা ঃ 

(১) প্রাকৃতিক উপায়ে বাধু চলাচলের বাবস্থা! করিতে হইলে সর্বদা 
বসগৃঙ্ছের প্রতোক কক্ষে প্রশস্ত এবং কুহু কুজু জানালা রাখিবে যাহাতে 
বাহিবের বাু একদিক হইতে প্রবেশ করিয়া অপর দিক দিয়া বাহির হইয়া 
যাইতে পাবে । 


(২) শ্বাপ-প্রশ্বাসর ছারা গৃহের বাবু সর্বদ1 উত্তপ্ত হয়। বায়ু উত্তপ্ধ হইলে 
হ!ল্ক! হইব! উপরে উঠি ঘায়। গৃহে বাছ্ধু চলাচলের পথ স্থগম করিবার জন্ 
কক্ষের উপরিভাগে সর্বদ! 
ঘুলঘুলি ( %€130119001 ) 
রাখিৰে। শীতের বাজে 
দবুজাজানালা বন্ধ 
থাকিলে এই ঘুলঘুলি 
দিয়! অনাগ়াসে গৃহের 
উত্তপ্ত বায়ু বাহির হইয়া 
যাইতে পারে। 





১৯৪ গৃহ-পব্ধিচালনা ও গৃহ-শুশ্রষা 


(৩) বাঁু বিশোধনের জগ্য গৃহের চারিপাশে কিছু গাছপাল! লাগাইবে। 

কন্ত্রিম উপায়ে বায়ুসঞ্চালন 10609] $61)0180012 ) 2 যেখানে, 
প্রারতিক বায়ু-সঞ্চালন সম্ভব হয় না সেখানে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে 
হয়। জনবহুল স্থানে, কলকারখান! ও খনি অঞ্চলে সর্বদাই কৃত্রিম উপায়ে, 
বাযু-সঞ্চালনের জন্য তিনটি উপায় গ্রহণ করা যায় ₹_ 

(১) প্লেনাম পদ্ধতি (7016)00 556610 )£ এই পদ্ধতিতে 
বাহিরের বিশুদ্ধ বাঁয়ু ঘরে প্রেরণ করা যায়। 

(২) ভ্যাকুয়াম পদ্ধতি (ড৪00010 ৪561) )£ বায়ু আকর্ষণকারী; 
পাখা ছার! কক্ষের বায়ুকে আকৃষ্ট করিয়! বাহিরে পাঠান হয়। 

(৩) লমন্থয় পদ্ধতি (82191)06 95960) ) উপরোক্ত ছুইটি পদ্ধতি 
একসঙ্গে কাজ করে। বৈদ্যুতিক পাখার দ্বারা এই কাজটি অন্গঠিত হয়। 


ভল্প ঃ ইন্াল্প ভৎপন্তি অন্বিশ9ছ্হ ৫, 
ভন বিশ্পোপরন্স 
(৬/৪০৬:--105 30:০3, 0০011016101 2180. 00019080101) ) 


জল জঙল্ল আমাদের জীবনন্বরূপ। খাছ না খাইয়াও আমক্কা কয়েক 
দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারি কিন্তু জলপান ব্যতীত ছুই একদিনের বেশী বাঁচা 
যায় না। ইহার কারণ দেহের রাণায়নিক সংগঠন এইক্প যে প্রতি মৃত্র্তে 
দেহ জলচায়। আর এই জল সরবরাহ করিতে না! পারিলে মানগষ বাচে 
না। জীবনধারণের জন্ত নিম্নলিখিত কারণে আমাদের জলপান করিতে হয় : 

(১) প্রথমতঃ, আমাদের দেহের এক-তৃতীয়াংশ জল দ্বারা গঠিত। 

অস্থিমজ্জ| ও রক্তের উপাদানে জল রহিদ়্াছে এবং দেহের প্রতিটি জীবকোধ 
জলঘবারা গঠিত। ঘাম, মলমৃক্জর ও নিঃশ্বাস-প্রুশ্বাদের মধ্য দিয়! আমাদের দেহ 
,হুইতে জল নির্গত হইতেছে বলিয়া প্রতি মুহূর্তে আমাদের দেহের কয়েক লক্ষ 
“জীবকোষ (০০11) মরিয়া যাইতেছে । উহাদের স্থানে আবার কয়েক লক্ষ 
জীবকোষ সৃষ্টি হইতেছে। জল পাঁননা! করিলে এই নতুন জীবকোষ 
কৃষ্টি হইতে পারিত না। এই জন্তই বলিয়াছি যে দেহ প্রতি মূহুর্তে 
জল চায়। 

(২) যতক্ষণ খাগ্য কঠিন আকারে থাকে ততক্ষণ পর্বস্ত উহ! দেহ পুষ্টির 
কাজে লাগে না। জঙ্গ খান্তকে তরল করিয়া! প্রতি জীবকোষে 
পৌছাইয়৷ দেয়৷ 

(৩) জলের জন্য দেহ যেমন খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে তেমনি জলের 
সাহায্যে সমস্ত বর্জ্য পদার্থ দেহ হইতে নিষকাশিত হয়। বাড়ির নর্দমায় যেমন জল 
ঢালিয়! দিলে সমস্ত ময়লা এ নর্দম] দিয়া চলিয! যায় তেমনি নিয়মিত জলপানের 
দ্বার দেহের সমস্ত ময়ল। মলমুত্রের আকারে বাহির হুইয়। যায় । 

(৪) জলের অপর গুণ এই যে উহা! আমাদের দেহের ভাপ নিয়ন্ত্রণ 
করিয়া দেহকে ঈীতল রাখে । আমাদের দেহ একটি সচ্ছিন্র (90:08) 
মাটির পাত্রের মত। তোমর! হয়ত দেখিয়াছ সচ্ছিদ্র পাত্রে জল রাখিলে জল 
চুয়াইয়া চূয়াইয়! বাহির হইয়া মাটির পাত্রটিকে ভিজ! রাখে । ফলে ভিতরকার , 
জল ঠাণ্ডা থাকে । দেহ হইতে অনুরূপভাবে ঘামের আকারে জল নির্গত হ্ইয়। 
দেহ ঠাণ্ডা রাখে। 

জল নির্গমন £ দেহ হইতে চারিটি পথে জল নির্গত হয় ঃ 


১৪৬ গৃহ-পরিচালন1 ও গৃহ-শুশ্রয 


(১) খামের আকারে ত্বক (515 ) হইতে ; 

(২) নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ভিতর দিয়া ফুসফুস হইতে 3 

(৩) মুত্রের আকারে বুধ (1001765 ) হইতে ; 

(৪) মলের ( ০২০:০০ ) আকাবে। 

এইভাবে প্রতিদিন জলের যে অপচয় হইতেছে জলপাঁন করিয়া! আমর! 
সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া থাঁকি। প্রকৃতি আপন হইতে তৃষ্ণার ব্যবস্থা করিয়! 
দিয়া এই জলপানের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় । 


জলের প্রীপ্তিস্থান 
(9০0:০6 01 ৬৬/৪৮৬1:) 


জলের উৎসকে আমর তিনটি ভাগে ভাগ করিতে পারি £ 

১। বৃষ্টির জল। 

২। ভূপৃষ্ঠস্থ জল : সমুদ্র, হৃদ, নদী, দীঘি, পুকরিণী, ডোবা ইত্যাদির জল। 

৩। তৃগর্তস্থ জল: প্রশ্রব&, কূপ ও নলকৃপ। 

(১) বৃষ্টির জল £ ভূপৃষটস্থ জলরাশি বাম্পাকারে আকাশে উখিত হইয়। 
মেঘের সি করে। এ মেঘ ঘনীভূত হইলে বৃষ্টি হয়। প্রথম অবস্থায় বায়ু- 
মগ্ুলীর ভাসমান ধুলিকণা, বাষ্প ইত্যার্দি জলের সঙ্গে মিঅিত থাকে। কিন্ত 
এক পশল] বৃষ্টির পর যে জল সংগ্রহ করা হয় তাহ] মুছু ও বিশ্তদ্ধ। উহাতে 
কোন প্রকার রোগজীবাণু থাকে না। এই জল অতি স্ুস্বাঢু পানীয়। 

(২) ভূ-পৃষ্স্থ জল £ (ক) সমুদ্র £ পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ সমুদ্র দ্বারা 
বেষ্টিত এবং সমুদ্রই আমাদের জলের প্রধান উৎস, কিন্ত সমুদ্রের জলে ধাতব 
লবণ খুব বেশী পরিমাণে থাকে বলিয়া পাঁনের অযোগ্য । সমুদ্র-তীরব্তী 
দেশগুলিতে পানের জন্য পৃথক্‌ বন্দোবস্ত করিতে হয় এবং সমুদ্রুগাঁমী জাহাজ- 
গুলিতে সর্বদা পানীয় জল রাখিতে হয়। 


(খ) নদী £ পর্বতের তুষার গপিয়া নদীর ক্থ্টি হয়। নদীর জলে 
দেহোপযোগী নানাবিধ খনিজ লবণ থাকে । উৎসের নিকটে নদীর জল বিশুদ্ধ 
এবং পানের যোগ্য থাকে। কিন্তু সমতলভূষির উপর দিয় প্রবাহিত হইবার 
সময় উহাতে নানাবিধ আবর্জনা মিশিতে থাকে এবং ক্রমশঃ পাঁনের অযোগ্য 
হইয়া পড়ে । আমাদের দেশে নদীর জলই পরিক্রত হইয়! বড় বড় শহরখুলিতে 
সরবরাহ হয়। 


(গ) পুক্ষরিণী £ ভূগর্ভের অভ্যন্তরে জল সঞ্চিত থাকে এবং পুষ্করিণী 


জল ১৯৭ 


কাটিয়া সেই জলগ পাই। প্রখর গ্রীক্মে জল বাম্পীভূত হইবার ফলে পুরিষী 
যখন শুকাইয়| যায় তখন বর্ধার জল পাইয়াই উহারা আবার ভরিয়া ওঠে। 

পু্ষরিণীর জলে মাটির তলার নানাবিধ খনিজ লবণ মিশ্রিত থাকে, তবে এই 
খনিজ লবণ আমাদের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল নয়। কিন্তু মানুষ ও পশ্ুপক্ষী নানাভাবে 
পুকুরের জল দুষিত করিয়া পানের অযোগ্য করিয়া তোলে । | 
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ওযাটার টেবল 

(৩) ভূগতভস্থ জল ( 01:00150 %205:) 2 জলের অপর উত্স হইতেছে 
ভূগর্ভস্থ জল। যে ভূমির উপরে আমরা দ।ড়াইয়া আছি তাহার বেশ কিছুট! 
নীচে বৃষ্টির জল অপ্রবেশ্থ স্তরে জমা হইগ্না আছে। ভূগর্ভে এইভাবে জল সঞ্চিত 
আছে বশিয়াই পুক্ষরিণী কিংবা কূপ খনন করিয়া আমরা জল পাই। মাটির 
তল।র সঞ্চিত জলের উপরের মমতলকে (166] ) ৯৮26০ 01015 আখ্য। দেওয়া 
যাইতে পাবে। | 

বৃষ্টির জলের যে অংশ ভূগর্ডে প্রবেশ করিয়াছে 'তাহারই কিছুটা! আবার 
বালি, মাটি ও কাকরের স্তর ভেদ করিয়া অনবরত ভূমির উপরে চুয়াইয়া চুয়াইয়] 
উঠিয়া আদিতেছে এবং বাশ্পীস্ভূত হুইয়া বাযুস্তরে মিশিতেছে। জলের এইরূপ 
চুয়াইবার ক্ষমতাকে বলে কৈশিক ক্রিয়া ( ০8731118175 ৪০610) )। গ্রীষ্মকালে 
জল অধিক পরিমাণে বাশীভূত হয় বলিয়া ৪০৪: 0৮1 অনেক নীচে নামিয়া 
যায়। বর্ধাকালে আবার %৪06£ 6৫019 অনেক উপরে উঠিয়া আসে। একটি 
কৃপের দিকে চাহিয়া! দেখিলেই ইহ। বুঝিতে পারিবে। 


১৯৮ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুক্রুঘ। 


কুপ (%11) £ ছুই শ্রেণীর__-অগভীর ও গভীর। অগভীর কূপ ৪০ 
015 পর্বস্ত পৌছায়। পরস্ত গভীর কৃপ ৪0০] 02৮16 ছাড়াইয়া আরও 
অনেক নীচে চলিয়া যায়। গভীর কূপের জল সাধারণত: 
সুম্বাছু ও পানের উপযুক্ত কিন্ত অগভীর কুপের জলে ময়ল 
ও রোগজীবাণু মিশ্রিত থাকে । প্রত্রবণের জলে 
দ্রবীভূত ধাতব লবণ ও গ্যাস অনেক সময় বিভিন্ন রোগ 
নিবারণ করিতে সাহাযা করে। 


নলকূপ (৮9০০ আ]1)$ নলকৃপও কূপের মতই 
গভীর ও অগভীর হইতে পারে। গভীর নলকৃপের জল 
ঘেমন পানের পক্ষে নিরাপদ অগতীর নলকৃপের জল তেমন 
নিরাপদ নয়। 

গ্রঅঅবণ (52008) 2 জলে সর্বদাই অক্সিজেন, নলকৃপ 
নাইট্রোজেন ইত্যাদি বিভিষ প্রকারের গ্যাস সামান্য পরিমাণে ভ্রবীতৃত থাকে । 
ভূগর্ভস্থ জলে প্রাকৃতিক কারণে কোন কোন সময় এই দ্রবীভূত গ্যাসের পরিমাণ 
বৃদ্ধিপায়। গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি পাইবাঁর ফলে এ জল কখনও কখনও ঝরনার 
আকারে হাঁটি ফুড়িয়। বাহির হয়। 


জলের €দাৰ 





২-আয়তন হাইডোজেন এবং ১-আয়তন অক্সিজেনের মিশ্রণে জল উৎপন্ন 
হয়। বিশুদ্ধ জল স্বাধহীন, বর্ণহীন ও গন্ধহীন। জলের সঙ্গে অন্যান্য বিজাতীয় 
পদার্থ মিশিয়া জলে আবিলতা। (10701165 ) স্ষ্টি করে এবং কখনও ব! 
উহাকে সম্পূর্ণ দূষিত ( ০০11650 ) এবং পানের অযোগ্য করিয়া ফেলে । 

জলের আবিলত ( [101010165 1] আঃ] )8 জলে দুই শ্রেণীর 
আবিলতা দেখা! যায়--(১) ভাঁলমান বা দৃশ্ঠমান এবং (২) ত্রবীন্ভৃত অর্থাৎ যাহা 
থাঁলি চোখে দেখা যায় ন!। 

(১) ভাসমান বা দৃষ্টুমান পদার্থ £ বালি, কাঁদা, খড়কুটা, শৈবাল ইত্যাদি 


কতকগুলি পদীর্থ চোখে দেখা যায় এবং উহার] জলের সঙ্গে মিশিয়া জলকে 
আবিল করিয়া তোলে । মারাত্মক ন! হইলেও উহার! বিপজ্জনক, কারণ জলের 
সঙ্ষে এইনব পদার্থ পেটে গেলে আমাদের অস্থ করিতে পারে । 

(২) ভ্রবীভুভ বা অদৃশ্য পদার্থঃ কতকগুলি পদার্থ আবার এমনভাবে 
জলের সঙ্গে মিশিয়া থাকে যে উহাদের আমর] চোখে দেখিতে পাই না। ইহার! 


জল ১৯৯ 


(ক) গ্রযানঃ অক্সিজেন, কার্বন ভাই-অক্মাইভ, সালফার ডাই-অক্সাইড, 
আযামোনিয়া ইত্য।দি গ্যাস জলে দ্রবীভূত হইয়া! থাকে । বায়ু হইতে জল এইসব 
গ্যান নিজের মধো টানিয়া লয় 

(খ) ধাতব লবণ $ ধাতব লবণের মধ্যে ক্যালপিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, 
লৌহের ক্লোরাইড, সালফেট ও বাইকীরবোনেট জলে অধিক পরিমাণে ভ্্রবীভূত 
থাকে । তাছাড়। সোডিয়াম, পটাশিয়ায ইত্যাদি অন্তান্ত ধাতব লবণও সামান্ 
পরিমাণে দেখা যায়। এই সকল লবণের প্রকৃতি ভেদে জলকে খরজল্‌ ও 
মৃছজল দুই ভাগে বিভক্ত করা! হয়। 

দুষিত জল (2০118060 2051) $ টাইফয়েড, কলেবা, আমাশয় ইত্যাদি 
রোগের জীবাণু ( 9৪০61৪, ) জলের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে । উহারা আমাদের 
পেটে গিয়া আমাদের দেহে এ সমস্ত ব্যাধির বিস্তার করে। দুষিত জল বলিতে 
এইরূপ জীবাণুমিশ্রিত জলকেই বোঝায়। দুষিত জল সাক্ষাত্ভাবে মারাত্মক | 

জল দুষিত হয় তিন ভাবে-_-(১) প্রধানত: মানুষের দ্বারা । মানুষ জলের 
ধারে বপিয়া বান মাজে, মুখ ধোয়, স্নান করে, শৌচাদি ক্রিয়া করে, গরু-মহিষ 
স্নন করায়, বাস্ত। ধোয়া জল কখনও বা বাড়ির পায়খানার জল জলাশয়ে 
অ।পিতে দেয়, মৃত জীবজন্তর শব ফেলে, কখনও বা রোগীর কাথা-কাপড় কাচে, 
এইভাবে এক-মান্থষের দেহাশ্রয়ী জীবাখুবা জলের মাধ্যমে অন্যের দেহে 
 সংক্রামিত হয় ও বে।গ ছড়ায়। 

(২) পশুপক্ষীর দ্বারা! ঃ পশুপক্ষীর দ্বারাও জল দৃষিত হয়। উনারা 
ঘখন জলের মধ্যে মলমৃত্র ত্যাগ করে, মুখে করিয়া নান! আবর্জনা, ভুক্তত্রব্য, 
গলিত শবদেহ ইত্য।দি ফেলে তখন জল দুষিত হয়। 

(৩) গ্রাছপাল। হবার £ গাছপাল। পচিয়া জলে দুধিত গ্যাসের স্থষ্টি হয়। 
ত'ছাড়৷ জলাশয়ের নিকটে গাছপ!ল। থাকিলে উহাদের পাতা জলে পড়ে এবং 
উহ! পচিয়া জন দুষিত করে। 

* সাধারণতঃ বায়ুতে সালফ;র ডাই-মঅক্সইড ও 'আমোনিয়। গ্যাস থাকে না। কিন্তু 


কল্কারখানার নিকটবতাঁ জলাশয়ের জলে এ সকল গা'স দ্রবীভত থাকিতে পাবে । পশুপাখীর 
মৃতদেহ ও গাছপালা পচিয়'ও জলে বিষাক্ত মার্শ গাস সুষ্ি হইতে পারে। 


ভ্ুকশ ন্রিম্পোঞ্ধন্ন 


(70011902001) 01 20: ) 


দূষিত জল পানের অযোগা। তবে আমরা যে শুধু পানের জন্তই বিশুদ্ধ 
জল চাই তাহ! নহে, পরস্ত উধধাদি প্রস্তুতির জন্য এবং বসায়নাগাবে বিভিন্ন 
বৈজ্ঞনিক পরীক্ষা! চালাইবার জন্যও বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজনীয়তা আছে। 
তাছাড়! কোন কোন জলে আবার সাবান গুলিলে ভাল ফেন। হয় না। ফলে 
এ জলে কাপড়-চোপড় ভাল পরিষ্কার হয় না। বস্ত্াদি পরিষ্রণের জন্যও তাই 
জল বিশোধনের প্রয়োজনীয়তা আছে। আমর] সচরাচর নিম্নলিখিত কারে 
বিশুদ্ধ জল চাই £ 

(১) রন্ধন ও পানের জন্য 

(২) ওধধাঁদি প্রগতির ও রসায়নাগাবে ব্যবহারের জন্য 
(৩) বস্ত্রাদি পরিষরণের জন্য ; 

(৪) বয়লারে ( 8০01161 ) ব্যবহারের জন্য । 

(১) রূদ্ধন ও পানের জগ্য জল বিশোধন £ জলের মধো কতকগুলি 
ধাভব লবণ দ্রবীভূত থাকে । ধাতব লবণগ্ুপির মধো লৌহ, ক্যালসিয়াম ও 
ম্যাগনেমিয়াম দেহ গঠনের পক্ষে অত্যাবশ্যক । পানীয় জলেব সঙ্গে এগুলি 
আমাদের পেটে গেলে উপকারই হয়। স্থতরাং পানীয় জল বিশৌধনের সময় 
এগুলি অপসারিত করার প্রয়োজন নাই। তবে এ সকল ধাতব লরণ 
অতিরিক্ত মাত্রায় দ্রবীভূত থাকিলে উহাতে কোষ্ঠবন্ধতা রোগের সট্টি হইতে 
পারে। এইরূপ অবস্থায় জল ফুটাইয়। লইলে অতিরিক্ত ধাতব লবণ নীচে 
পড়ি যায়। তারপর এ ফুটানো জল ছাকিগ্রা খাওয়া যাইতে পারে। 

ধাতব লবণ ব্যতীত জল বাছু হইতে কতকগুলি গ্যাসও টানিয়! পয়। এই 
সকল গ্যাসের মধ্যে কার্বন ডাঁই-অক্সইড একটি উল্লেখযোগ্য গ্যাস । ইহ! 
খাগ্দ্রব্য হজমে বিশেষ সাহায্য করে। বদহজম হইলে আমবা বাজার হইতে 
যে সোডা ওযাটার কিনিয়া খাই তাহা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ছাড়! 
আর কিছু নয়। তবে জলে যে নকলগ্যাণ দ্রবীভূত থাকে তাহা সমস্তই যে 
দেহের পক্ষে উপকারী তাহ] নয়। কোন কোন শিল্পাঞ্চলের জলে 775 ইত্যাদি 
বিষাক্ত গ্যাস দ্রবীভূত থাকিতে পারে। তাছাড়া নদী, পুকুর এবং কূপের জলে 
গাঁছপাল| ও জীবজন্তর মৃতদেহ পচিয় বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি হইতে পারে। এ 
সকল বিষাক্ত গ্যাস জলে দ্রবীভূত থাকিলে উহা অবশ্যই পানীয় জল হইতে- 
অপসারণ করিতে হইবে। 

এতদ্যতীত জলে আবার বালি, কাঁদা, খড়কুটা! প্রভৃতি কতকগুলি ভাসমান 


জল ৰিশোধন সি 


পদার্থ থাকে। এগুলি উদরস্থ হইলে আমাদের অস্থথ করিতে পারে। তবে। 
প্রকৃত দুষিত জল বলিতে বুঝায় বিভিন্ন রোগজীবাগুমিশ্রিত জল । এইসব 
জীবাণুগুলি আমাদের পেটে গেলে কলেরা, আমাশয়, উদরাময় প্রভৃতি নানীরকম 
পেটের পীড়া জন্মায় । 


সকল ভাসমান পদীর্থ, বিষাক্ত গাস ও রোগজীবাণু সম্পূর্ণরূপে জল হইতে 
অপসারিত করাই পানীয় জল প্রস্ততির মূল উদ্দেন্ট । নিয়ে পানীয় জল প্রস্ততিব 
কয়েকটি পদ্ধতি বর্ণনা] কর] হইতেছে £ | 


প্রাচীন পদ্ধতি : 


থিভান ( 9০$0061)686107) ) ১ ঘিতাইতে পাবিলে জলের অধিকাংশ 
ভাসমান ময়লা নীচে পড়িয়া যায়। রৌত্রে থিতান জলে রোগজীবাধুও কম 
থাকে। জলে সামান্ত ফটকিরি 
মিশাইয়া দিলে জলের ময়লা! খুব 
তাড়াতাড়ি থিতাইয়া যায়। ধিতান 
জল দেখিতে স্বচ্ছ কিন্তু উহাতে 
রোগজীবাণুগুলি থাকিয়া যায় বলিয়া 
উহা পানের অযোগ্য । 

ছণকন (51108000 )2 ঘড়া 
বং কলস ফিল্টার ঃ আমাদের দেশে 
পল্লীগ্রামে চারিটি ঘড়! কিংবা কলসের 
সাহায্যে জল ছাকার পদ্ধতি প্রচলিত 
আছে। 

একটি কাঠের মঞ্চ তৈয়ারী করিয়া 
তাহ!তে উপযূপপরি চারিটি ঘড়! কিংবা 
কল্সী সাজান হয়। উহাদের প্রথম 
তিনটির তলায় ছিদ্র থকে এবং 
তাহাতে পাট কিংবা খড়ের পলিতা 
লাগান থাঁকে। দ্বিতীয় ঘড়াটিতে 
কয়লা থাকে এবং তৃতীয়টির উপরে বালুকণা এবং নীচে চড়ি সাজান থাকে 1: 
গ্রথম ঘড়াটিতে জল ঢালিলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘড়ার মধ্য দিয়া জল চুয়াইয়া 
চুয়াইয়া সবচেয়ে নীচের ঘড়াটিতে জমা হয়। এই ভাবে ছাক! জল দেখিতে খুব 
স্বচ্ছ কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। 






চে 
হু ৮১১ 


২ 1 অপরিস্ণত গল 


২০২ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুপ্রযা 

কুটান (9০11108)ঃ আমাদের দেশে ফুটাইয়া জল বিশোধনের রীতি 
প্রচলিত আছে। অন্ততঃ বিশ মিনিট ধরিয়! জল ফুটাইলে জলের প্রায় সমস্ত 
জীবাণু মরিয়া যায়। তাছাড়া! অতিরিক্ত ধাতব লবণ থিতাইয়া পড়ে এবং 
দ্রবীভূত গ্যাস বাম্পাকারে বাহির হইয়া যায়। এইজন্য গৃহে পানীয় জল 
প্রস্তুতির ইহা একটি উল্লেখযোগা পদ্ধতি। 


আধুনিক পন্ধতি 3 প্রথমে পাম্পের সাহায্যে নদী হইতে জল তুলিয়া 
আনিয়। বৃহৎ জলাধাবে থিতাইতে দেওয়া! হয়। এই জনাধারে ফটকিরি 
দেওয়ার বাবস্থা থাকে । এখানে জল থিতাইবার ফলে জলের সমস্ত ভানমান 









৯৭ 
স্পেস 
নি 


9 
৮ 
নিক ৮৯৫২ 
১৯২৫০ ২২১১৬, 
৮৬ ২৩-২০৩ ০ 


তে 





এ 


উই২8২5.:::::::. 
রি তে ৪৪৬৪২০6৪০৪৫ 
14 552 
লি ৯৮ 





এ 
ণ 





ঘা 


ফিল্টার বেড 


ময়লা! নীচে পড়িগ্| যায়। তারপর এ জল ফিল্টার বেডে পাঠান হয়। 
ফিল্টার-বেড গুলির চাঁরিপাশ কংক্রিটে বাধান এবং মেঝেটি থাকে ইটের 
তৈয়ারী। প্রত্যেকটি ফিল্টার বেডে উপর্যুপরি বালি, ছোট নুড়ি এবং মোটা 
কুড়ির তিনটি স্তর থাকে । সবচেয়ে উপরে অর্থাৎ বালুর স্তরের উপরে জল 
রাখা হয়। এই সময় বালুর স্তরের উপরে একটি পাতলা পর্দা পড়ে। এই 
পর্দাটি ফিল্টার বেডের প্রাণস্বরূপ; কারণ উহ্াই জলের অবশিষ্ট তাঁসমান 
ময়লা এবং জীবাণুসমূহ আটকাইয়! জল পরিশ্রুতিতে সাহায্য করে। এইজন্য 
উহাকে ৮:0৪] 1856: বলে। জলের জীবাণুগুলি এখানে খাগ্ের অভাবে মার! 
'যায়। পর্ণাটি সাত আট-সপ্তাহ কার্ধক্ষম থাকে। 


জলা বশো বল 


১8705) 
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২০৪ . গৃহ-পরিচালনা! ও গৃহ-সুয। 

ফিল্টার বেডে জল পরিক্রত হইবার পর জলে ক্লোরিন মিশাইতে হয় এই 
সময় জলের স্বাভাবিক স্বাদ ও গন্ধ থাকে না। এম্বাদ ও গন্ধ্যটি করার জন্য 
পরিক্রুত জলকে যাক্ত্রিক উপায়ে বামুচালিত করা হয় অর্থাৎ কুয়াশার আকারে 
উহাকে বামুমধ্যে ছিটানে! হয়। বাষুচালিত হইবার ফলে জলের মধ্যে 
বাযুস্থিত অক্সিঞ্জেন প্রবেশ করে এবং. জলে একটি নুন্দর স্বাভাবিক স্বাদ আসে। 
পরিশ্রত জলকে তারপর ট্যাঙ্কে ধরিয়! লইয়া সমস্ত শহরে সরবরাহ করা হয়। 
কলিকাতা৷ শহরে এই উপায়ে জল বিশোপ্রিত করা হইয়া থাকে । 

বার্কফেল্ড ফিল্টার (7361066614 চ1]তৈ) 2 পানীয় জল বিশোধনের 
জন্য বর্তমানে গৃহে বার্কফেল্ড ফিল্টাব 
ব্যবহৃত হুয়। এই ফিল্টারের মধা 
দিয়া রোগজীবাণু ও ভাসমান পদ্থ- 
সমূহ অতিক্রম করিতে পরে না! 
কিন্তজল অনায়াসে উহার মধ্য দিয়? 
চুয়াইয়া অন্তত্র পরিচালিত হইতে 
পারে। একটি পিপার ন্যায় চীনামাটির 
পাত্রের মধ্যে এই ফিল্টারটি বসান 
থাকে । নদী, পুকুর ইত্য।দি হইতে 
জল সরাসরি এঁ চীনামাটির পাত্রের 
মধ্যে জমা করা হয়। ফিল্টারের 
মধ্য দিয়া জলকণাগুলি চুয়াইয়৷ নিম্নের 
একটি গ্রকোষ্টে সঞ্চিত হয়। ধুলাবালি, 
রৌগজীবাণু ইত্যাদি উপরের প্রকোর্টেই 
পড়িয়া থাকে । 





বার্কফেল্ড ফিল্থাব 
(২) ওষধাদ্ধি প্রস্তত ও রসায়নাগীরে ব্যবহারের জগ্য জ্ল 
বিশোধন £ 


শুধু যে পানের জন্যই জল চাঁই তাহা নয়, উধধাঁদি প্রস্তত করা এবং 
রসায়নাগারে ব্যবহারের জন্যও বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই 
উদ্দেশ্তে সকল প্রকার ধাতবলবণ ও*গ্যাসশূন্ত বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজন । একমাত্র 
পাতন প্রক্রিয়ায় এইবপ বিশুদ্ধ জল প্রস্তত কর! হয়। নিযে সাধারণ পাতন 
প্রক্রিয়] বর্ণনা] করা হইল : 

পাতন প্রক্রিয়া (70150119607) £ একটি ফ্লান্কে কিছুটা অবিশুদ্ধ 
জল লইয়া কর্কের সাহাঁধো উহ্াকে বাযুনিকুদ্ধ করিতে হইবে । রর্কের সঙ্গে 


জল বিশোধন ২০৫ 


একটি নির্গমনল যুক্ত থাকে এবং এ নির্গমনর্লটি আবার লাইবিগ কনডেনসারের 
সঙ্গে যুক্ত থাকে । লাইবিগ কনডেনলারটি একটি কাচের জ্যাকেট পরানো 


17154 





পাতন প্রক্রিয়! 


৮ 


নলবিশেষ। প্রথমে জ্যাকেটের মধ্য দিয়া শীতল জল প্রবাহিত করাইতে 
ভয়। জীপ্ বাষ্প সরু কাচের নলের মধা দিয়া যাইবার সময় এ শীতল জলের 
সংস্পর্শে আনিয়া পুনরায় জলে পরিণত হয় এবং গ্রাহক পাত্রে সংগৃহীত হয়। 
ধাতব লবণপমূহ অন্রদ্বায়ী। স্থতরাং উহার ফ্লান্কের তলায় পড়িয়া থাকে। 
ফ্লাস্ক, কনডেনমসার এবং গ্রাহকপাত্রকে একসঙ্গে পাতন্যন্ত্র বলা হয়। 

(৪) বজ্জাদি ধৌতি এবং বয়লারের অস্ত সর্বদা মু জল দরকার । 
জলে কতকগুলি ধাতবলবণের উপস্থিতি হেতু জল খরতাপ্রাপ্ত হয়। জলের 
খরতা ছুই শ্রেণীর_ স্থায়ী ও অস্থায়ী । জল ফুটাইয়া সহজেই জলের অস্থায়ী 
খবত! দূর করা যায়।. 
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পরিবারে একটি শিশুর আগমন আনন্দ এবং উত্তেজনা স্ট্টি করে। ছোট, 
বড় গৃহের সকলে তাহার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা! করিতে থাঁকে। তবে 
বাপ মায়ের জীবনে একটি শিশুর আগমন সাধারণ আনন্দ ও উত্তেজনার চেয়ে 
বেশী অর্থবহ । কারণ সন্তান দাম্পত্যসম্পর্ক পাঁকা করিয়া তোলে এবং 
নরনারীর জীবনের স্বপ্নকে গভীরতা দেয়। দৈহিক আকর্ষণের ব্তর অতিক্রম 
করিয়! তাহারা আত্মিক সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করে। দাম্পত্যজীবনে সস্তানের 
অভাব কোন কিছু দিয়! পূর্ণ করা যায় না। 

পরিবার ক্ষুদ্র হউক আর বৃহত্ই হউক শিশুর আগমনে পারিবারিক 
জীবনযাত্রীয় একটা বিপুন পরিবর্তন আপে । অল্প সমক্সের মধ্যে শিশুর 
প্রয়েরজনীয় জিনিসগুলির ব্যবস্থা কর] কঠিন নয় কিন্তু তাহাকে স্বীকৃতি দিতে 
গেলে সকলের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা! দরকার এবং ইহার জন্য যে মানসিক 
প্রস্তাতির প্রয়োজন সেই প্রস্ততি ঘটিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিলম্ব ঘটে । গৃহের 
প্রত্যেককে উপলব্ধি করিতে হইবে সকলের উপর একটি নতুন দাঁত্িত্ব আসিয়াছে 
এবং ছোট ঝড় সকলকে নিজ নিজ ভূমিক1 যথাযথ পালন করিতে হইবে । 

পরিবার একটি যৌথজীবন এবং গৃহের সকলে এই যৌথজীবনের অংশীদার । 
সকলের সহযোগিতার উপর যদি এই যৌথজীবন প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তাহা 
শিশুর পক্ষে এবং সকলের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়। শিশু পালনের কাজে 
সাহাযা করিয়া! বাব! জীবন সম্বদ্ধে অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন 
এবং শিশুদের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আসার স্থযৌগ পাঁন। অব্য পারিবারিক 
সহযোগিতার দ্বার] সকলের চেয়ে বেশী লাভবান হয় শিশুর] । 

শিশু যদি প্রথম হইতেই পরিবারের একজন বাঞ্ছিত ব্যক্তিরূপে স্বীকৃতি 
পায় তবে তাহার ভালবাসার দাবী মিটিতে পারে। শিশুকে অবশ্য একজন 
সাধারণ সভ্য হিসাবে স্বীকার করিতে হইবে, তাহার চেয়ে বেশী কিছু নয় 
অর্থাৎ সে যে পরিবারের সকলের অতি আদবের বস্ত, বাপমার জীবন যে 
তাহাকে কেন্দ্র করিয়া আবন্তিত হইতেছে একথা ঘেন সে টের না পায়। 

শিশুর আগমনের পর বাঁড়ির সকলকে এই নতুন সভ্যটির সঙ্গে খাপ- 
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খাওয়াইতে হয়। বরস্ক শিশুদের উপলদ্ধি করা দরকার যে এখন হইতে 
তাহাদের একটু বিবেচনা করিয়া চলিতে হইবে। নতুন শিশুটির বেশী বিশ্রাম 
ও ঘুমের প্রয়োজন। তাই তাহার নিদ্রার সময় বেশী হৈ চৈটেঁচামেচি কর! 
চলিবে না। তাহার খাছ্ের প্রয়োজন বেশী। নতুন শিশুটির প্রয়োজন 
মিটাইতে গিয়] হয়ত তাহাদের ছোটখাট দাবীগুলি পুরণ করা সর্ভব হয় নাই। 
বাড়ির সকল শিশুই যদি তাহার প্রাপ্য ভালবাসা এবং বড়দের মনযোগ.লাভ . 
করে, প্রয়ে।জনীয় স্থখস্থবিধাগুলি ভোগ কবে এবং নিজ নিজ বয়সের অন্থপাতে 
দায়িত্ব পালনের সুযোগ পায় তবে নতুন শিশুর আগমনে যে অস্থবিধা হট 
হইবে তাহারা অনায়াসে তাহা মানিয়া লইবে। নতুন শিশুটিও ক্রমশঃ 
উপলব্ধি করিতে শিখিবে যে মে পরিবাকে্র একজন অংশীদার কিস্তু একমান্র 
অংশীদার নয় কিংবা উহার কর্ত| অথবা উপরওয়ালাও নয়। শিশুর দৈহিক 
প্রয়োজনগুলি অবশ্যই মিটান হইবে কারণ তাহার নরম ক্ষুদ্র দেহ এখনও 
পরিবারের কুটিনের সঙ্গে চলার মত মজবুত হইয়া ওঠে নাই। তাহার ক্ষুধা, 
তৃষ্ণা অথবা কোন, ব্যথাবশত: ক্রন্দন শোনামার্জ সঙ্গে সঙ্গে মনোযোগ দেওয়া 
হইবে এবং প্রতিকাবের ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু যদি দেখা যাঁয় যে শিশুর 
এই সবের মধ্যে একটিও অস্থবিধা ঘটে নাই শ্তধু অপরের দৃষ্টি আকর্ষণের 
জন্যই সে কীর্দিতেছে তখন তাহার কান্না থামাইবার জন্য কেহ কাজকর্ম বন্ধ 
করিবে না। ক্রমশঃ বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু উপলব্ধি করিবে যে 
চাঁহিবামাত্র তাহার দ্রাবী পুরণের কেন সম্ভবনা নাই এবং তাহার পাল 
'আসা পর্যস্ত ত'হাকে অপেক্ষা করিতে হুইবে। শিশু গৃহে এই তথ্যটি যত 
শীপ্র উপলব্ধি করিতে পারিবে বড় হইয়া বাহিরের জগতে খাপ খাঁওয়াইতে 
তাহার তত বেশী স্থবিধ! হইবে। 

পরিবরের নিকট শিশুর প্রধান দাবী হইল নিরাপত্তার দ্াবী। বাড়ির 
সকলের সঙ্গে একাত্মবোধ করিলে তবেই শিশুর মনে নিরাপত্তার ভাব আসা 
সম্ভব। ইহার জন্য প্রত্যেকের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া ওঠ! দরকার। 
বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে বাঁড়ির লৌকেদের যত বেশী সঙ্গ পাইবে তত বেশী 
তাহাদের চরিত্র ঘাঁর! প্রভাবিত হইবে। 

একটি শিশুর আগমনের ফলে পরিবারের দৈনন্দিন কাঁজকর্ম এবং সময় 
পরিকল্পন! যেন দীর্ঘদিন ধরিয়া ব্যাহত না হয়। যত শীগ্র সম্ভব শিশুর জীবনও 
একটি নির্্ট ছকে বাঁধিয়া ফেলিতে হইবে । তবে এই ছক যে কিক্নপ হইবে 
তাহা বিশেষজের পরাদর্শ লইয়া! স্থির করিতে হইবে । 

জোর জবরদস্তি করিয়া শিশুর জীবনে কোন নিক্মম চাঁপাইতে নাই ইহাতে 
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হয়ত সে প্রবল আপত্তি জানাইবে । আসল কথা হইল শিশুর জীবনের ছক এবং 
পারিবারিক জীবনের ছক এরূপ হইবে যে সকলের সর্বোচ্চ সন্তোষ ও তৃপ্তিলীভ 
হইবে এবং সকলের জীবনের কাঁজকর্ম সবচেয়ে কম ব্যাহত হইবে। 

মানুষমাত্রই স্সেহের কাঙাল। তাই জননীর-স্সেহম্পর্শ ব্যতীত শিশুর 
মনের উপযুক্ত বিকাশ ঘটে না। মা কিংবা মাতৃস্থানীয় অপর কেহ তাহার 
দৈহিক প্রয়োজন মিটাইলে, তাহার ক্ষুদ্র দেহ লইয়া নাঁড়াচাড়া করিলে, 
তাহাকে আদর করিলে, তাহার অঙ্গে নেহচুম্বন আকিয় দিলে, কথা বলিলে 
এবং খেল! করিলে শিশুর আনন্দলাভ হয় এবং শিশুর সঙ্গে এইভাবে একটা 
গভীর আবেগের সম্পর্ক স্থাপিত হইলে শিশ্ত মাতৃন্সেহ আস্বাদন করে। বাঞ্ছিত 
শিশু যাহার! পরিবারের ন্েহচ্ছায়ায় লালিত পালিত হয় তাহার! বাপ-মা, বাঁড়ির 
লোক, পরিবারের বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে এত অজন্্র ন্মেহ পায় 
যে তাহাদের আর ন্সেহের ক্ষুধা থাকে না। অবশ্য অতিরিক্ত আদর আবার 
অনাদরের মতই খারাপ হইতে পাবে। 

প্রথম সম্ভান এবং বহু আকাক্ক্ষিত সম্ভানরা বাপ-মায়ের অধিক মনৌযোগ 
এবং অতিরিক্ত প্রশ্রয় পায়। তাহার সব আব্বার এবং সমস্ত খেয়ালখুশি 
তাহারা পূরণ করেন। ফলে শিশু তাঁহার ণিজের গুরুত্ব সম্বদ্ধে একটা বড় 
ধারণ। পোষণ করিতে থাকে । এই ধারণ] সবলময় তাহার পক্ষে হিতকর 
হয় না! এবং বাস্তবে তাহার নিজেকে খাপ খাওয়াইতে কষ্ট হয়। জন্মের কয়েক 
বছর পরে শিশুর যখন বাঁপমায়ের উপর একান্ত নির্ভরতার সময় কাটিয়া যায় 
তখনও অনেক বাপ-মা সন্তানের সব কিছু করিয়া দেন। একসময় দে যে 
তাহার্দের খোকা অথব] খুকু ছিল একথা তাহাঁর1 কিছুতেই ভুলিতে পাবেন না। 
ফলে সন্তানের বাপমায়ের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরতা এবং আসক্তি দেখা যাঁয়। 
এইসব সন্তানরা কখনে। আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে না এবং বাহিরের ঘাত- 
প্রতিঘাতের সঙ্গে লড়াই কবিতে হইলে সহজেই ভািয়! পড়ে। 

শিশুর সাধারণ ব্যবস্থাপনা (060619] 23817961701 0£ 
0০ 781১5 ) 2 জন্মের পরেই শিশু স্বাবলম্বী হইয়1] ওঠে না কিংব' নিজের 
দেছের প্রয়োজনগুলি নিজে মিটাইতে পারে না। পরস্ত অন্যান্ত জীবের 
তুলনায় মানব-শিশু অনেক বেশী অসহার এবং পরনির্ভর থাকে । আর এই 
পরনির্ভরতা চলে দীর্ঘদিন ধরিয়া । মানুষের মত কোন প্রাণীরই শৈশব এত 
দীর্ঘ নয়। প্রত্যেক জননীকেই তাই দুইটি কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন ছইতে হয়। 
প্রথমতঃ, তাহার শিশুর দৈহিক প্রয়োজন কি কি? ছিতীয়তঃ, কিরূপ ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিলে তাহার প্রয়োজন মিটান যাঁয়। সংক্ষেপে বলা যায় সগ্যোজাত 
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শিশুর দৈহিক প্রদ্নোজন পাঁচটি-_খান্, নীরবভা।, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্মভা, 
বিশুদ্ধ বায়ু ও উপযুক্ত উত্তাপ। শিশুর ঘত্ব লইবার প্রণালী এই থে 
আবেগবশতঃ হঠাৎ একেক বার একেক ভাবে যত্ব লওয়া উচিত নয়। যতদিন 
পর্বস্ত শিশুর চিন্তাশক্তির উদয় না হয় এবং সে অন্ত কিছু আশ! না করে 
ততর্দিন বিনা পরিবর্তনে দ্বিনের পর দিন একই সময়ে" এবং একইভাবে যত্ব 
লইতে হইবে। যেশিশু সুস্থ সবল এবং স্বাভাবিক অবস্থায় জাত তাহাকে 
অনিয়মে অনাবশ্যক বহু দ্রব্য না দিয়া নিয়মিতরূপে কেবল আবশ্তক দ্রব্যগুলি 
দিলেই সে স্বাস্থ্যে, স্খে ও মনের আনন্দে দিন দিন বাড়িতে থাকিবে। 
তাহার ঘুমের, স্নানের, আদরের ও কোলে লইবারও নির্দিষ্ট সময় থাক! 
আবশ্যক । 

শিশুর প্রয়োজনের মধ্যে প্রথমেই পড়ে পরিমাণ মত ও যথাযথ সময়ে 
আহার। মায়ের দুধই হউক আর বোতলের ছুধই হউক শিশুকে ঘন ঘন না 
খাওয়াই! প্রতি দিন আড়াই কিংবা তিন ঘণ্ট। অন্তর খাওয়াইবে। প্রতি 
বারে শিশু যদি যথেষ্ট ছুধ পায় তবে দে মনের আনঞ্জে প্রায় তিন ঘণ্ট। থাকিতে 
পারে। 

রাত্রির খাওয়া প্রথম হইতেই বন্ধ করিয়া দিয়! দিনে-রাজে ৮-বারের 
পরিবর্তে ৭-বার খাঁওয়াইবে। শিশু হষ্টপুষ্ট হইলে ছুই মাস বয়স হইতেই চাৰি 
ঘণ্টা অন্তর খাওয়ান অভ্যাস করিয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র ৬-বার খাওয়াইবে। 
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে দুধের সঙ্গে আ্গবঙ্গিক অন্ঠান্ত খাস দিতে 
হয়। উপযুক্ত আহ।র না পাইলে শিশুর যথাযথ দৈহিক বিকাশ হয় না। 
দৈহিক বিকাশের উপব মানগিক বিকাশও বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই 
শিশুকে উপধুক্ত আহার দেওয়াই মায়ের কর্তব্য । শিশু উপযুক্ত আহ।র পাইলে 
তাহার বয়সের অন্গপ।তে ওজন বৃদ্ধি পাইবে । 

শিশুর ওজন বৃদ্ধির উপাক্প 8 খাটি দুধ পাননা করা পর্যন্ত চিনি 
ব্যতীত শিশুর ওজন বৃদ্ধি পাইতে পারে না। তাহার ওজন বাড়াইবার জন্ত 
তাই জলমিশ্রিত দুধে কোন প্রকার শর্চরা দিতে হয়। মিশ্রি, মধু, কিংব! 
চিনি মিশান যাইতে পারে। নব্জাত শিশুকে দুধ পান করাইবর সময় 
প্রতি বারে চা চাষচের আধ চামচ হইতে শুরু করিয়া, ক্রমা বয়ে উহ।র পরিমাণ 
বাড়।ইয়া ছুই চামচ পরধস্ত করা যায়। শিশুর ওজন যদি আশানুরূপ না বাড়ে 
তবে শিশুকে আর চিনি ন! দিয়া গুড়া দুধ দেওয়া! ভাল কারণ উহা! হজম 
করা সহজ। মল নরম কিংবা পাতল! হইলে চিনির পরিমাণ কমাইতে হয়। 

যে শিশু মাইপোষে ছুধ পান করে তাহাকে এক মাস হইতেই কমলালেবুর 
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রস দেওয়া উচিত। স্তন্তপায়ী শিশুদের ওজন না বাড়িলে মাইপোষে কিছু 
স্বতন্ত্র থাদ্য দিতে হয়। প্রয়োজন হইলে মাতৃদুগ্ধ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়! 
কৃত্রিম খাগ্য দিতে হইবে। 

নীরব পরিবেশে বিশ্রীমও শিশুর আরেকটি দৈহিক প্রয়োজন। কারণ 
বিশ্রামই শিশুর ক্লান্তি দূর করিয়া ভাহার দেহগঠনে সাহায্য করে। শিশুকে 
তাই একাকী বিছানায় শোয়াইয়া রাখিতে হয় । আহারের পর শিশুকে 
নিয়া বেশী আদর ও নাড়াচাড়া কর! ঠিক নয়। সে হয়ত বিছানায় আদৌ 
শুইয়া থাকিতে চাহিবে না! এবং গা] মেচড়াঁমুচড়ি করিবে কিংবা কাদিয়া 
অসম্মতি জাঁনাইবে কিন্তু এসব ব্যপার অগ্রাহ্থ কর! বুদ্ধিমানের কাজ। 
তারপর নিস্তব্ধ বিছানায় থাকিয়া আপনিই সে ঘুমাইয়া পড়িবে । অতিরিক্ত 
ক্লান্ত বাঁ উত্তেজিত হইয়া ঘুমাইতে না দিয়! প্রথম হইতেই শিশুকে নির্জন 
পরিবেশে ধীরে ধীরে ঘুমের মধ্যে প্রবেশ করিতে শিখান উচিত। কারণ 
এইভাবে ঘুমাইতে অভ্যস্ত হইলে পত্রিণত বয়সে অল্প বিশ্রীমের ফল ভাল হয়। 

পরিফার পরিচ্ছন্রতা গিশুর অন্যতম দৈহিক প্রয়োজন । অপরিচ্ছন্নতার 
ফলেই আমাদের দেশের লোকের! নান! প্রকার বোগে ভুগিয়া থাকে । শিশুর 
দেহ অত্যন্ত কোমল এবং তাহার রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও খুব কম। 
তাই বয়স্ক ব্যক্তির তুলনীয় শিশুর পরিফার-পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন আরও 
বেশী। শিশুর দেহ, জামা-কাপড় ও বিছানা সর্দা পরিফার রাখিতে হয়। 
এবং শিশুকে নিয়মিত ্নীন করাইতে হয়। 

বিশুদ্ধ বায়ু এবং প্রয়োজনীয় উত্তাপও শিশুর প্রয়োজনের অন্তর্গত। এই 
দুইটির অভাবে শিশুর দেহ উপযুক্তভাঁবে বাড়িতে পারে না। গৃহের সর্বাপেক্ষা 
আলো-বাতাসপূর্ণ কক্ষটি শিশুর জন্য নির্বাচন করা উচিত। শীতপ্রধান 
দেশের শিশুদের দেহে উত্তাপ ঠিক রাখিবার জন্য যথেষ্ট জামাকাপড় পরাইতে 
হয় কিন্ত গ্রীক্মপ্রধান দেশে অনাবশ্ঠক জামাকাপড় দিয়া শিশুকে মুডিবার 
প্রয়োজন নাই। 

উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে শিশুর দৈহিক প্রয়োজন মিটিবে। 

শিশুকে মাই ছাড়ান (ড০2037)6 09 ৮25 )5 বয়স বুদ্ধির 
সঙ্গে লঙ্গে শিশুকে ধীরে ধীরে মাতৃন্তন্ত ত্যাগ করাইয়৷ অন্য থাগ্যে অভ্যন্ত 
করাইতে হয় নতুবা শিশুর উপযুক্ত পুষ্টি হয় না। এইজন্য শিশুকে ছুই তিন মাস 
বয়ন হইতে প্রথমে ফলের রস, তারপর সিরিয়াল, তারপর শাক-সবজি এবং 
অবশেষে শক্ত ফল অভ্যাস করাইতে হয়। প্রথমে চায়ের চামচের সিকি চামচ 
বূস দিয় শুরু করিয়া 8/৫ মাস বয়সে ২/৩ চামচ এবং ৬ মাস বয়সে বড় চামচের 
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২/৩ চামচ দিতে হয়। গাজরের রস, কমলালেবুর রস ও টমেটোর রম বিশেষ 
উপকারী । ফলের বসে কয়েকদিন অত্যন্ত হইলে পিরিয়াল দিতে শুরু করিবে। 

সিরিয়াল £ আমরা প্রথমে হুজি জাতীয় মিহি-পিরিয়াল বাবহার করিব। 
তবে ফ্যাবাক্স* নামক দিরিয়ালও দেওয়] যাইতে পারে। সুজি দিতে হইলে 
প্রথমে স্থজি ভাল কধিয়া সিদ্ধ করিয়! লইয়1 চা চামচের এক চামচ পরিমাণ 
ছুধের সঙ্গে মিলাইয়া দিবে। এইভাবে তিন মাস বয়স হইতে সিরিয়াল 
খাওয়াইতে শুরু করিয়া ক্রমশ; সিরিয়ালের পরিমাণ বাঁড়াইয়। ছয় মাস বয়সে 
দৈনিক ৬ আউন্দ করা যাইতে পারে। শিশুকে দুধ খাওয়াইবার পর তিন মাস 
বয়সে শক্ত বিস্কুট দেওয়া যাইতে পারে যাহাতে সে চুষিতে কিংবা কামড়াইতে 
পারে। ছয় সাত বধনে প্রতিদিন পিরিয়প না দিয়া মাঝে মাঝে দুধের সঙ্গে 
একটি টোস্টও দেওয়া চলে । 

শাক-সবজি 2 সিরিয়ালে অভাস্ত হইবার পর পাঁচ মাপ হইতে শিশুকে 
শ।/ক-সবজি দিতে শুরু কাঁরবে। বেলা একট] কিংব]1 সাড়ে চ।এটার সময় যখন 
সেছুধ খাইবে ভখনই শাক-দবজির ঝোল খাইঞ্ীর উপযুক্ত সময় । সবজির 
মধ্যে আলু, পাশং শ।ক ও গ!জণই উতকু্ট। নয় দশ মাসে কড়াই শুটিও 
বাধাকপিরৰ ঝোল দেওয়া চশে। সবজিগুপণি ভাল করিয়া ধুইয়া একটু লবণ 
দিয়া পিদ্ধ করিয়া থেতলাইয়া দিতে হয়। শিশুর এই খাছ্যে কোনরূপ মাখন 
কিংবা] তেল দেওয়! চলে না। 


শিশুর বুদ্ধির জন্য এই নয়খে খনিজ লবণ অত্যন্ত প্রয়োজন। কাজেই 
শ|ক-সদজণ বেল হইতে শিশু যেন প্রঘেরজনীয খানজ লবণ পায়। কোন 
সবজি যদি ছুই তিন দিন গ্রহণে আপাত্ত জানার তবে জোর করিয়া উহা আর 
তাহাকে খাওয়ইবে না। ঢষ্ট এক সঞ্ত(ঠ বাদে এ সবজি আধার চেষ্টা করিয়া 
দেখিবে সে খায় কিনা । 

৯/১০ মাসের শিশুকে স্থুসিদ্ধ মাছ কিংবা মাংস ভাল করিয়া চটকাইয়। 
একগিন অন্তর একদিন ই হইতে এক আউন্স করিয়া খাইতে দেওয়া যাইতে 
পারে । মাছ-মাংসের বদলে ৩০ গ্রাম ছানাও দেশিয় চলে। 

জল, ফল ও ফলের রন একেবারে শৈশবের খাগ্ধ হইল জলীয় । 
কিন্ত কঠিন খাছ খাইতে শুরু করিলে শিশু জলপানের ইচ্ছা প্রকাশ করিবে। 
এই মম কমলালেবুর রম বাতীত সিরিয়ালের সঙ্গে খোঁসাছাড়ান আপেল, 
আপেলের রস কিংবা পেষা পাকা কলা দেওয়া যাইতে পারে । কমলালেবুর 
রস ব্যতীত আনারসের রসও দেওয়া চলে । অন্য কোন ফলের বম দিলেও লেবু 
কিংবা টমেটোর বস দিতেই হইবে। 


২১২ গৃহ-পরিচালন৷ ও গৃহ-সুশ্রষা 


দত্তোদ্গম (55:78 )£ শিশুর দাত ওঠা একটি স্বাভাবিক 
ব্যাপার । আমরা মাধাঁবণতঃ ছয় সাত মাপ বয়স হইতেই শিশুর দাত ওঠার 
প্রতীক্ষায় থাকি । কিন্ত ইহাতে ভয়ের কিছু নাই । এ সময় শিশু যদি অসুস্থ 
হয় তাহার পেটের পীড়া দেখা দেয়, সবুজ ও নরম প।য়খান! হয় তবে দাত 
ওঠার জন্যই এরূপ হইতেছে ভাবা ঠিক নয় কারণ দাত ওঠ] ভিন্ন অন্ান্ত 
কারণেও এসব উপসর্গ আপিতে পারে। কাজেই অসুস্থতার প্রত কারণ 
নির্ণয় করিয়। উহ্।দের দূব কর! উচিত। 

'এক বৎসর বয়নে শিশুর অন্ততঃ ছয়টি এমন কি বারোটি পর্যন্ত দত উঠিতে 
প|রে। দাত উঠিতে বিলম্ব হইলে দেখিবে শিশু যথেষ্ট পরিম।ণে খনিজ পদার্থ, 
ছুধ, শক-সবন্দি, কঙলিভার অয়েল এবং রৌদ্র সান পাইতেছে কিনা । শিশুর 
কখন কয়টি দত উঠিতে পারে তাগা নিষ্নে প্রদত্ত হইল £__ 


অস্থায়ী দাত সংখ্যায় ২০টি 

দত ওঠার সময় দীতের নংখ্যা 

১ম৬-৮মাস নীচের পাটির সন্মুখের ছেদন দন্ত ২ 

২য় ৮-১০ মাস উপরের » ০» 5». ৪ 

৩য় ১২-১৮ মাস নীচের পাটির পাশের ছেন দস্ত ২ 
এবং প্রথম পেষণ দন্ত ৪ 

৪র্থ ১৮-২০ মাস শ্বা দন্ত, ৪ 

৫ম ২৮-৩২ মাস দ্বিতীম্ন পেষণ দস্ত ৪ 


মোট-_-২০ 

জীবনে দুইবার দাত উঠিয়া থাকে । জন্মের পণ ছয় মাস হইতে ছুই 
বৎসরের মধ্যে কুড়িটি অস্থায়ী দাত; তারপর ছঘ্ন হইতে বিশ বছরের মধ্যে এ 
দাত পড়িয়া গিয়া ৩২টি নতুন স্থায়ী দাত ওঠে। 

2. শিশুদের বৃদ্ধি ও বিবী৫শর পাধাণ দিক ( ছ1596:9চ5 
8596005 0:৫ 2105010 2100 06521001761) 06 01011901618 ) 

মাতৃঠবে 'মাসিবার পন হইতে মৃত্যু পধন্ত মানুষের দেহে অনবরত পরিবর্তন 
চলিতে থাকে । জীবনের প্রারস্তে এই পবিবর্তন চলে অতি দ্রুত বেগে, তারপর 
উহার গতি মন্থর ইরা আনে কিন্ত পরিবর্তনের কাক্ষ অব্যাহত থাকে। 
যৌবনের স্থন্দর স্থঠাম দেহের জায়গায় ধীরে ধীরে জরা নামিয়া আসে, দীত 
পড়ে, চল পাকে, মানুষের দেহের এই যে বিকাশ ইহার গতি ধারাবাহিক, 
জননীর সন্তন ধাঁরর্ণের পর হইতে ইহার শুরু । বস্ততঃ পুং কোষ এবং স্ত্রী 
কোষের মিলন মুহূর্ত হইতে শিশুর দেহ গঠনে যে পরিবর্তন দেখা যায় ভৃষিষ্ঠ 





শিশুর যত ২১৩ 


হইবার পর হইতে সত্তর বৎসর বয়স পর্যস্ত দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও সেইরূপ 
পরিবর্তন সাধিত হয় না। জন্ম তাই কোন একটি আকম্মিক ঘটনা নয়, 
বহুপূর্ব হইতেই লোকচক্ষুর অন্তরালে মাতৃগর্ভে তাহার আগমনের বিরাঁট 
প্রস্থতি চলে। 

জন্মের পর শিশু কেবল খানিকটা দৈর্যে প্রস্থে বাড়িয়া ওঠে না, পরস্ত 
পবিণতির লক্ষ্যে পৌছাইবার জন্য তাহার একটি ধারাবাহিক শৃঙ্খলাবদ্ধ 
ক্রযবর্ধমান পরিবর্তন ঘটে । এই পরিবর্তনের নামই শিশুর বিকাঁশ। জীবনের 
পাঁচটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিশুর বিকাশ দেখা যায় যথা-_-(১) দৈহিক, (২) মানসিক, 
(৩) ভাষাগত, (৪) প্রাক্ষোভিক এবং (৫) সামাজিক চেতনার বিকাশ। 

দৈহিক বিকাশ (7551021 06৬০1019101) ) 2 গর্ভনঞ্চ(বের পৰর 
মাতৃগর্ভে যে ডিম্বকোষ গঠিত হয় উহ! নিজ ধর্ম অনুসারে বৃদ্ধি পায়। একটি 
বিভক্ত হয় ছুইটি কোষে, ছুইটি আবার চারটি কোষে । এইভাবে বিভাজন 
প্রঞ্রিয়ার মাধ্যমে অসংখ্য কোষের সৃষ্টি হয় এবং আদি কোধটি ধীরে ধীরে 
একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষের আকার ধারণ করে। গপ্রথম দুই সপ্তাহ ডিম্বকোযের 
কোন বাহ্‌ পরিবর্তন ঘটে না। শুধু অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটে। ছুই' 
সপ্তাহের পর ভিদ্বকোষটি ক্রুত বিকশিত ও বর্ধিত হয় এবং উহা ভ্রূণ নামে 
অভিহিত হয়। মাতৃদেত হইতে এ ভ্রুণ পুষ্টিপাঁভ করে। তিন মাসের পর 
হইতে কোঁষগুলি মানগষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আকার লাভ করে। গর্ভের প্রণম 
সঞ্তাহ হইতে অষ্টম সপ্তাহ পর্যন্ত সময়কে ভ্রণের আদি বা প্রাথমিক পর্যায় এবং 
নবম সপ্টাহ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত অবস্থাকে পরিপুষ্ট ভ্রণের অবস্থা বলে। 
সাত মাস ধরিয়] জণ ধীরে ধীরে মানবশিশুর আক।র ধারণ করে। 
এই সমদ্ধ বিভিন্ন কাজের জন্য শিশুর প্রয়োজনীর পেশা, ইন্িয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ 
গঠিত হযু। 

দেতের অভ্যন্তরে কেনি জন্মগ ₹ ক্রটি না থাকিলে বয়স বাঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
শিশু দৈর্ঘো, গ্রন্তে এবং ওজনে বাড়িতে থাকে । এই বুদ্ধির মঙ্গে তাল বাখিয়া 
চলিবার জন্য ফুদফুস, হৃৎপিগু, পাকস্থসী এবং অন্তর প্রভৃতিও আকৃতিতে বাড়িতে 
থাকে । দৈহিক বিকাশ শুধু আুতিগভ পরিবর্তনেই সীমাবদ্ধ থাকে না । বয়স 
বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গগ্রতাঙ্গেরও সাম্তস্ত বদলাঁয়। ঘৌবনোদ্গমের 
পরেই শিশুর দেহে বয়স্ ধ্যক্তির দেহের গঠনের অনুরূপ সামঞ্তন্য আসে। : 

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শৈশবের কতক গুলি অবয়ব বিলুপ্ঠ হয়, যেমন বক্ষ-স্থলে 
অবস্থিত শৈশবপ্রন্থী নামে পরিচিত থাইমাস গ্রন্থী, মস্তিষ্কের নিয়ে অবস্থিত 
পাইনিয়াল গ্রন্থী, বেবিনস্কি এবং ডারউইনিয়ান রিঙ্ষেক্সগুলি ক্রমশঃ বিলুপ্ত 


২১৪ ূ গৃহ-পরিচালন৷ ও গৃহ-শ্ুশ্ষ৷ 


হয়। এতত্যতীত শৈশবের দীত এবং চুল পড়িয়া নতুন স্থায়ী দীত ও চুল 
গজায়। যৌবনোদগমের সঙ্গে যৌবনের নানা চিহ্ন দেহে পরিস্ফুট হয় এবং 
তাহার মনে নানা যৌন কৌতুহল দেখা দেয় । 

মানসিক বিকাশ ( 2167702] 0০৮10102961) ) 2 দেহের পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মনেরও বিকাশ ঘটে । বয়স বাঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু নতুন 
নতুন কথ! শেখে, প্রতি ব্সরই তাহার শব্দভাগ্ডার বাড়িয়া যায় এবং সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার চিস্তাশক্তি, বিচারবুদ্ধি, স্বৃতিশক্তি, বঞ্ নিীক্ষণের ক্ষমতা, কল্পনা 
প্রবণতা ইত্যাদি বাড়িতে থাকে । 

শিশুর প্রথম চিস্তা অবাস্তব এবং কাল্পনিক। পে সর্বদা এক স্বপ্ররাজ্য 
বিচরণ করে এবং তাহার চিন্ত। নিজেকে লইয়া । কিন্তু বয়স বাড়িবার সঙ্গে 
সঙ্ষে সে তাহার কক্পনার রাজ্য ছাড়িয়া বাস্তব জগতে প্রবেশ করে, তাহার 
আত্মকেন্দ্রিক মনোতাব কমিয়া যাঁয় এবং সে ব্রমশঃ সামাজিক হইয়া ওঠে। 

মানসিক বিকাশের দিক দিয়া! শিশুর সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য হইল কৌতুহল । 
. সাধারণতঃ চার বৎসর বয়সের সময় তাহার এই কৌতুহল বেশী দেখা ঘায়। 
* শিশুরা এই সময় খেলনা পাইলে ভাঙিয়া চুরিয়া দেখে উহা! কিভাবে তৈরী। 
এই*কৌতুহল নিবৃত্ত করিতে গিয়া সে নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। তাহার 
কৌতুহল হইতে জ্ঞানপিপাসার গভীরতা! ও মানসিক বিকাশের গতি আমরা 
হৃদয়ঙ্গরম করিতে প|রি। 

ভাষার ক্রমবিকাশ (1811599865  0০৮610007017 ) 2 ভাষার 
ক্রমবিক(শ মানসিক ক্রমবিকাশেরই অন্তর্গত। শিশুর কথ শেখ।র প্রচেষ্টাকে 
ছুই পর্যায়ে বিভক্ত করিতে পারি -(ক প্রাকৃকথন এবং (খ) কথা বলার 
স্তর | 

(ক) প্রাকৃকথন স্তর ঃ কথা বলিতে শেখা একটি সময়সাঁপেক্ষ জটিল 
ব্যাপার । সাধারণতঃ ১১/১২ মাসেব পূর্বে শিশুর ভাষা ফোঁটে না কিন্তু 
ভাষায় দক্ষতা অর্জনে বাক্যস্ত্রের যে স্থুনিপুণ কর্মক্ষমতার প্রয়োজন হয় জন্মের 
প্রথম লগ্নেই তাহার তালিম শ্তরু হইয়া যয় এবং সে ক্রন্দন, কাকলি এবং 
ভঙ্গিমার সাহাযো আপনার মনোভাব ব্যক্ত করে। 

ক্রন্দন 8 জন্মের পর প্রথম ছুই সঞ্চহ শিশু প্রায় অকারণে কাঁদিয়া উঠে। 
জন্মের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে শিশুর কান্না কমিয়া আসে । তখন শিশু ক্ষুধা, 
তৃষ্ণা, অন্বন্তিবোধ, যন্ত্রণা ইত্যাদি নানা কারণে কাদে । তিন মাঁস বয়স পূর্ণ 
হইবার পূর্বেই শিশু উপলব্ধি করিতে শেখে যে অপরের দৃষ্টি আকর্ষণের অবার্থ 
অন্তর হইল ক্রন্দন । 


শিশুর যত ২১৫ 


' শৈশবের কাকলি £ ক্রন্দন ব্যতীত আরো অনেক ধ্বনি শিশুর কণ্ঠে 
শোন] যায়। ইহারই নাম শৈশব-কাকলি। লাধারণতঃ চার যাস বয়সে 
শিশুর কাকলি শুরু হইগ্না যায়। ভাষার মধ্যে যে সকল বর্ণ আছে শিশু তাহার 
প্রায় স্বগুলিই এই সময় উচ্চারণ করিতে পাবে। কিন্তু তথাপি তাহার মুখে 
প্রথম ত্বব্ধ্বনি তারপর ব্যঞ্জনধ্বনির আবিভাব হয়। জন্মকাকলির আরেকটি 
বৈশিষ্ট্য হইল পুনকুক্তি অর্থাৎ একটি শব্দ শিশু বাঁর বার উচ্চারণ করে, যেমন 
জামামা দাদা-দা ইত্য।দি। এখানে মামা শব্ের অর্থ লত্যই মাম! নর। 
শৈশব-কাঁকলির পুনকক্তি একেবারে অর্থহীন । বস্ততঃ শৈশব-কাকলি 
উদ্দেশ্যহীন কথা নিা খেলা । তবে উদ্দেশ্বাহইীন হইলেও বৃথা নয়। ইহার 
মধ্য দিয়া শিশু ক্রমশঃ বাক্যন্ত্রের পেশীসমূহ নিয়ন্ত্রণ করিতে শেখে । 

ভজিমাভাঘণ ঃ ক্রন্দনের মতই ভঙ্গষিমাও শিশুর মনের ভাব-প্রকাশেত 
একটি উপায়। প্রত্যেকটি শিশু অঙ্গ দোল।ইয়া তাহ।র আনন্দ, বিরক্তি, 
পানারকম ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রকাশ করে। পিতামাতা সামান্য পচেষ্টা করিলেই 
প্রত্যেকটি শিশুভঙ্গিমার অর্থ উপলব্ধি করিতে পারেন্ধ। 

(খ) কথা শেখা 3 প্রাক্কথন হইল কথা শেখার প্রপ্ততির পর্য। 
ইহার পরে প্রকৃত কথা শেখার পালা শুক হয়। সজ্ঞনে ভাষা শিক্ষার প্রথম 
পর্বে আনে বয়ক্ষদের অনুকরণ করার চেষ্টা । 

অনুকরণ 2 সুস্থ শিশুরা ৬/৭ ম।স বয়স হইতেই বড়দের স্বর অন্গকরণের 
চেষ্টা করিতে থাকে । বিশেষ শংবদচ্চ(রণের পূর্বে শিশু কথার স্থুর, ঢঙ এবং 
ছন্দ 'অন্িকরণ করে । তাই বড়রা উহার সামনে কথ বপিলে সে আপনার 
1নজন্ব ভঙ্গীতে গ্রতিধ্ধনি করিয়া ওঠে । এই অনস্থ।কে প্রতিধ্বনি প্রতিক্রিয়া 
স্তর (০০1১9 £8৪00107) 5088 ) নলে। ১০/১১ মাস বয়স হইতেই ভিন্ন ভিন্ন 
শব্দের স্বরকম্পন অনুকরণ ক্জিবার জন্য শিশু প্রত্তত হয়। এই সময় সেমামা 
দাদা কথাগুলি বলতে শেখে এবং বজ্স্বদের নিকট হইতে ব্রমশঃ মাতৃভাষা 
আয়ন্ত করে! পরে বিদেশী ভাষাও শেখে। 


জর্থবোধ £ শিশু বীরে ধীরে স্বতন্ত্র বন্তর সঙ্গে স্বতস্ত্র অর্থের সংযোগ 
সাধন করিতে পারে । কিন্ত প্রথম প্রথম শিশু গ্রতোক বাক্তি বা বস্তর নিজন্ব 
বৈশিষ্ট লক্ষ্য না করিয়া উহাদের সামঞ্চস্তটাই বেশী লক্ষ্য করে। ফলে সকল 
বয়স্ক পুরুষকে বাবা! এবং সকল বয়স্ক মহিলাকে মা বলিতে শেখে । 

শব্ধসস্ভার ও বাক্য গঠন £ শিশুর কথোপকথনে প্রথম প্রথম বিশেষ্ত 
পর্দের আধিক্য দেখা যায় এবং এক একটি শব্দের সাহায্যে তাহার! মনের 
সম্পূর্ণ ভাবকে গ্রকাশ করার চেষ্টা করে। তারপর আসে ক্রিম্াপদ এবং 


২১৬ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রুষা 


বিশেষণ। সর্বনম শব্ধ লইয়া প্রত্যেক শিক্ঞ বড় গোলমালে পড়ে। ছুই 
বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে শিশুর শব্দে বিশেষ্যের তুলনায় ক্রিয়াপদ, সর্বনাম ও 
অবায়ের আধিকা দেখা যায়। তিন বছর বয়সে শিশু শুদ্ধ বাক্য গঠনের 
অধিকারী হয়। 

তোতলামি ই অনেক সময় দেখা যাঁয় কথা বলিতে গিয়া শিশু ইতস্ততঃ 
করে, বার বার একটি শব্দ এবং শব্দের আদি অক্ষর উচ্চারণ করে। শিশুর এই 
ভাঁষাবির্লতির ন।মই তৌতলামি। তোতলামি ভষাবিকাশের পথে এক ছুক্তর 
বাধান্বপ। শিশুর ব্যক্তিত্ব বিক।শেও বাধা ঘটায় এই তে(তিলামি। 
শৈশবেই তৌতল।মি দুর কর উচিত নতুবা উহা মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী হইতে পাবে 
এবং শিশুর মধ্যে একটি স্থারী হীনমন্যত।র হষ্টি করিতে পারে । সাধারণতঃ 
ছুই তিন বছব বয়সের সময়, পাঠশালায় প্রবেশের কালে কিংব। যৌবনে দগমের 
সময় তোতলাি দেখা দিতে পাঁরে কারণ এই সময়গুলিতে শিশু এক একটি নতুন 
পরিবেশের সন্মুধীন হয়। ছুই তিন বছর বয়সে শিশুর জীবনে ব্যক্তিত্বের বীজটি 
সবেমাত্র অস্কৃবিত হয়, পরিষ্ঞবশ হইতে এই প্রথম সে তাহার স্বাতিন্ত্য উপলব্ধি 
করিতে শেখে । তারপর পাঠশালায় আসিয়া শিশু নতুন সঙ্গী, নতুন শিক্ষক, 
বিচিত্র পাঠ্যবিষয় ইতা দির সম্মুখীন হয়, অপরিচিত বনু নতুন শিশুর সান্নিধোও 
অনেক শিশু হতভম্ব হইয়া! পড়ে। তাঁরপর আবার যৌবনকালে তাহার দেহের 
বিপুল পবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও অনেক পরিবর্তন ঘটে । জীবনের এই 
তিনটি জটিল সময়ে শিশুর নিরাঁপত্তাবোধ বিদ্বিত হইতে পাঁরে এবং তাহার 
ভাষা ঠিক পরিবেশের সঙ্গে তাল বাঁখিয়া চলিতে পারে না, ফলে তৌতলামি 
দেখা দেয়। 


অনহকরণপ্রবৃত্তি শিশুর মধ্যে অঠিশয় প্রবল । আশেপাশে কোন তোতলা 
বাক্তি থাকিলে শিশু আপনার অজ্ঞ।/তসাঁরে তাহাকে অস্করণ করিয়াও তোতলা 
হইতে পারে। এই সকল ক্ষেত্রে অবাঞ্চিত সঙ্গ হইতে শিশুকে দূরে পাখাই 
উচিত। এতঙ্াতীও আদবিক দৌর্বল্য, পীড়ন, অকারণ ভীতি ও কদ্ধ আবেগের 
ফলে তোতলামি দেখা দিতে পারে | বাবা-মা বদবাগী হইলে কিংবা গৃহে 
বৈমাত্রেয় ভ্রাতাভগ্নীর আর্র্ভীবেও তোতলামি ঘটিতে পাবে । শারীরিক কারণ 
যেমন শৈশবে মন্তিক্ষে গুরুতর অ'ঘাত লাঁগিলে কিংবা হাত প্রভৃতি পীড়ার ফলে 
তোঁতলাঁমি ঘটে । 

তোতলামি প্রতিকারের একমাত্র উপায় হইল শিশুর সঙ্গে সহাহ্ৃভৃতিস্চক 
আচরণ করা । তোতলা শিশুকে সর্বদা উপহাস করিলে, তিরস্কার করিলে 
কিংবা ধীরে ধীরে কথা বলার উপদেশ দিলে উল্টা ফল ফলিয়া থাকে । ধে্য 


শিশুর যত্ব ২১৭ 


ধরিয়! তাহার প্রত্যেকটি কথা শুনিতে হইবে । এতদ্যতীত মাতাপিতা সর্বদা 
লক্ষা রাখিবেন কোন্‌ পরিস্থিতিতে শিশুদের মধো তোতলামির উদ্ভব হয় এবং 
সর্বদাই এব্ধপ পরিস্থিতি হইতে শিশুকে দূরে রাঁখিবেন। উপযুক্ত শারীরিক 
ও মানসিক চিকিৎসার ফলে সম্পূর্ণ বা আংশিক তৌতলামি সারান যাঁয়। 

ভাঁষাবিকাশের প্রধান অন্তরায় £ শিশুর জীবনে ভাষার বিকাশ যদিও 
একটি নির্দিষ্ট সার্বজনীন নিয়ম ধরিয়া চলে তথাপি কোঁন কোঁন শিশু ভাষ। 
শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছাইয়া থাকে । কোন্‌ কোন্‌ উপাদানগুলি ভাষা শিক্ষার 
অন্তরায় সেই সম্বন্ধে নিয়ে অ'লোচনা করা হইল £ 

স্বাস্থ্য (চ7০2167 2 ভগ্রন্থাস্থ্য ভাষাবিকাশের একটি প্রধান অন্তরাঁয়। 
একেই ত কগ্ন এবং দূর্বল শিশুর কগা বলার স্পৃহা! কম, উপবস্থ তাহার 
মনেভাব আন্দাজ করিয়া লইয়া শিও ভাঁষর মাধ্যমে সম্পূর্ণ ইচ্ছ! প্রকাশ 
করিবার পর্বেই পিতামাতা তাহার অভাব পূর্ণ করিয়া! থাকেন। এইসব শিশু 
পূর্ণ বাক্য ব্যবহাঁবের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না বলি] তাহাদের ভাষা 
শিখিতে বিলম্ব ঘটে। বধিরতা৷ এবং ক্ষীণ অবণশ্ক্তিও ভাঁষা বিকাশের পথে 
প্রকাণ্ড অস্তরায়। আজন্ম বপ্বির শিশু স্বভাঁবতঃই মৃক হয়। 

বুদ্ধি (166111657০6) বুদ্ধির সঙ্গে ভাষার একটি নিবিড় সম্পর্ক 
রহিয়াছে । সকল বুদ্ধিমান শিশুই অবশ্ত তাঁড়ীভাড়ি কথা শেখে না। তবে 
যেসব শিশু তাড়।তাড়ি কথ! শেখে তাহারা সাধারণতঃ বুদ্ধিমান । 

সামাজিক ও আর্থিক পরিবেশ (9০০1০-৪০01700010 50805 )৪ যে 
সামাজিক ও আর্বিক পরিবেশে শিশুর জীবন কাটে ভাষাবিকাঁশে তাহার প্রভাব 
অসীম । উন্নত এবং মাঞ্জিত পরিবেশে লালিত শিশুর ভাঁষা থাকে মাঁজিত এবং 
শব্ধভাগ্ডার ৪ থকে সমুদ্ধ। দরিদ্র ঘরের শিশুরা মাজিত ভাষার ব্যবহার শোনে 
না এবং সচবু[চর মায়ের সঙ্গল।ভে বঞ্চিত হয়। জীবনে ভাষার গুর'খ উপলক্ষি 
করে না বলিয়া অশিক্ষিত পরিধারের পিতাম!তা শিশুর উচ্চারণভঙ্গীও 
শোধরাইবাঁর চে কবে না। অন্কবুল পরিবেশে ললিত হইলে অনুন্নত শ্রেণীর 
শিশুরাও সহজেই হন্দর ভাষা ও ভাবের অধিকান্দী হইতে পারে । 

যৌন পার্থক্য (5০৬ 0196.67০০ )2 গোড়ার দিকে ছেলেরা ভাষা- 
বিকাশের পথে মেয়েদের চেয়ে একটু অগ্রনর থকে । কিন্তু শৈশব অতিক্রান্ত 
হইবাঁর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছেলেদের অতিক্রম করিয়া 
যায় । মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, ইহার কারণ এই সময় হইতে কন্যা জগনীর এবং 
পুত্র পিতার সহিত আপনার সাযুজ্য পক্ষ্য করিয়া .কন্যা মাতাকে এবং পুত্র 
পিতাকে অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। পিতা অধিকাংশ সময় গৃহের বাহিরে 


২১৮ গৃহ-পরিচালন! ও গৃহ-স্তজষা 


কাটান বলিয্! পুত্র তাহার সঙ্গলীভে বঞ্চিত হয় এবং ফলে তাহার ভাষা শিক্ষাও 
ব্যাহত হয়। এই কারণেই একমাক্ম ছেলের চেয়ে একমাত্র মেয়েরাই বেশী 
বাকৃপটু হইয়া থাকে। ছেলেদের উচ্চারণ বিকারও মেয়েদের তুলনায় বেশী 
এবং তাহারও কারণ মূলতঃ মনস্তাত্বিক। মেয়েদের মধ্যে যে ভাবাবেগের 
ভারস।ম্য লক্ষ্য করা যায় ছেলেদের মধ্যে তাহার অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং 
মেয়েদের তুলনায় অভিভাবকদের নিকট বকুনি খায় ছেলেরাই বেশী। 

পাৰিবারিক সম্পর্ক (7810115 16180900511) ) 2 নিবিড় পারিবারিক 
সম্পর্ক ভাষাবিকাশে সহায়তা করে। শিশুবা যদি গৃহের পরিজনদের সকলের 
সঙ্গে সচ্ছন্দ কথাবাতার স্থযোগ ও স্বাধীনতা পায় তবে তাহার ভাষারও দ্রুত 
উন্নতি ঘটিয়! থাকে । আবার যমজ শিশু এবং পরিবারের যে সকল শিশুর! 
একেবারে সমসাময়িক তাহার ভাষাবিকাশে সচরাচর পিছাইয়া থাকে । 
কারণ তাহারা পরস্পরের প্রতি একান্ত আকষ্ট থাকায় তাহাদের ভাষা 
সমাজায়িত হইতে বিলম্ব ঘটে। অনাথ আশ্রমের শিশুদের সম্মুথে আদর্শ 
ভাষার ননুন! থাকে ন। বপিচতাহ।দেরও ভ্রত ভ।ষ।বিক।শ ঘটে না। এই 
কারণে নার্স।রী স্কুলের শিশুদের ভাষাবিকাশে বিলম্ব ঘটে । 

দ্বিভীষা (031117759811510) 2 শিশুকে একই সময়ে দুইটি বা ততোধিক ভাঁষা 
শিক্ষা দিবার প্রচেষ্টা তাঁষা শিক্ষার অন্যতম প্রধান অন্তরায় । বিশেষতঃ শিশু যদি 
গুহে একটি ভাষা ব্যবহার করে এবং স্কুলে অপর একটি ভাষা (সাধারণতঃ বিদেশী 
ভাষা ) শেখে তবে ছুইটি ভাষাতেই সে পিছইয়া থাকে । শিক্ষাবিদ্গণ 
আজক।ল তাই মাতৃভাষ।4 মধামে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করার পক্ষপ।তী। 

প্রাক্ষোভিক বিকাশ (01096197091 065৮10167১6) 2 নবজাতি 
শিশু কি ধরনের এবং কয়টি মৌলিক প্রক্ষোভ নিয়া জন্ম।য় মে সম্বন্ধে বিস্তর 
গবেষণ।1 হইয়ছে। দশনিক দেকতে ([65০8166) বিল্ময়, ভালবাস, দ্বণা, 
কামন।, ছুঃংখ ও আনন্দ এই ছয়টি মৌলিক প্রক্ষে(ভের উল্লেখ করিয়াছেন । 
কিন্তু মনন্তত্বিক ওয়াটুপনের মতে শিশুর আবেগ মাত্র তিনটি__ভয়, বাগ এবং 
আনন্দ। জোর শব্দ এবং হঠাঁৎ ভারপমা বা অবলম্বন হারান হইতে ভয় 
জাগে। মূল রাগের উপলক্ষ্য মাত্র একটি-_-শিশুর স্পন্দন, অঙ্গচালন! 
ইত্যাদিতে বাঁধা দেওয়া । আবার আদর করিলে শিশুর মনে আনন্দের সঞ্চার 
হয়। আধুনিক মনস্তাত্বিকর! কিন্তু ওয়টুসনের এই মতের বিরোধিতা করেন। 
তাহাদদের মতে শিশুর প্রক্ষোভ এতই সাধারণধর্মী যে কোন্‌ প্রক্ষোভের কোন্‌ 
প্রতিক্রিয়।৷ তাহা বোঝা প্রায় অসম্ভব। ক্যাথারিন ত্রিজেষ ( £200611726 
3:20855 ) একাধিক পরীক্ষা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসিয়ছেন যে এক ধরনের 


শিশুর যত ২১৯ 


উত্তেজনামূলক অবস্থাই শিশুর আদিম প্রক্ষোত। তিন মাস বয়স হইতেই 
শিশুর এই আদিম গ্রক্ষোভ বিশেষায়িত হইতে শুরু করে এবং উহা! হইতে 
আনন্দ ও অস্বাচ্ছন্দ্য এই ছুইটি প্রক্ষোত জন্ম নেয়। অস্বাচ্ছন্দ্য ৪ মাস বয়সে 
বিশেষায়িত হয় রাগে, ৫ মাসে বিবক্তিতে এবং ৬ মাসে ভয়ে । ৬ মালের সময় 
আনন্দ বিশেষায়িত হয় উচ্ছ্াসে, ৯/১০ মাসে বড়দের প্রতি ভালবাসার এবং 
১৫ ম(সে ছোটদের প্রতি অনুরাগে । এই বসেই শিশুৰ মনে হিংসারপ 
প্রক্ষোভেরও সঞ্চার হয়। 

প্রক্ষোভের শ্রেণীবিভাগ 2 সমাজজীবনে প্রক্ষোভের গুরুত্ব ও 
কার্ধক।বরিতা অনুযায়ী প্রক্ষেভকে ইতিবাচক (79585৮০ ) ও নেতিবাচক 
( বি৫৪৮০ ) এই ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ইতিবাচক প্রক্ষোভগুপির 
মধ্যে পড়ে আনন্দ, সুখ, স্েহ কৌতুহল ইত্যাদি । এই প্রক্ষোভগুলি লমাজ- 
জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে আমাদের সমূহ সাহায্য করে। পরস্ত ভয়, 
উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, ক্রোধ, ঈর্ষা! প্রভৃতি নেতিবাচক প্রক্ষোভের পর্যায়ভুক্ত । 
নেতিবাচক বলিয়া গ্রণ্য হইলেও ইহার! কিন্ত জীবপের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় । 
কারণ ভীতি-বোষ প্রভৃতি শিশুকে আত্মরক্ষা করিতে সাহাধ্য করে। 
ভীতির অনুভূতি তাহাকে বিপদ হইতে সজ[গ করিয়া দেয়, অপরাঁধ হইতে 
নিবৃত্ত কবে এবং বিপদ্দের কবল হইতে নিষ্ৃতিলাভের সহায়ত করে। 
রোষের অনুভূতি তাহাকে শত্রকে পরাভূত করিয়া পিজেকে রক্ষা করিবার 
প্রেরণা দেয়। তবে এই সকল আ।বেগগুণি বেশ বাড়িতে দিতে নাই কারণ 
উচ্ভারা অতিরিক্ত বুদ্ধি পাইলে শিশুর মানপিক সুস্থতার ব্যাঘাত ঘটাইবে। 
তাই গোড়া হইতেই শিশুকে এমনভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহাতে 
সমস্ত আবেগগুশি সংযত ও নিয়ন্ত্রিত থাকে । 

শিশুর আবেগের সুষ্ঠ বিকীশের পিছনে থাকে দৈঠিক ও মানসিক পরিণমন 
(05860180010 ) এবং উপধুক্ত শিক্ষা! (1521:77105 )। 

সামাজিক চেতনার বিকাশ (9০০1৪] ৫০৮10970361) 8 সামাজিক 
চেতনার বিকাশ বলিতে বুঝায় শিশুর পারিপার্ষিকস্থিত অন্যান্ত ব্যক্তি, দল ও 
সংগঠনের সঙ্গে শিশুর শম্পর্কের পরিণতি । শিশু যখন পৃথিবীতে জন্ম নেয় 
তখন হয়ত তাহাঁর ভিত্রর সামাজিক হইবার ক্ষমতা সুপ্ত অবস্থায় থাকে কিন্ত 
ভবুও গে সামাজিক নয়। কিন্তু শীন্তই সেনানা ধরণের মানুষের সংস্পর্শে 
আসে, তাহাদের সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে। যে সমাজের মধ্যে শিশু 
প্রতিপালিত হয় সেই সমাজের অনুমোদিত আচরণ সম্দ্ধে ধীরে ধীরে সজাগ 
হইয়া ওঠে এবং সেই মান অনুযায়ী আপন আচরূণকে নিয়ন করার চেষ্টা 


২২০ গৃহ-পরিচালন1 ও গৃহ-শুশ্ষা 


করে। শিশুর এই সামাজিক আচরণের ক্রমবিকাঁশকে সামাজিকীকরণ 
নাম দেওয়া যাইতে পারে । 

সমাজ বিকাশের ধার1£ দৈহিক বিকাশের ক্ষেত্রে যেরূপ সামাজিক 
বিকাশের ক্ষেত্রেও সেইরূপ শিশুর চেতনার গণ্ডি একটি নির্দিষ্ট পথ ধরিয়া চলে । 
শিশুর আচরণে এই গতিপথ অবধারিত। ফলে কোন শিশুকে বিশেষভাবে 
পর্যবেক্ষণ ন1 করিয়াও কোন্‌ বয়সে শিশু ভীরু কিংবা! লাজুক হইয়া পড়িবে, 
কোন্‌ বয়সে ছেলেরা ছেলেদের প্রতি এবং মেয়েরা মেয়েদের প্রতি আকুষ্ট 
হইবে, কোন্‌ বয়সে তাহাদের মধ্যে যৌন চেতনার বিকাশ হইবে ইত্যাদি 
তথ্য শিশুবিদ্র1 বলিয়া! দিতে পারেন। শিশুর সামাজিক চেতনার বিকাশকে 
আমরা দুইটি অধ্যায়ে ভীগ করিতে পারি (ক) প্রাক্‌্-সামাজিক আচরণ ও 
(খ) সামাজিক আচরণ। 

(ক) প্রাক-সামাজিক আচরণ জন্মের সময় হইতে প্রায় দেড়মাস 
পর্বস্ত প্রত্যেকটি শিল্ত থাকে একটি অপামাজিক জীব। এই সময় শুধু তাহার 
দেহের প্রয়োজনগুলি মিটিলেই সে সন্তুষ্ট থাকে । মান্য এবং বস্তর পার্থক্য 
সে উপলব্ধি করে না। এই বয়সে শিশু মানুষ এবং পশুপাখীর কম্বরের 
পার্থকাও বুঝিতে পারে না। দ্বিতীয় মাস হইতে শিশু মানুষ চিনিতে পারে। 
তৃতীয় মাঁমে সে অপরের উপস্থিতিতে খুশি হয়। তাহার সঙ্গে কথা বলিয়' 
তাহাকে ভুলানে যায়। তাহাকে একা ফেলিয়া গেলে সেকাদে। এই সময় 
হইতেই তাহার প্রকৃত সমাজচেতনা শুরু হইয়! যায়। 

(খ) সামাজিক আচরণ £ শিশুর প্রথম সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষিত 
হয় বয়স্কদের সঙ্গে কারণ বয়স্ক ব্যক্তিরাই শিশুর জীবনের প্রথম সঙ্গী । 
প্রথম দেড় মাস শিশু মানুষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে কিন্ত প্রায় ছুই মাস 
বয়স হইতেই শিশু মানুষের কণম্বর লক্ষ্য করিয়া ঘাড় ফিরাইতে পারে এবং 
মাস্থষের মুখ দেখিয়া হাসিয়া ওঠে। শিশুর মুখের হাঁপিই তাহার সমাঁজ- 
চেতনার প্রথম ক্ফৃত্তি অর্থাৎ এই সময় শিশু সর্বপ্রথম তাহার পাশে অপর 
ব্যক্তির উপস্থিতি উপলব্ধি করে এবং তাহার ছার! প্রভাবিত হয়। 

তৃতীয় মানে ই সে অপরের উপস্থিতিতে খুশি হয় এবং মানুষ দেখিলে 
হাত-প]1 ছু'ড়িয়া আনন্দ প্রকাশ করে। এই সময় শিশুর সঙ্গে কথ! বলিলে 
সে কান্না থামায় এবং কোনরূপ শব্দ করিয়া অন্তদ্িকে তাহার মনযোগ 
ফিরান যায় । এই বয়সে এক ফেলিয়া গেলে সে কাদে । তৃতীয় মাসেই শিশু 
মীকে চিনিতে পারে। 

চতুর্থ মাসে £ শিশ্তর সঙ্গে কেহ খেলা করিলে কিংবা কথা বলিলে সে 


শিশুর যত ২২১ 


হাসিয়া প্রত্যুত্তর দেয়। এই বয়লেও কণম্ববের তারতম্য তেষন উপলঙ্ধি 
করে না। ক্রুদ্ধ কিংবা প্রফুল্ল কন্বর শিশুর মুখে হাঁসি ফুটাইতে সমান 
কার্কর। | 

পঞ্চম মাসে 2 তখন হইতে শিশ্ত কম্বরের পরিবর্তন লক্ষ্য করে। তীক্ষু 
কণ্ঠস্বর কিংবা ক্রুদ্ধ চাহনিতে শিশু ভীত হইয়া পড়ে। মিষ্টদ্বর এবং মধুর 
চাহনিতে তাহার আনন্দের সঞ্চর হয়। খাটি এবং কৃত্রিম ক্রোধের পার্থক্য 
বোঝার তখনও ক্ষমতা জন্মায় না। পঞ্চম মাসে শিশু পরিচিত মুখ স্মরণ 
করিতে পারে এবং চেনা-অচেনার পার্থক্য বোঝে । এই সময়েই শিশু অন্য 
শিশুদের প্রতি আকৃষ্ট হয় । 

ষষ্ঠ মাসে £ বয়স্কদের প্রতি শিশুর মনোভাব থাকে আক্রমণাত্মক । 
সে বড়দের চুল ছিড়িয়া নাকমুখ খামচাইয়! দিতে চায়, চশমা ও বন্বাি 
ধরিয়! টানে । এতদ্যতীত মুখের নানারকম ভঙ্গী করিতে পাবে। ষ্ঠ মাসের 
প্রারস্তে অচেনা মুখ দেখিলে তাহার মধ্যে একট! লজ্জা ও ভয় জাগে। 
অপরিচিতদের প্রতি যেমন লজ্জা ও ভয় থাকে ঞ্পরিচিতদের প্রতি তেমনি 
একট! বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব দেখা যায়। 

অষ্টম 'কিংবা নবম মাসে £ শিশুর ভাষা শেখার প্রচেষ্টা শুরু হয়। 
বড়দের অন্থকরণ করিয়া সে হাতে তাঁপি দিতে কিংবা টা ট1 করিতে পারে। 

দ্রশম হইতে দ্বাদশ মাসের মধো শিশু আয়নায় প্রতিফপিত আপন 
প্রতিবিষ্বের সহিত খেলে এবং উহ।কে চুম্বন করে। এক বগুসর বয়সের সময় 
শিশুকে না না বলিয়া কোন কাজ হইতে বিরত করা যায়। এই বয়সে শিশু 
অপরিচিত লোক দেখিলে ভয় পায়। নবম-দশম মামে শিশুর লজ্জা খুব বেশী 
থকে এবং এই সময়টি অচেন। বয়প (50081062 2৪ ) বলিয়া পরিচিত। 
দ্বিতীয় বত্সবরের শেষর্ধে আবার একটি অচেনা অধ্যায় আসে। এই সময় 
অচেনা লোক শিশুকে কোলে নিতে চ।হিলে মে একেবারে মায়ের কোলে 
মুখ লুকাইয়! ফেলে । ১৫ মাস বয়সে শিশু বড়দের সঙ্গ খুব পছন্দ করে এবং 
নানা কাজে তাহাদের অন্ৃকরণ করিতে শেখে । ছুই বৎসর বয়দে শিশু 
অপরের দেখাদেখি নিজেই খাইতে, পৌশ।ক পরিধান করিতে এবং তাহার 
খেলাঘরের সামগ্রীগুলি গে!ছগাছ করিয়া]! রাখিতে আরস্ত করে। শুধু 
বড়দের নকল করিয়াই শিশু জীবনে এতথানি স্বাবলম্বী হইয়া ওঠে । 


গুহে অসুস্থ ব্যক্তির ঘনত্ব 


সগুঙ্ম আধ্াল্র (0816 91 0176 510]. ৪6 1)0206) 


1. গৃহশুজ্মধার যুলনীতি (8237০ 00121916506 10105. 


0101:51176 ) 2 


প্রতি গৃহেই অল্পবিস্তর বোগপীড়া হইয়া থাকে। সাধারণতঃ গৃহিণী 
অথবা অপর কোন বধিয়পী মহিলাকে শুশ্রষার দায়িত্ব লইতে হয়। স্থৃতরাং 
গৃহস্তশ্রার মূলনীতিগুলি সকলের জান থাকা উচিত। গৃহশ্ুশ্রার মূল কথা 
হইল (১) রোগীকে সুস্থ করিয়া তোল! এবং (২) সংক্রামক বোগ হইলে 
বোঁগের বিস্তার বন্ধ করা। 

(১) রোগীকে স্থস্থ করিয়া তোলাই হইল সবচেয়ে প্রথম কাজ। একজন 
স্থ ব্যক্তি তাহার টদৈননিনি প্রয়োজনগুলি যেমন স্ান, আহার ইত্যাদি নিজেই 
মিটাইতে পারে কিন্তু একজন অনুস্থ ব্যক্তি অপরের সাহায্য বাতীত এই 
কাজগুলি সমাধা করিতে পারে না। তাই তাহার শুশ্রযার প্রয়োজন । 
রোগীর প্রয়োজনকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পাবে £ 

(ক) দৈহিক ও মানপিক প্রয়োজন £ সান, আহার, দেহের পরিচ্ছন্নতা! 
ইত্যাদি দৈহিক প্রয়োজন এবং নেহ গ্রীতিলাভ মানসিক প্রয়োজনের অন্তর্গত। 

(খ) পাবিপাহ্বিকস্থিত প্রয়োজন $ বস্ত্রাদির পরিচ্ছন্নতা, রোগিকক্ষে 
আলো-হাওয়া প্রবেশের স্থযোগ ইত্যাদি পারিপাপ্থিকস্থিত প্রয়োজনের 
অন্তর্গত । 

(গ) চিকিৎসাগত ও শুশ্রধাগত প্রয়োজন £ 

(1) উপযুক্ত চিকিৎসক কর্তৃক রোগনির্ণয়, 

(%) নিভূ্লি চিকিৎসা ও উপযুক্ত ওঁষধপথা লাভ, 

(01) চিকিৎসকের নির্দেশমত কোন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি কর্তৃক 
সুশ্রাষা লাভ। 

রোগীর উপরোক্ত প্রয়োজন মেটান এবং রোগীর আরোগ্যলাভে সাহায্য 
কর গৃহশুশ্রষাব প্রথম ও প্রধান কথা । 

(২) ব্যাধির বিস্তার বন্ধ করা £ পরিবেশকে রোগমুক্ত রাখ! গৃহশুশ্রষার 
অন্যতম মূলনীতি । সংক্রীমক রোগের ক্ষেত্রে সামান্য অসাবধানতাতেই রোগ 
ছড়াইয়া? পড়ে । তাই শুশ্রধাকারিণীকে অত্যন্ত সাবধান হইতে হয় এবং ব্যাধির 


গৃহে অসুস্থ ব্যজির যত ২২৩ 


প্রসার বন্ধ করার জন্ত সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়। রোগভোগকালে, 
ব্যাধির 'অবসানে কিংবা বোগীর মৃত্যু ঘটিলে রোগীর কক্ষের সমস্ত দ্রব্যাদি, 
আসবাব, রোগীর বাবহৃত বস্ত্র, পুস্তক, বিছানা, বাসনকোদন ইত্যার্দি নির্বাজিত 
করিয়া লইতে হয় । রোঁগি-কক্ষ নিবীজিত করাও একাস্ত প্রয়োজন । 

. রোগযুক্তির পর রোগীর দেহ নিবীজিত করিয়া ফেল! এবং যতদিন রোগ 
ছড়াইবার সম্ভাবনা থাকে ততদিন রোগীকে গৃহে সংকদ্ধ রাখা গৃহশু্রধার 
অন্ততম মূলনীতি । 

এই নীতিগুনি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইলে গৃহস্ুশীধা সফল হুইয়াছে 
বলা যায়। 


2. €ল্লালীক্স সান্বান্লপ আজ্দ্র 
- ( কে€10618] 0812 0£ 01)০ 08,061) 

(৪) কোশি-কক্ষ নির্বাচন ও আনুষ্গি ক ব)বস্থা (5০1606:01 ০৫ 
5101 100]1) 9165 00106] 160011910)61705 ) 2 | 

2. রোগি-কক্ষ নির্বাচন ৪ উপযুক্ত পর্সিবেশের মধ্যে রোগি যাহাতে 
অবস্থান করিতে পারে তাহ। দেখাই শুশ্রধাক।রিণীর প্রধান কাজ । একটি প্রশস্ত, 
গুচুর আলোহ। ওয়।যুক্ত; পুশিধুমবজিত কক্ষই বে]গার উপধুক্ত পরিবেশ বচনায় 
সাহায্য করিতে পারে। হাসপাতালের কক্ষগুলি সাধারণতঃ বোগীর স্বাস্থোর 
উপযে।গী করিয়।ই ঠৈ৩যাঁরী ভয়) কিন্তু গুহে রো।গি-কক্ষ নির!চনের সুযোগ শীমিত 
থাকে। বাড়ির মধ্যে অন্তত সবচেমে আপোখাগুসধুক্ত ও নির্জন ঘরখ।নিই 
রোগীর জন্য বাছিয়া লণয়া উচিত। রোগার পক্ষে ওধধ, পথ্য এবং শুজষা 
যতখানি প্রয়ো গনী) হুর্ধ।লোক ৪ ঠিক শতখানি প্রয়োজনীয় । আ্ীমতী ফ্লোরেন্স 
ন|ইটিঙ্গেল খলিয়।ছেন, “আমার সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা হহুতে জ।নিয়াছি 
প্রত্যেকটি বোগি গায় আলো । গাছের গতি যেমন অ।লে।র দিকে, প্রশ্ট্যেকটি 
রোগী তেমনি হুর্যালোকের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া থাকে, উপযুক্ত অলোক 
এবং হাওয়া পাইলে রোগা মতজেই মারিরা ওঠে। রোগীর আপনার ঘরখানি 
যদি বোগি-কক্ষ নির্বাচিত হইবার উপযুক্ত হয়, ভবে বে।গীর সেই ঘরে বাখিবার 
ব্যবস্থা] করিবে। রোগি-কক্ষের সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র গ্রকোষ্ঠ থাকিলে উহ! আদর্শ 
বোগী-কক্ষ বলিয়! বিবেচিত হইবে । ইহার স্থবিধা এই যে রোগীর বাত্রির পথ্য, 
ফল, ছুধ, মিষ্টি কিংবা অন্তান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলি এ কক্ষে একটি 
টেবিলের উপর রাখিয়। দেওয়া যায় অথচ এগুলি কাহারো! নজরে আসে ন|। 

আজসবাব-পত্রের সংস্থান 2 অপ্রয়োজনীয় সমস্ত আসবাব বোগি-কক্ষ 
হইতে অপসারিত করিবে। দর্জা-জানালাগুলি হইবে বেশ বড় ঝড় এবং 
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২২৪ গৃহ-পরিচালন। ও গৃহ-শুশ্রাষা 
আড়ম্বরশূহ্য, জানালায় কোন নকৃশা কিংবা জাফ্রি কাট! থাকিবে না, কারণ 
তাহাতে ধুলাবালি ও মাকড়সার জাল জমিয়া ঘর নোংরা! হয়। একটি খাট, 
দুইটি টেবিল, ছুইখানি সাধারণ চেয়ার ও একটি ইজি চেয়ারই বোগি-কক্ষের 
পক্ষে যথেষ্ট। জামা-কাপড় ইত্যাদি রাঁখিবার জন্ত একটি আলমারিও রাখা 
চলে। খাটখানি এমনভাবে রাঁখিবে যাহাতে বিছানায় শুইয়া! শুইয়া রোগি নীল 
আকাশ দেখিতে পায় অথচ ঝড়-ঝাপ্ট1 বা দমকা হাওয়া আসিয়া রোগীর গায় 
না]! লাগিতে পারে। প্রয়োজন মনে করিলে রোগীর জানালায় পর্দ৷ লাগানো 
যাইতে পারে। কক্ষের সমস্ত আসবাব যথাসাধা সুরক্ষিত রাঁখিবার চেষ্টা 
করিবে । যে টেবিলে ধুইবাঁব সরঞ্জাম থাকে, উহা মাকিনটোশ দিয় মুড়িয়। 
দিবে। কম্বল নষ্ট হইবার ভয় থাকিলে পুকু ব্র'উন পেপারদিয়া কম্বল ঢাকিয়। 
দিবে। রোগি-কক্ষের অন্যান্য প্রয়োজনীয় 
সরপ্তামের মধ্যে রহিয়াছে-_ 

(১) একটি ক্লিনিকাল থার্মোমিটার, 

(২) গঁধধ মাপিবার ও খ।ওয়াইবার 
পলাশ, 

(৩) ফিডিং কাপ, 

(৪) কাপ, ডিশ, পীবিচ ও চামচ, 

(৫) মুখ ধোওয়ইবার গামলা, 

(৬) চিকিৎসক ও শুশ্রষাকাঁরীর .রাগি-কক্ষ ;__1, জানালা, এ, -খাট, 


হাত মুছিবার জন্য ছুইখানি স্বতন্ত্র 3. টেবিল, 4. মাগন্তকদের জন্য নি্দিউ 
তোয়ালে, ,.. চষ'ব, 5. শুশ্রধাক।রিণীব জন্য নি্দিউ 


আনন) 6, আলমারি | 
(৭) একটি কমোড এবং একটি বেড-প্যান, 
(৮) একটি গর্ম (1১096 %/৪66 02) ও একটি ঠাণ্ডা জলের বাগ 
( [০০ 102£ ), 
(৯) এক বালতি জল, ৃ 
(১০) একটি মগ, 
(১১) সাবান, 
(১২) এক কুজা পানীয় জল, 
(১৩) একটি নোটবুক ও পেন্সিল, 
(১৪) একটি ডুশ, 
(১৫) একটি সেকেগ্ডের কীটাধুক্ত ঘড়ি। 





রোগীর সাধারণ ঘত্ব | ২২৫ 


রোগীর ব্যবহারের চিরুনি, টয়লেটের সামান্ত গিনিদপজ্র, বাপনকোসন 
রোগি-কক্ষের সংলগ্ন প্রকোষ্ঠে রাখা! যায়। আসবাবের বাহুল্য যেমন রোগীর 
স্বাস্থ্যের প্রতিকূল, একেবারে সঙ্জাবিহীন শূন্যকক্ষও রোগীর মনকে নিস্তেজ ও 
পীড়িত করিয়া! তোলে । এইজন্য রোগি-কক্ষে সামান্য পুষ্পবিন্যাস দরকার । তবে 
ফুলের বং, বর্ণ, গন্ধ ও পরিমাণ নিরূপণে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন কর! 
প্রয়োজন । তীব্র গন্ধযুক্ত ফুল রোগীর পক্ষে উপযুক্ত নয়। এতদ্যতীত ফুলগুলি 
রাত্রে মরাইয়। ফেল! উচিত, কারণ ফুলের আকর্ষণে নানারকম কীট-পতঙ্গ 
আমিয়! উপস্থিত হয়। একমাত্র মানিপ্রাণ্ট ব্যতীত অন্ত কোনরূপ গা ছপাপাও 
বে[গীর ঘরে রাখা উচিত নয়। 


আলোর বন্দোবস্ত $ বৈদছাতিক আলোই রে।গি-কক্ষের পক্ষে উপযোগী । 
এই আলোকের প্রধান স্্বিধা এই যে ইহ; বাযুস্থিত অক্সিজেন টানিয়! লয় না। 
উপরন্ক প্রয়োজন হইলে বৈছ্যাতিক আলো! কাগজ দিয়া মুড়িয়া রাখ! চলে। 
ইহাতে রোগীর চোখে তত্র আলো! লাগে না অথচ শুশ্রধাকাপিণীরও কাজের 
অন্থবিধ। হয় না। রান্ধে আখাপ স্বল্প পাওয়াখের নীলঞ্বা সবু্ধ অ|নো জা'লাইযা 
রাখা চলে । 


রোগি-কক্ষে বাঁয়ু সঞ্চালন £ রে।গি-কক্ষে বায সঞ্চালনের প্রধান উদ্দেশ্য 
হইল ঘবের দুষিত বাঁঘু বাহির করিয়া দিয়া বাহিরের মুক্ত বায়ু ভিতরে টানিয়া 
আনা । উন্ত!প পবিমাপের জন্য কক্ষে একটি থার্ধে/মিটার রাখা চলে। 
শ্লীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ঘন্ত দিয়া অনায়।সে কক্ষের উত্ত।প ঠিক রাখা যায়। কিন্তু সে 
সুবিধা! না থাকিলে সবচেয়ে প্রশস্ত কক্ষটি রোগীর জন্য নির্বাচন কৰ|ই শ্রেষ্ঠ। 
রোগার পক্ষে দক্ষিণ, পূর্ব অথবা দক্ষিণ-পশ্চিমমূখী ঘরই প্রশস্ত। এইরূপ ঘরে 
উন্মুক্ত হাওয়া ও পর্যাপ্ত কূর্ধকিরণ মেলে। উন্তরমুখী ঘর রোগীর একেবারে 
অন্থপঘুক্ত কাণ শীতকালে উত্তুরে হাওয়া যেমন স্থপ্রণ নয়, তেমনি উত্তরের 
ঘরে সূর্যালোক প্রবেশেরও সম্ভাবনা শাই। রোগি-কক্ষে বায়ু চলাঁচলের 
স্ুবিধ।র জন্য কজু কজু জানাল! থক উচিত এবং জানাল।গুলি সর্বদাই খুলিয়া 
রাখিবে। বাতের হাওয়া রোগীর পক্ষে খারাপ এ খুবই ভুল ধাগণ1। শীতকালে 
সমস্ত জানালা খুলিয়! রাখা! সম্ভব নয়। বাযুতসঞ্চলনের দন্ত ঘরে তাই ঘুলঘুলি 
অথবা স্কাইলাইট থাক1 উচিত। একটি লোকের জন্য প্রতি ঘণ্টায় ৩০০০ ঘনছুট 
বায়ু প্রয়োজন । কমপক্ষে ১০০০ ঘনফুট বাঁযু না হইলে রোগীর চলে না। তাই 
রোঁগি-কক্ষটি হওয়! উচিত ১০ ফুট লন্বা, ১০ ফুট চওড়া ও ১০ ফুট উচ্চ। 


২২৬ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রষা 
(৮) শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিদের শুতীষ। ( 01:51778 ০: 


০ 70802175626 01961619024 1৬০15 ) £ 

প্রতি গৃহেই শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক এবং বুদ্ধ ব্যক্তির! কোঁন-না-কোন সময়ে অসুস্থ 
হুইয়] পড়ে এবং আাহাদের শুশ্ধার প্রয়োজন হয়। 

শিশুর শুশ্রাবা শিশুদের শুশ্রাধা সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ কারণ প্রথমত: 
খুব ছোট শিশুরা নিজেদের অস্্বিধার কথা ব্যক্ত করিতে পারে না। এই 
কারণে শিশুর নিদ্রা, ক্রন্দন, মুখের ভাব, জিহবা, মল, চর্ম ও নিঃম্রাব পর্যবেক্ষণ 
করিয়।! দেখিতে হয় এবং শিশুর অন্বস্থতা অনুমান করিয়া লইতে হয়। 

(১) নিদ্রা £ শিশুর স্ুনিদ্রা হইয়াছে, ন! ঘুমের মধ্যে সে ছটফট করিয়াছে। 

(২) ক্রন্দন £ ছে'ট শিশুর ক্রন্দন সাধারণতঃ অবস্থাজ্ঞাপক। নাঁকি স্থরে 
কন্দন, ভীষণ চীৎকার, অনবরত কানন শিশুর বিভিন্ন অস্থবিধ। প্রকাঁশ করে। 
শু্রষ।ক1বিণীকে এই ক্রন্দন পর্যবেক্ষণ করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে 
হইবে। স্বস্থ শিশুরা সর্বদ1 সজোরে ক্রন্দন করে। 

(৩) মুখের ভাব £ বিভিন্ন রকম রোগে শিশুর মুখে বিভিন্ন জাব প্রক।শ 
পায়। ' রক্তিমাভা জর সুটন| করে, হলদে ভাঁব জনডিস (7807১01০8 ) রোগের 
সচক। পরশ নীল আভা তাহাব হৃৎপিণ্ডের (17681 ) কষ্ট প্রকশ করে। 

ভীষণ ভেদ বয় হইপে শিশুর মুখে উৎকঠা প্রকাশ পায়। 

(৪) জিহ্বা! : জিহ্বায় কে।ন আবরণ পড়িয়াছে কিনা । 

(৫) মল ঃ মলের পরিমাণ ও বর্ণে কিছু অস্বাভাবিকত্ব আছে কিনা লক্ষ্য 
করিতে হইবে। অন্ুস্থ হইলে শিশুর মলের ঘনত্ব, বর্ণ, সংখা] ও পরিমাণের 
দিকে নজর পাঁখিতে হত । 

(৬) চর্ম ঃ দেহে তাপ অনুভব করা যাইতেছে কিনা অথবা চর্মে কোন 
ব্যাশ বাহির হইয়াছে কিন] । 

,) নিঃআব £ নাক অথবা কান দিয়া কখন কখন নিংশ্াব হইতে থাকে । 
এই নি:অ।ব জক্ষ্য করিলে চিকিৎসকের পরামর্শ লইতে হইবে। 

শিশুদের শুশ্রুষ! করার দ্বিতীয় অস্থবিধা হইল যে তাহারা সাধারণতঃ অবুঝা। 
অসুস্থ হইলে আরও বেশী অবুঝ হুইরা পড়ে এবং ওধধ-পথ্য গ্রহণে আপত্তি 
জানায়। শুশ্রষাকারিণীর তখন শিশুর আব্দার বা আপত্তিতে নরম হইতে নাই। 
তাহার যাহ! করণীয় তিনি করিবেন। 

[9:210080016 0৪9৮5-র শুশ্রাধা £ এইসব শিশুরা! অত্যন্ত দুর্বল থাকে। 
তাই জন্মের পরে তাহাদের আ্ীনের পরিবর্তে ঈষদুষ্জ তেল ছারা ঘষিয়! দিয়া 
নরম কাপড় দিয়! দেহ মুছাইয়! দিতে হয়। তারপর তুল! দিয়া জড়াইয়! একটি 
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ক্রানেলগ কাপড় পরাইয়। দেওয়া হয়। তাহাদের জন্য 1760300: প্রয়োজন 
হইতে পারে। [7০9860 না থাকিলে গরম জলের ব্যাগের সাহায্যে দেহ 
গরম রাঁখিবে। 

প্রাপ্তবয়ক্ষদদের শুআবা £ একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির শ্তশ্রধা করা 
অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ। অত্যন্ত পীড়িত ন। হইলে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে হ'তের 
কাছে মব কিছু জোগাইয়া দিলে সে নিজেই তাহার মুখ ধো ওয়া, গ! স্পঞ্চ করা, 
ওধধ ও পথ্য গ্রহণ করার কাঁজ করিতে পারে। বস্ততঃ একজন প্রাপ্তবয়স্ক 
ব্যক্তি গুরুতর অন্ুস্থ না হইলে নিঞ্জের কাজ নিজেই কর] পছন্দ করেন এবং 
অপবের হাতে মুখ ধুইয়া বা অপরের হাতে খাবার গ্রহণ করিয়া তাহার কখনো 
তৃথি হয় না। অল্প অসুস্থ ব্যক্তির কাজগুলি শ্রশুষ।কারিণী করিয়! দিবেন না, 
কেবল তাহার দৈনন্দিন কাজপ্ুলি সম্পন্ন করিতে সহায়তা করিবেন । তবে 
গুরুতর অস্থ হইলে তাহার সমস্ত ভ।রই গ্রহণ করিতে হইবে । 

বৃদ্ধদের শুশ্রাধা ঃ বার্ধক্যকে দ্বিতীয় শৈশব বলা হয়। শিশুর মতই 
বৃদ্ধদের শুশীধাও কঠিন কাজ কারণ বৃদ্ধ বয়সে মানুষ শিশুর মতই অবুঝ এবং 
অরও বেণী স্পর্শকাতর হইয়া পড়ে। সামন্ত ক্রটি কিংবা অমনোযোগ লক্ষা 
করিলে ভাহাব! নিজেদের অবহেলিত মনে করে। শুশ্বধাকারিণীকে তাই 
একদিকে যেমন রোগীর দৈহিক প্রয়োজন গুসির দিকে খেল বাখিতে হয় 
অপর দিকে তেমনি আবার তাহার মানর দাখীও মিটাইতে হয়। 

সমস্ত রুগ্ন ব্যক্তির বিশেষভাবে মুখের যন্ত্র লইতে হয়। বুদ্ধ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে 
পিঠেবও বিশেষ যর লওয়া কতব্য । 


রোগীর পিঠের যত্ব ঃ দীর্ঘদিন বিছানায় শুইপা থাকিলে রোগীর পিঠে 
অনবরত চাপ ও ঘষ। লাগে বলিয়া পিঠে শয্যাক্ষভ হইতে চায়। এই ক্ষত 
নিবারণের জন্য রোগীর পিঠের যত লও! একান্ত গ্রয়েরজন। বুদ্ধ ব্যক্তিদের 
সহজে বেড-সোর হইতে চায়। 

বেভ- সের বা শয্যাক্ষভ (73০ 5016 )2 বেড-সোর কথাটির অর্থ 
শয্য।জনিত চর্মের ঘ1। দীর্ঘদিন যাবৎ শম্য।শায়ী হইয়া! থাকিবার ফলে রোগীর 
দেহের কোন ফোন অংশের রক্ত চলাচল কমিয়া অ।সে এবং সেই সমস্ত জায়গায় 
বেড-সোঁপ হইতে চাঁয়। শরীরের যে সব অংশে অনবরত ঘষা ও চাপ লাগে 
মেই সকল স্থানেও বেড-দৌর হইতে চায় । পিঠে এবং কোমরে সবচেয়ে বেশী 
শয্যাক্ষত দেখা যাঁয়। তাছাড়া যেসব অংশে চর্মের উপর হাড় বেশ উচু হইয়া 
থাকে দেই সব স্থানে বেড-সোর দেখা দেয়, যেমন-্কীধ, কনুই, নিতম্ব, 
হাটু ও পায়ের গোঁড়াপি ইত্যাদি। বেড-দোর নিবারণের জদ্ শুশ্রাকাবিণীকে 


২২৮ গৃহ-পরিচালন৷ ও গৃহ-শুশ্রষা 


সর্বদা সজাগ থাকিতে হয় কারণ একবার: বেড-সোর দেখ! দিলে উহ] ভ্রুত 
ছড়াইতে থাঁকে। এইজন্য বেড-সোৌরের চিকিৎসার চেয়ে বেড-সোর প্রতিরোধ 
করা সহজ কাজ। 

বেড-€সারের সূচন1 ও কারণ 2 ব্ডে-সোর দেখা দিবার পূর্বে চর্মের 
সেই স্থানটি লালবর্ণ হইয়া ওঠে। তৎক্ষণাৎ উহা! প্রতিরোধ করিবার ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে না! পারিলে বেড-সোঁর এত দ্রুত ছড়াইতে থাকে যে উহার 
প্রসার বন্ধ কা শুশ্রষাকারিণীর পক্ষে এক দুরূহ সমস্তা হইয়! ঈীড়ায়। 


বেড-পৌর হইবার কারণ প্রধানতঃ চারিটি 2 


(১) অসাবদানভা বশত; রোগীকে নাড়াচাড়া করা 2 শুশ্রধাকারিণীর 
অসাবধানতা বেড-মোৌরের একটি কাঁরণ। বেড-প্যান কিংবা বেড-রেস্টের 
ধারাল কিনারায় ঘষ! লাগিয়া বেড-সোর হইতে পারে। 


(২) ঘর্ষণ $ চাদর জড় অথবা ভাজ হইয়া থাকিবাঁর ফলে কিংবা বিছানায় 
কটির গুড়া জম! হইয়া থাকিলে ঘর্ষণের সৃষ্টি হইতে পারে। ঘধণের ফলে 
সচরাচর জানুদ্ধয়ের ভিতরের দিকে, মস্তকের পশ্চস্ভাগে, গোড়ালির ভিতর 
দিকে এবং কানে ব্ড-সোর হইয়া থাকে। 

(৩) চাঁপঃ বহুদিন ধরিয়া] শয্যায় একইভাবে শুইয়া থ।কিবার ফলে 
দেহের কোন কোন অংশে বিশেষতঃ পৃদেশে ও কোমরে অত্যন্ত চাপ পড়িতে 
পাবে এবং রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়] অবশেষে বেড-লোর্‌ হঙ্টি করে। 


(৪) (দেহের কোন অংশ অনবরত ভিজ] থাকিবার ফলে £ দেহের 
অংশবিশেষ অনবরত ভিজা! থাকিতে থাকিতে সেই স্থানের চামড়া নরম হইয়া 
আসে এবং সহজেই সেখানে ক্ষত হইতে পারে। অতিবিজ্ঞ ঘাম, মলমৃত্র 
ধারণে অক্ষমতার জন্য, আবার স্নানের পরে রোগীর দেহ ভাল করিয়া না 
মোছাইয়] দ্রিলেও শরীর ভিজা থাকে । 

বেড-সোর প্রতিরোধের উপাস্্র ঃ 

(১) চাঁদরে কিংবা ম্যাকিনটোশে যেন ভাঁজ ন| পড়ে, কুঁচকাই়া না! যায় 
কিংবা রুটির গুড়া না থাকে । 

(২) দিনে অন্ততঃ দুইবার করিয়া সাবানজল দিয়া পিঠ ও কোমর 
উত্তমরূপে মাখাইবে। শুশ্রুধাকারিণী সাবানজল লইয়া নির্দিষ্ট স্থানটিতে 
বৃত্তাকারে মাখাইবে। এঁ জল চর্মে শুধিয়া গেলে অলিভ অয়েল ও স্পিরিট 
মিশ্রিত করিয়া সকলস্থানে ঘষিয়া দিবে এবং রোগীর গায় একটু পাউডার 
ছড়াইয়া দিবে। 
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(৩) রোগি-দেছের কোন অংশে যাহাতে অতিবিক্ত চাপ ন1! পড়ে সেদিকে 
সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে এবং প্রতি ছুই ঘণ্ট। অস্তর অক্ষম রোগীদের পার্খ পরিবর্তন 
করিয়া দিবে । 

(৪) শরীরের কোথাও জল জমিয়! থকিতে দিবে না। 

(৫) চর্মে কোনরূপ রুক্ষতা দেখা দিলে স্পিরিট ও অলিভ অয়েল মম- 
পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া এ স্থানে মাখাইবে। . 

বেড-সোরের চিকিওস! 2 প্রতিরোধের সবরকম বাবস্থা অবলম্বন করা 
সত্বেও যদি বেড-সোৌর দেখা দেয় কিংবা চর্সের কোন অংশ লাল হইয়। ওঠে 
তবে শুশ্রুধকারিণীবু গ্রথম কর্তব্য হইবে পরদিন চিকিৎসক আসিবার সঙ্গে সঙ্গে 
এ স্থানটির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং ইতোমধ্যে 

(১) শুশ্রধাকারিণী এয়ার কুশন দিয়া বেড-মোরকে সব বকম চাপ ও ঘর্ষণ 
হইতে রক্ষ' করিবে। 

(২) দেহের অন্যত্র যাহাতে বেড-সোর না ছড়াইতে পরে এইজন্য ক্ষত- 
স্থানটি পরিষ্কার বাঁখিৰে। 

(৩) বেড-সোবের আশেপাশের উচু হাড়বিশিষ্ট স্থানগুলিতে দিনে 
অনেকব।র অলিভ অয়েল ও শ্পিবিট মিশ্রিত করিয়া মখাইবে। 

(০) রোগীকে স্পর্তী দেওয়া (9০208778086 280606) 2 
রোগীর স্বানের উদ্দোা ত্বক পরিষ্কার রাখা এবং রোগীকে একটুখানি আবাম 
দেওয়া । বোগাব স্নানের জন্ প্রয়োজন একটি বালতি, জলের গাঁমলা, 
একটি ছোট এহং বড মাকিনটোশ, এক জগ গরম জল, সাবাঁন, একটি ছোট 
তোয়ালে এবং একটি স্পঞ্জ রথ, নথ কাট!কু কাঁচি, পাউড|ব, ছুইখানি বড় 
বাথট।ওয়াল। 

জানের প্রত্রিয়। £ বনের পুর্বে রোগীর মাথা ধোওয়াইবার কাজটি 
সমাধা করা উচিত। রোগীর খাটের নিকটে একটি বড় বালতিতে পরিষ্কার 
জল ধরিয়া ধাঁখিবে। অপর একটি বালতি ধেোগীর মাথার নীচে স্থাপন 
করিবে এবং ম্য।কিনটোশটি রোগীর ম!থাঁর নীচে পাতিয়া দিবে। এইবার 
বালতি হইতে জল লইয়া] ধীরে ধীরে রোগীর মাথা! ধোওয়াইয়া দিবে। 

মাথা ধোওয়ানো শেষ হইলে শুষ্ক তোলে দিয়া বোগীর মাথ। মোছাইয়া 
রোগীর শ্গান শুরু করিবে। পূর্বেই হাতের কাছে প্রয়োজনীয় সরঞ্াম গুছাইয়া 
রাখিবে। তারপর বোগি-কক্ষের সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করিয়! লইয়। রোগীর 
দেহের সমস্ত আচ্ছাদন অপসারিত করিবে। প্রথমে বড় ম্যাকিনটোশটি 
পাতিয়া দিবে এবং উহ্বীর উপরে একখানি বড় বাথ-টাঁওয়াল বিছাইয়। লইবে। 


২৩০ গৃহ-পরিচালন। ও গৃহ-শুক্রধা 


তারপর দ্বিতীয় বাথ-টাওযালখানি দিয়া রোগীর দেহ উত্তমরূপে ঢাকিয় দিবে । 
সনের প্রাথমিক প্রতস্ততির পরে রোগীর জামা-কাপড়ের বোতাম ও বাধনগুলি 
খুলিয়া বন্ত্াদি একে একে খুলিয়া ফেলিবে। এইবাঁর স্নানের কাজটি ভ্রুত 
সমাধা করিবে । গরম জল ও সাবান দিয়! যথাক্রমে রোগীর মুখ, হাত, বুক, 
পেট ও পিঠ বেশ ভাল করিয়া ধুইয়! দিবে। প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মোছাইবার 
সঙ্গে দঙ্গে শুকনো তোয়ালে দিয়া গা! মুছিয়া ফেলিবে এবং ঢাকিয়া দিবে । 
নানের সময় বিশেষ কিয়! নজব বাখিবে দেহের প্রতিটি ভাজ যেমন বগল, 
হাটু প্রভৃতি যেন পরিষ্কার করা হয়। রোগী নিতান্ত দুর্বল না হইলে নিজেই 
দেহের ঢাকা স্থানগুলি পরিষ্কার করিবে এবং শুশ্রীধাকারিণী রোগীর হাতে 
স্পঞ্জ রুথখানি তুলিয়া দিবে এবং প্রত্যেক অংশ পরিষ্কৃত হইবার পর গামছাখানি 
জলে নতুন করিয়! ভিজাইয়৷ দিবে । 

রোগীর দেহের যে সমস্ত স্থানের হাড় বেশ উচু হইয়া থকে সেই সমস্ত 
স্বানগুপি সাবান মাখান হাত দরিয়া ব্গড়াঁইয়া দিবে। তাঁরপর তোয়ালে দিয়া 
ভাল করিয়া মোছাইয়া ধোগীর গায় একটু পাউডার ছড়াইয়া দিবে। এইবার 
বোগীর বিছানা]! হইতে বাখটাওয়াল অপসাবিত করিয়া তাহাকে বন্দি 
পরাইয়! দিবে। 

উচ্চ ভাপে কোল্ড-স্পঞ্জ (909105175 17161) ০৮০1) 2 

জরেব উচ্চ তাপমাত্রীকে কমাইবার জন্য বরফ জলের স্পঞ্জ দেওয়া হয়। 
ঠিকভাবে স্পঞ্জ দিতে পারিলে অতি দ্রুত ছ্ধর নামিয়! যায়। সাধারণতঃ ১০২০ 
ডিগ্রীর উপর জ্বর হইলে আমরা কোল্ড স্পঞ্জ দিয়া থাকি । 

প্রস্তুতিঃ কিছুট! বরফ, আইস ব্যাগ, দুইটি গঁমলা, ছুইটি তোয়ালে, 
ম্য/কিনটোশ অথব1 রঝারক্লথ, কিছুট। পরিষ্কার ন্য।কড়া! এবং ছোট একটি বাটি। 

রোগীর ঘরের দরজা-জাঁনাল! সব বন্ধ করিয়া দ1ও। ঘরে পাখা চালাইবে 
ন1। গায়ের মমস্ত বন্দি ও চাদর অপস।রণ কর। পিঠের নীচে ম্য/কিনটোশ 
পাঁতিয়া দও এবং গায়ে একটি পাতলা চ।দূর দিতে পাবু। বে।গীকে চিৎ করিয়া 
শোয়াও এবং মথার বালিশ সরাই়া ফেল। গামলায় ব্রফজল রাখ এবং 
ছোট বাটিতে বরফজল লইয়া! একটু ন্টাকড়1 ভিজাইয়া লও। তারপর কোল্ড 
ষ্পর্তী দিবার জন্য প্রস্তুত হও । 

প্রণালী £ প্রথমে মাথায় আইস ব্য।গ স্থাপন কর এবং তলপেটে বরঙ্জলে 
ভিজান ন্যাকড়া স্থাপন কর। গামলার জলে তোয়ালে ভিজাইয়া সামান্য 
নিংড়াইয়। লইবে। তারপর স্পঞ্জ দিতে থাক । প্রথমে রোগীর মুখ মোছাইয়া 
দিবে। ভিজা তোয়ালেটি আবার বরফজলে ভূবাইয়া ডানহাতটি নোজাভাবে 


রোগীর সাধারণ যত ২৩১ 


কাধ হইতে আঙুল পর্যন্ত টানিয়া মোছাইয়া দাও। ভিজা তোয়ালেটি বগলের 
তল।য় সামান্য চাপিয়া ধরিয়া বগল হইতে হ।তের চেটে! পর্যন্ত মোছাইয়া দাও । 
এইভাবে ছুই হাত, বুক এবং পেট স্পঞ্জ করিয়া লইবে। জলের ঠাণ্ডা ভাব 
কাটিয়া গেলে নতুন বএফজল প্রপ্তত করিয়া লইবে। হাঁতের মতই পা ছুইটি 
উপর হইতে টানিয়া আঙুল পর্যন্ত মোছাইয়া দিবে। তারপর রোগীকে কাত 
করিয়া শোয়াইবে। প্রথমে পিঠ মুছিস্া লইবে। শেষে পায়ের পিছন দিকটা 
লঞ্থাভাবে টানিয়া পায়েব পাতা পর্যন্ত মুছিয়! দিবে । শীতকালে ঠাণ্ডা জলের 
পরিবর্তে ঈষদুষ্ণ জপ দিয়া রেগীকে স্পঞ্জ দিবে । নতুবা রোগীর 51৩1 লাগিয়া 
যাইতে পারে! 

সর্বদা খুব বেশী জল দিয়! স্পঞ্চ দিবে এবং প্রত্যেকটি অঙ্গ মুছাইবার সঙ্গে 
লঙ্গে শুকনো তোঁধালে দিয়! গ' মুছিঘ। ফেলিবে। স্পঞ্জের সময় গা রগড়।ইবে 
ন1 বা সাবান ব্যবহার করিবে না । কারণ ঠ|গা স্পথ্চের উদ্দেশ্য দেহ পরিষ্কার 
করা নয়, দেহের উত্তাপ কম।ন। পনর মিনি ধরিয়া এই ম্প” দেওয়। উচিত । 
তারপর ধোগীর গা মাইয়া দিবে। 

স্পগ্ দিবার পূর্বে বে!গীর দেহের তাপ দেখিয়া লইবে | তাবপর ম্প্ 
দ্রিবার পরে পুনরায় তাপ দেখিফা রাখিবে। একবার স্পঞ্জে যদি জর না নামে 
তবে আধ ঘণ্ট1 অন্তর দ্ুই তিনবার স্পঞ্জ দিবে 'এবং প্রতিবার স্পঞ্জ দিবার পূর্বে 
এবং পরে বোগীর তী'পমাত্রা লিখিয়া রাখিবে। 

(এ) তাপ লইবর প্রয়োজনীয়তা ও তাপ পরীক্ষার পদ্ধতি 
(ম8101176160067810016) 2 একজন সুস্থ ব্যক্তির দেহের উত্ত।প সাধারণতঃ 
৯৮৪” ডিগ্রী ফাবেনহাইট | তবে বয়স, ধিনের সময় এবং আবহাওয়ার 
তারতম্য অলুযায়া আমাদের দৈহিক উন্তাপের সামান্য তারতম্য ঘটে । সাধারণতঃ 
সকাল খেলাকাঞ চেয়ে সন্ধা।রু সময়ে দেহের উত্তাপ বাড়ে। একাট শিশুর 
দেহের তাপ ৯৭৭ ফারেনহাইট »ইতে পাবে, আবার একজন বুদ্ধ ব্যক্তির তাপ 
৯৭০৯৮” ডিগ্রী হজে পরবে । যতি কোন কারুণে কাহারো দেহের এই 
স্বাভাবিক তাপ বাড়িয়া যায়, ঘরে আমনা বলি লোকটির জ্বর হইয়াছে এবং 
জর অস্থখের ইঙ্গিত দেয় । জর হইবার সঙ্গে সঙ্গে ধোগকে একটি এনিমা 
কিংবা কোন রেচক ওব্ধ দিয়া নর কো পরিস্কার বাখিবে। ছুধ, বালির 
জল ও ফলের বস ইত্যাদি হাঁঙ্ক। পথা দিয়া রোগীকে বিআমে থাকিতে দিবে ।: 

জর পরীক্ষার সবচেরে সহজ ও নির্ভরণীল যন্ত্র হইপ একটি ক্লিনিক্যাল 
থার্মোমিটার । উহার গায় ৯৫০ হইতে ১১০১ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত দাগ 
কাটা থাকে, কারণ জীবিত ব্যক্তির দেহের তাপমাত্রা! ইহার ভিতরেই ওঠানাম! 


২৩২ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শু্রষা 


করে। সেইজন্য ক্লিনিক)।ল থার্মোমিটার অন্যান্য থার্ষোমিটাবের চেয়ে আকৃতিতে 
অনেক ছোঁট। থার্মো মিটারের ৯৮৪? ডিগ্রীতে একটি খু চিহ্ন থাকে । উহা 
স্বাভাবিক ও স্থস্থ দেহের তাপমাত্রা বুঝায়। থার্ষেমিটারের বাল্‌্বে পারদ 
পে'রা থাকে । দেহের উন্তীপের সংস্পর্শে আসিলে এ পাবদ আয়তনে বাড়িয়া 


(সস এ ০ নল পর 2১22 


ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটাব 


ক্রমশঃ উপ:রর দিন্সে অগ্রপর হইতে থাকে । বাল্প হইতে থার্মোমিটাবের 
দেহে পাৰ প্রবেশের রাস্তাটি অত্যন্ত সংকীর্ণ ও বকা। (চিত্রের 0 অংশ 
লক্ষ্য কর। ) ইহার ফলে পারদ একবার দেহের উত্তাপ অন্যায়ী উপরে উঠিয়' 
গেলে দেহের বাহিরে আনিলেও উহা! আর বাল্বে ন যিগ্া! আসিতে পারে না। 
ইহার জ% আমাদের তাপমাঘ্তা দেখিবার স্থবিধা হয়। সাধারণ থাঁর্মোমিটারের 
এই সুবিধা নাই। উত্তাপ দেখা হইয়া গেলে পারদ বাঁকাইয়! পুনর্বার ৯৫০ 
ডিগ্রীতে নামাইয়া! রাখিতে হয় । 


তাপ লইবার সময় লক্ষ্য রাখিবে £ 


(১) পারদ ৯৫" ডিগ্রীতে নাঁমিয়। আপিয়াছে কিনা । 


(২) কোন খাছ কিংবা প!নীয় গ্রচণের অন্তত ১৫ মিনিটে মধ্যে তাপ, 
লইবে না। পানীয়ের শীতলতা মুখে শীতলভাব আনিয়া দেয়। ফলে বে|গীর 
দেহের সঠিক তাপ জান! যায় নাঁ। একই কারণে মুখ, বগল কিংবা কুঁচকি 
ধৌত করিবার অব্যবহিত পৰে তাপ পরীক্ষা করিতে নাই । 


(৩) শুঅদাকাঁরিণী নিজে রোগীর দেহের তাপ লইবে-_- রোগীর হাঁতে 
কখনও থার্মোমিটার দিবে না। 


(৪) তাপ পরীক্ষার পরে থার্মোমিটার দেখিয়া জরের দৈনিক চাঁটে 
লিখিয়া রাখিবে। তারপর যন্ত্রটি ঝাঁকিয়! পারদ নামাইয়া ঠাণ্ডা জলে ধুইয়! 
ফেলিবে এবং মুছু জীবাঁণুনাঁশক দ্রুবণে ভিজা ইয়া বা'খিবে। 


তাপ লইবার নিয়ম ঃ 


উপকরণ £ ছোট ট্রের উপরে একটি মৃছু জীবাণুনাশক ভ্রবণে থার্মোমিটার: 
ডুবাইয়া। রাঁখিৰে এবং অপর একটি পাত্রে ঠাণ্ডা জল ও খানিকটা পরিষার; 


রোগীর সাধারণ যত্তু ২৩৩ 


শুকনো কাপড়ের টুকরা লইবে। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে দেহের বিভিন্ন স্থানের 
তাঁপ লইতে হয়-_ 

মুখে ঃ বন্তখণ্ড দিয়া থার্মোমিটাঁরটি মুছিয়া লইবে, তারপর ঠাণ্ডা জলে 
ডুবাইয়া আবার মুছিয়! লইবে। এইবার থার্োমিটারের বাঁল্বটি জিহ্বার নীচে 
গুজিয়! দিবে। রোগীকে নাক দিয় প্রশ্বাস লইতে বলিবে এবং লক্ষ্য রাঁখিও 
বোগী যেন যন্ত্রটি দাত দিয়! কামড়াইয়। না ধরে। 


বগলে (4১:1119 )8 বগল শুষ্ক খাক1 চাই। থার্মে।মিটারটি মুছিদ্বা লইয়' 
রোগীর বগলে দাও। হাঁতখাঁনি রোগীর বুকের উপর চাপিয়! রাখিতে ব্পিবে। 


কুচকিভে (0:010)2£ বগলে এবং কুঁচকিতে একই পদ্ধতিতে থার্মো- 
মিটার দিতে হয়। বে থার্ষোমিটার যাহাতে চর্মের সংস্পর্শে আপিতে পারে 
এইজন্য হাটু চাঁপিয়! ধরিতে হয়। 


মলদ্বার (7২০০৮৪০০ )8 কেবলমাত্র এক বৃৎমর বয়স্ক শিশুদেরই মণদ্বারে 
থার্মেমিটার দেওয়া যায়। তেল অথবা সামান্য ভেমিলিন মাখাইয়! 
থার্মোমিটারের বাল্বটি মলদ্বারে স্কাপন কর। উত্তাপ পণীক্ষ! হইয়া গেলে জলে 
ধুইয়া উহ! জীবাণুনাশক দ্রবণে ভিজ ইয়া রাখ । 


জ্বর লিপিবদ্ধ করিবার নিয়ম (7151109112105 15001: 01780 ) 2 
রোগীর দেহের উত্তাপ নির্ণয়ের পরে উহা কাগজে ছক কাটিয়া! শিখিয়া খাখা 
আবশ্যক, কারণ কতিপয় রোগে জবরের গতিজান! থাকিলে রোগ নির্ণষের 
স্বিধ! হয়। তাপমাত্রা ছক শিখিবার একটি বিশেষ নিয়ম রহিয়াছে। 
প্রথমে গ্রফ পেপারের অনুকরণে কাগজে ছোট ছেট চৌকা ঘর কাটিয়া 
লইতে হয়। ছকের উপরিভাগে বা হইতে ডান দিকে তারিখ ও তাপ 
লইবার সময় দেওয়া থাকিবে এবং দিনে দুইপ।র জর দেখিলে ছকে প্রতি দিনের 
জন্য দুইটি করিয়া ঘর নির্দিষ্ট রাখিবে। ছকের বাম দিকে থার্মেমিটারের 
অন্করণে ৯৬ হইতে ১০৬ ডিগ্রী পর্যন্ত দাগ কটিয়া রাখিবে। এইবার জর 
দেখিয়া ছকের ভিতরকার ঘরগুলিতে জরের অঙ্ক বসাইবে। বিন্দুর সাহায্যে 
সচরাচর এ অঙ্ক নির্ধারিত হয় এবং একটি রেখা টানিয়া দিয়! বিন্গুপিকে 
পরম্পর যুক্ত করিয়! দিলে জরের ওঠান|মা খুব সহজেই পর্যবেক্ষণ করা যাঁয়। 
সর্বনিয়ে প্রতিদিনকার নিংশ্বাস-গ্রশ্থাস ও নাড়ির গতি লিখিবার স্থান নির্দিষ্ট 
থাকিবে । ( পর পৃষ্ঠার ছক দেখ )। 


সাধারণ রোগে আমরা দিনে সাধারণতঃ দুইবার জর দেখিয়া থাকি। কিন্তু 


২৩৪ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রাযা 


টাইফয়েড' প্রভৃতি পীড়ায় দুইবার জর দেখিলে চলে না; লেইক্ষেত্রে প্রতিদিনের 

জর দেখিবার জন্য দুইটি ঘর নির্দিষ্ট না রাখিয়া ছয়টি ঘর বাঁখিবে এবং সময় 

নির্দেশের স্থানে কাপ, সন্ধ্যা না পিখিয়া ৬, ১০. ২ লিখিয়। রাখিবে। জ্বরের 

চার্ট দেখিয়া চিকিৎসক বেলা ৬টা, ১০টাও ২টাঁয় রোগীর কত জর ছিল 
রিও জারি | 


টি 


রর এ 7777 
৪ 





(০) বেড প্যান ব্যবহারের নিয়ম (01108 06৫ 09) $ রোগীকে 
বেড প্যান দিবার পুর্ব উহ! একটি পরিষ্কার কাপড় দিপা! ঢাঁকিয়৷ লইবে। 
প্রথমে রোগী জামা-কাপড় আলগা করিয়া দ্বে। তারপর বেড প্য।নের 
ঢাকন! ও কাপড়ের ঢাকনা তুপিয়া ছি্না রোগীর দক্ষিণ পার্থ ঈাড়াইবে। বাম 
হাতে রোগীব নিতম্ব উচ্‌ করি! ধরিয়া ডান হাতে বেড প্যানটি বলাইয়া দিবে। 
কঠিন পীড়া হইলে এবং নড়াচড়া নিষিদ্ধ হইলে অথবা রোগীর. দেহ অত্যন্ত 
তারি হইলে শুশ্রধাকরিণী অপর কোন ব্যক্তির সাহায্যে রোগীকে বেড প্যান 
দিবে। বেড-সোর প্রতিরে।ধের জন্য খুব দুর্বল বোগীর নিতঘ্ব ও বেড পানের 


মাঝখানে এক টুকর]1 কাপড় ভাজ করিয়া দিবে। ্‌ 
মল নিঃসরণের পর রোগীর শৌচাদি কাঁজ শেষ করিয়] ফেলিবে। শৌচকর্মের 


জন্য তুলা, কাগজ অথবা৷ পরিষার কাপড়ের টুকরা! জলে ভিজাইয়া ব্যবহার করা 


রোগীর সাধারণ যত ২৩৫ 


উচিত। ব্যবহৃত তুলা বা কাগজের টুকরা! বেড প্যানে ন1 ফেলিয়। অন্য কোন 
স্বতন্ত্র পাত্রে নিক্ষেপ করিবে এবং পরে পোড়াইয়! ফে্গিবে। ব্যবহারের পরেই 
বেড প্যান রোগিকক্ষের বাহিরে লইয়া গিয়। সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে। 

মুত্র নিঃসরণের জন্য দুর্বল রোগীদের ইউরিন্যাল ব্যবহার করিতে দেওয়] 
হয়, প্রতিবার ব্যবহারের পর ইউরিন্যাল ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া৷ ফেলিতবে এবং দিনে 
অন্ততঃ একবার সোডা ও গরম জল দিয়] ইউরিন্যাল পর্ষফার করিবে। 

বেড প্যান দিবার পরে অনেক সময় রোগীর শধ্যা পরিবর্তন করার দরকার 
হইতে পাবে। 

শষ] পরিবর্তন (0158175106 ৮০৭) রে।গী সবল হইলে শধ্যা 
পরিপর্তনেব সময় তাহাকে অন্তত্র বসইয়া রাখা চলে। অতিশয় পীড়িত 
বোঁগছের শয্যা পরিবর্তনের জন্য তই ব্যক্তব-প্রয়েজন হয়। খাটের দুই দিকে 
দুই নাক্তি ঈীড়াইবে। নিহানায় পাতা চাদর প্রথমে আলগা করিয়া লইবে। 
তারপপ দরাগার গায়ের সমস্ত আচ্ছাদন সণ।ইয়া ফেপিবে। এইবার প্রথম 
বাঞ্তি পাবচ্ধার চাদ ও মাকিনটোশ শশ্বপ স্বভাবে গুট।ইয়া লইয়া বিছানা 
হদলেল জন্য প্রশ্ত 5 হইয় থাকিবে এবং খোগার মাথার বালশ সপাহ1 লইবে। 
তাবপল খিহীগ শক্তি গোগাকে একপাশে কাত করিয়া ধরিয়া বাখিবে। এদিকে 
প্রথন বাক্তি বিছানায় পাতা মাকিনটে!শ ও চাদর গুটাই:1 অপপাখিত করিবে 
এবং সূঙ্গে সঙ্গে পবিদ্।'র চাদর ও মা।কিনটে।শ পাতিতে খ।কিবে। বিছানার 
মকাযাঝ পর্ষন্ত চাদর পা »ইল্ল দ্বিতীয় বাঞ্ডি বোগীর কাধ ও নিতন্বের নীচে 
হত রাখিয়া রোগীকে তুশিরা ধরিপে এবং থম ব্যক্তি চাদর ও ম্যাকিনটো।শ 
সম্পূর্ণ তুলিয়া পবিদ্ধাথ চাদও ৪ মা।কিনটোশ দ্রুত টানিয়া পতিয়া দিবে। 
সবণেষে চাদরের কোণগুণি এনভেল'পের কে।ণের মত ভাজ করিয়া দিবে। 
বালিশ যথাস্ব।নে বাখিবে এখখ রোগা গায়ের চাদর টাশিয়া দিখে। 

(8 রোগীর ওষধ ( £১0101715020101 ০0৫ 01009 ) £ 

রে।গীর উষধ দিবার দারিত্বও শুশ্রদাক|রিণীনু। উপবুক্ত গুবধ, পথ্য ও শুশাধার 
সাহাীয্যেই রোগীকে হ্বস্থ করিধ1 তোলা সম্ভব । দেহে ওধ্ধ প্রবেশ করাইবার 
নানারকম পথ আছে ; যথা--(কু) মুখ, (খ) নাক, (গ) ত্বক ও (ঘ) মলদ্বার । 

(ক) মুখের মধ্য দিয়া রোগীর দেহে ওষধ দ্েওয়] £ রে।গীকে বধ 
খাওয়াইতে হইলে নিম্মলিখিত নিয়মগুলি পালন করিবে £-- 

(১) উধধ দিবার পূর্বে সর্বদ1 উষধের. লেবেল দেখিয়া নাম পড়িয়া লইবে | 
শুধুমাত্র গন্ধ শুকিয়া বা ইফধের বর্ণ দেখিয়া কখন কোন্‌ ওধধ দিতে হইবে 
আন্দাজ করিতে যাইবে ন]। 


২৩৬ গৃহ-পারচালনা ও গৃহ-শুশ্রাযা 


(২) চিকিৎসক যদি ওধধ দিবার কোন নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ না করিয়া 
দেন তবে ধধ দিবার মোটামুটি নিয়লিখিত সময় অন্নসরণ কর! যাইতে পারে £ 


ওষধ দেওয় হইবে সময় রাত্রি এবং দিন 
ছুই ঘণ্টা অস্তর ২১৪, ৬) ৮১ ১০) ১২ ৮ £ 
তিন ঘণ্ট1 অস্তর ৩, ৬, ৯, ১২ ॥ £ 
দিনে তিন বার ১০, ২, ৬ দিন 


দিনে চার বার ১০১ ২) ৬, ১০ 


(৩) আহারের পর গষধ দিবার নির্দেশ থাকিলে আহার শেষ হইবার সঙ্গে 
সঙ্গে ওষধ দিবে এবং পূর্বে যদি উষধ দিবার নির্দেশ থাকে তবে আহারের অন্ততঃ 
২০ মিনিট পূর্বে উধধ দিবে। 

(৪) চিকিৎসকের বিশেষ নির্দেশ না থাকিলে সময় অতিক্রান্ত হইয়া! গেলেও 
কখনও ঘুষ ভাঙাইয়া ওধধ দিবে না। 

(৫) ওষধ দিবার পূর্বে উধধের বোতলটি ঝাঁকিয়া লইবে। 

(৬) ওধধ দিবার পরে রোগীকে সব্দা ছোট এক গ্রাস জল পান কবিতে 
দিবে। গুঁষধ খাইবার পরে রোগীর মুখ যদি অত্যন্ত বিশ্বাদ লাগে তবে এই 
বিস্বাদদ ভাব দূর করিবাঁর জন্য মৌরী বা জোয়ান ইত্যাদি ঘে কোন মুখরোচক 
জিনিস দিবে । রোগীর মুখ যদি শুকনা বোধ হয় তবে ওষধ দিবার পূর্বে মুখে 
একটু জল দিয়! লইবে। 

(৭) খাইবার ওুঁধধ ব্যতীত অন্য যে-কোন ওধধ যদি বিষাক্ত নাও হয় 
তথাপি সর্বদা পৃথক্‌ করিয়া রাখিবে। 

(৮) বিষাক্ত ওঁধধ ও খাইবার ওষধের শিশির গড়ন ও বর্ণ সম্পূর্ণ স্বতন্থ 
হওয়া বাঞ্চনীয় । বিষাক্ত ওধধের জন্য রঙিন শিশি এবং খাইবার ওধধের জন্য 
সাদা শিশি ব্যবহার করিবে। বিষাক্ত ওধধের শিশির গাঁয় “বিষ” শব্দটি বড় 
করিয়। লিখিয়! দিবে। 

(৯) সংক্রামক রোগীর ব্যবহৃত বাঁসনপত্র ও বস্ত্রার্দির মতই তাহার ওধধের 
গ্লীম, শিশি, মুখ ধুইবাঁর গাঁমল! ইত্যাদি পৃথক্‌ করিয়া রাঁখিবে। 

(১০) ওউধধে লোহা থাকিলে দাত কালো হইবার সম্ভাবনা । এইজন্ত লৌহ- 
মিশ্রিত উষধ ই দিয়া রোগীকে গ্লাস হইতে টানিয়া খাইতে বলিবে। 


মুখ দিয়া যেসব ওঁষধ খাওয়ানো হয় তাহা সাধারণতঃ ছদ্ব প্রকার--তরল 
€ 11519), বটিকা (91115), চু ( 20৬৫9), ট্যাবলেট ( 020156), 
ক্যাপস্থল (0850165 ), তৈলজাতীয় (০011) গুঁধধ। 
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তরল ওষধ (70014)$ রোগীর মুখে তরল উধধ দিবার পূর্বে উহা 
কিয়া লইবে। যে সব শুধধের তলায় ধিতানি পড়ে গ্লাসে ঢালিবামাজ 
কালবিলম্ব না করিয়া রোগীর মুখে ঢাপিয়া 
দিবে। তরল ওঁধধ মেজার গ্লাসে ঢাঁলিয়া 
দেওয়াই বাঞ্ছনীয় । 

উধধ ঢাঁলিবার পরে শিশির ছিপি খুব 
ভাল করিয়া আটিয়! দিবে এবং ও্রদধ 
খাওয়।নো হইয়া গেলে গ্লানটি পঙ্গে সঙ্গে ধুইয়] 
স্তকাইয়া! ফেঞ্িবে। 

বটিক। (91113) ঃ সাধারণতঃ একবারে 
একটি গে।ট] বটিকা খাইয়া! ফেপিবার নিষম..। 
শনেকের একটি ভুল ধারণা আছে যে গপার মেজীব মস 
ভিতরে বটিকা ফেলিয়া দিলে গিপিতে স্থবিধা। রোগীর মুখে প্রথমে শুধু একটু 
জল ঢ।শিবে। তারপর জিহ্বার অগ্রভাগে বটিকটি রাখিয়া রোগীকে গিপিতে 
স্বলিবে 





চর্ণ (6০%৫6) ১ জলের সঙ্গে উমধের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে 
কখনও কখনও চিকিৎসক মধুর সঙ্গে চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া খাইবার নির্দেশ দেন। 
শুশ্রষাকরিণীর কাঁজ হইল চিকিৎমকেরু নির্দেশ পালন করা । 


ট্যাবলেট (7819150) 2 বটিকার মতই ট্যাবলেট একসঙ্গে জল দিয় গিলিয়া 
ফেলা যায় নতুবা চূর্ণ করিয়! জলের সঙ্গেও খাওয়া চলে । গলা অথবা বুকের 
কষ্টের জন্ত-বে ট্যাবলেট দেওয়া হয়, রে।গীকে তাহা সর্বদা চুবিয়া খাইতে বলিবে। 

ক্যাপন্থুল (0805015) £ একটি খ।পে ভরা গুঁধধ। রোগীকে সর্বদ| গিলিয়। 
খাইতে দিবে । 

তৈলাক্ত ওষধ (01) £ যা, ক্য।স্টর অঞ্চেন অথবা! কডলিভার অয়েল। 
প্লাসের ভিতর এবং কিনারায় পাতিলেবু কিংবা! কমলালেবুর রম মাখাইয়া৷ লইয়া 
উষধ ঢালিবে। এইবার খানিকটা লেবুর রস প্রথমে প্লাসে ঢালিয়া দিয়া ওষধ 
দিবে। তারপর আবার খানিকটা লেবুর রস ঢালিয়। দিবে । এইবার গ্লাসের 
সমস্ত পদার্থ টুকু রোগীর মুখে ঢাঁপিবে। 

গরম ছুধের সঙ্গে ক্যাস্টর অয়েল মিশাইয়াও রোগীকে দেওয়া যাঁয়। একটি 
কাটা (101) দিয়া বেশ করিয়া ক্যান্টর অয়েল ও দুধ ফেটাইর়া লইবে। 
চ্তারপর রোগীকে উহা! খাইতে দিবে। তৈলাক্ত ওধধ খাওয়াইবার জন্য সর্বদ! 


২৩৮ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রষা 


একটি পৃথক্‌ গ্লাস ব্যবহার করিবে। লবণ ও জল দিয়া সহজেই এ গ্লাস পরিষ্কার, 
কর! চলে। 

(খ) নাক £ উধধ দিবার আর একটি পথ হইল নাক। অত্যন্ত পীড়িত 
রোগীদের নিঃশ্বাসের কষ্ট লাঘব করিবার জন্য নাপাপথে অক্সিজেন দেওয়ার 
ব্যবস্থা করা হয়। তবে শিক্ষিত ( 0511160 ) শুশ্রয।কারিণী ব্যতীত গৃহে 
সাধ।রণ লোকদের (দিয়া এইরূপ অক্সিজেন দিবার চেহা করা উচিত ন্য়ু। 

(গ) ত্বকৃ £ দেহে ওুবধ প্রবেশের আর একটি পথ হইল তকৃ। ইন্জেকশান 
ও মালিশ এই দুই ভাবে ত্বকের মধ্য দিয়া বধ দেওয়া হয়। চিকিৎসকের 
নির্দেশ অনুযায়ী মালিশ করা কঠিন নন, কিন্তু চিকিৎসক কিংব। শিক্ষিত 
শুশ্ষাকাবিণী ব্তীত অপর কে» ঝেগীকে ইন্জেকশান দিবার চেষ্টা 
করিবে না। 

(ধ) মলদ্বার  টলদ্বার দিয়া বে!গীকে এনিমা (6172009) দেওয়া হয়। 

অচেতন রোগীদের মুখ দিয়া খাওয়ান সস্তব হয় না বলির মলদ্বার দিয়! 
খাওয়াইবার বাবস্থা করা হা । এইরূপভ।বে খাঁওয়'নোকে এনিমা দেওয়া] বলে। 
সাধারণ লবণ জলের (1502107) 50111)6 ৬0021) সঙ্গে গ্কোজ মিশ।ইয়। 
মলদ্ব।ণ দির] প্রথেশ করাইয়া দিবে; চিকিৎ*কের নিকট হইতে লবণ জপ ও 
শ্নকোজের পরিমাণ জনি] লইবে। পো!গীকে এনিমার সাহায্যে খাইয়াইবার 
পূর্বে পরীক্ষা করিয়া শহবে রে।গীর তলপেটে কোন মল জমা হইয়া আছে কিনা । 
সাধারণতঃ নল দিয়া যদি গরম জল বাহির হইয়া আমে তবে বুঝিবে বোগীর 
তলপেটে মল জমিয়া নাই, সুতব!ং নিয়ে খ'ছ্য দে€য়া চলিতে পারে। 

রোগীর পথ্য | 40101150691) 0 29০04 ) শুধু ওষধ ও 
সতশ্রঘতেই রোগি স্বস্থ হইয়া ওঠে না। তাহার সঙ্গে উপযুক্ত পধ্যও চাই। 
পথ্য বেগীর শরীর গঠনে সাহাযা করে। পথ্য রোগীর (১) ক্ষয়পুদ্ণ ও 
বৃদ্ধিমাধন করে, (২) পেনাপমূ গঠনে সাহায্য করে ও দেহে উত্তাপ সঞ্চার 
করে, এবং (৩) বে।গীর দেহকে স্বস্থ ও সবল করিয়া! তুণিতে সাহায্য করে। 
উপরোক্ত সব কয়টি কাঁজ সাধনের জন্য আমাদের খাগ্যে প্রোটিন, স্েহদ্রব্য, 
কাবোহাইড্রেট, ধাতধলবণ, ভাইটামিন ও জল থাক] দরকার । কলেরা, 
উদরাময় ইত্যাদি পীড়া হইলে স্বতন্ত্র কথা, নতুবা কি সুস্থ কি অন্ুস্থ প্রত্যেক 
ব্যভির জীবনধারণেরু জন্য উল্লিখিত সব কয়টি উপাদ!ন থাকা গ্রয়োজন। 

বে?গীর পথ্য প্রস্তত করিবার সময় কয়েকটি নিয়ম মানিয়! চলিবে £ 

(ক) রোগীর বয়স, পেশা, শারীরিক অবস্থা ও আবহাওয়। অন্থ্যাঁয়ী খাগ্য- 
তালিক! গ্রত্তুত হইবে। 


রোগীর সাধারণ যত ২৩৯ 


(খ) প্রত্যেকবারের খাদ্য রোগীকে তৃপ্তি দিবে, পরিমাণে বেশী হইথে 
না - অথচ পূর্ণ খাচ্মুল্য থাকিবে । 

(গ) খান্মূলা বিচার করিয়া বাজারের সন্ত! জিনিসের মধ্য হইতে থাস্ঠ 
তালিকা! তৈত্ী করিবে। 

(ঘ), যে খতুতে যে শাক-নবজি ও ফল পাঁওয়! যায় সেই খতুতে সেই সব 
শাক-সবজি ও ফল খাইতে দিবে। সময়ের জিনিস হুস্বাছু ও দামে সন্তা হয় 
এবং উহার খাছ্যমূল্যও বেশী থকে । 

(ড) চিকিৎসক সম্মতি দিলে রোগীর পছন্দমাঁফিক বিভিন্ন রকমের খা 
দেওয়া উচিত। 

পথ্য পরিবেশন £ চিকিৎসক রোগীর জন্য যে পরিমাণ খাছ নির্ধারণ 
করেন তাহ] বিভিন্ন বারের আহারের মধ্যে সমপবিমাণে ব্টন করিয়া খাওয়ান 
উচিত। রাত্রি বেলার চেয়ে দিনের বেলার আহারের মান্ত্রা বেশী হইবে। 
চিকিৎসকেপ বিশেষ নির্দেশ না থাকিলে কখনো রোগীর ঘুষ ভাঙাইয়া 
খাওরানে। উচিত নয় ।, 

রোগীর প্রত্যেক বার আহারের একটি নির্দিষ্ট সময় রাখিবে এবং ঘড়ির 
কাটার কাটায় পে।গীকে খাইতে দিবে । ঝোগীর নিকটে খাবার আনিধার 
পূর্বে তাহাকে একটি আরামদায়ক ভঙ্গীতে বপাইবে এবং তাহার হাত ও মুখ 
ভাল করিয়া ধোয়াইয়া লইবে। সম্ভব হইলে রোগীর বিছানায় একটি বড় 
জলচৌকির উপরে খাঞ্য পরিবেশন করিবে । রোগীর শিকট একবারে একটির 
বেশী পদ (191) ) পরৰিবেশন করিবে না কিংবা খাইব।রু সময় রোগীকে কোন 
তাড়া দিবে না। আহার শেষ হইলে সঙ্গে সঙ্গে এটে] বাসন রোগি-কক্ষ 
হইতে সরাইয়া ফেপিবে। 

শষ্যাশায়ী রোগীদের পথ্য ই নিতান্ত দুর্বল ও পীড়িত রোগীদের 
সাধারণতঃ তরল খাছ্য দ্বেওয়া! হইয়া থাকে । , যেসব বেগীর মাথা তুলিবার 
সামর্থ্য নাই তাহাদের চাঁয়না ফিডারের সাহাধ্যে খাঁওয়াইতে হয়। কোন 
কোন রোগী চায়না ফিভাবের চেয়ে আইডিয়ল ফিভারে খাওয়া বেশী পছন্দ 
করে। সেইক্ষেত্রে একটি টিউব বা স্ট্র রেগীর মুখে লাগাইয়া দিলে রোগী 
নিজেই খাগ্দ্বব্য মুখ দিয়! টানিয়! লইতে পারিবে। প্রতিবার আহারের পর. 
স্ব পোড়াইয়া ফেলিবে। 


517১৬ 


জন্ম অন্যান সাধারণ সংক্রামক রোগসমুছু 
(00010017017 11712000113 01522925) 

1. শিশুদের সাধারণ রোগসমুহ (00201500. ০:1101,0090 
01588.583 ) 2 

আমাদের দেশের শিশুর! নানাবিধ রোগে ভূগিয়! থাকে । ইহাদের মধ্যে 
কতকগুলি অপুট্টিজনিত রোগই হইল প্রধান । 

অপ্ুণ্তিজনিত রোগের প্রাথমিক লক্ষণ £ শিশুর বৃদ্ধি হ্রাস পাইলে 
কিংবা একেবারে বন্ধ হইয়া গেলে, চোখের উজ্জ্বলতা নষ্ট হইলে, হামিখুশিভাব 
কমিয়া আসিপে বা না থাকিলে, খেলাধুলায় অনিচ্ছা! প্রকাশ পাইলে কিংব! 
শিশুর মেজাজ খিটখিটে হইয়া উঠিলে বুঝিতে হইবে শিশু উপযুক্ত পরিমাণে 
পুষ্টিকর খাছ পাইতেছে না। তাহার দৈনন্দিন খাছ-তাঁলিক1 দেখিয়া তখনই 
উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করাঁদরকার। 

পুষ্টির অভাবে শৈশবে যেসব রোগ দেখ! দেয় তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত 
রোগই হইল প্রধান £ 

(১) প্রোটিন ক্যালোরী ম্যালনিউট্রিশন। 

(২) ভাইটামিন “এর অভাবজনিত রোগ । 

(৩) বক্তান্পতা__লৌহ এবং ফোলিক আ্যাসিডের অভাবের জন্য। 
ফোলিক আযাসিড ভাইটামিন “বি**র অন্তর্গত। 

(১) প্রাটিন- ক্যালোরী ম্যালনিউদ্রিশন £ ক্যালোরীর অভাব এবং 
সঙ্গে সঙ্গে কিছুট1 প্রোটিনের অভাবে এই রোগ দেখ! দেয় । এই রোগের 
কবলে পড়িলে শিশ্তদের ওজন বয়সের অন্থপাঁতে কম হয়। তাছাড়া নিয়লিখিত 
উপনর্গ দেখা! দেয় £ 

(১) নিয়মিত শরীর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না; 

(২) চামড়ার নীচের চবি কমিয়া যায়; 

(৩) মাংসপেশী সুগঠিত হয় না এবং শুকাইয়! যায়; 

(9) ত্বকৃ খসখলে হয় এবং বহুদিন ধরিয়া! শিশু এই রোগে ভুগিতে 
থাকিলে ত্বকে ঘা হইয়া! যাইতে পাবে 3 

(৫) মাথার চুল পাঁতল! হইয়া যায় এবং রঙ. ফ্যাকাঁশে হইয়া যায়। এই 
অপুষ্টি বেশীদিন ধরিয়া! চলিলে চুলের রঙ, অনেক সময় কটা হইয়া যায়। চুল 
ধরিয়া টানিলে শিশুর লাগে না এবং সহজেই উঠিয়া! আসে। 


সাধারণ সংক্রামক রোগসমূহ ২৪১ 


(৬) এইসব শিশুদের প্রায়ই পেট খারাপ হয় ও ক্ষুধা কমিয়া যায়। 

(৭) কোন কোন ক্ষেত্রে হাত-পা ফুলিয়া যায় আবার কোন কোন ক্ষেত্রে 
বাচ্চারা একেবারে শ্ুকাইয়! 
যায়, চামড়া কুচকাইয়! যায় এবং 
মনে হয় শিশু যেন অস্থিচর্মসার । 
প্রথমটিকে (ক) কোয়াশিওবকর 
এবং ছ্বিতীয়টিকে (খ) ম্যারাসমাস 
বল! হয়। 

(ক) কোয়াশিওরকর 
(08910102150) ৪ প্রোটিনের 
বিশেষ অভাব হইলে মাংসপেশী 
ক্ষয় করিয়া শিশুর দেহ 
প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করে 
এবং শরীরে জল জমে। ' ফলে 
আপাতদৃষ্টিতে শিশুকে মোটা- 
সোটা ও গোলগাল দেখায়। 
বাপ-ম! মনে করে শিশু বেশ : 
স্বাস্থ্যবান হইয়া উঠিতেছে। কোয়াশিওরকর 


ফলে এই রোগ ধরা কঠিন হইয়া পড়ে এবং এই রোগে আক্রান্ত হইয়! শিশুর! 
মার! পড়ে । 


সপ পে ৮ 2৮৫, ৮৮০ 
টিটি সে এ 4 পি টেন 
৮ টি 
? £ ন্‌ ৫ 
০ *্ী শ 
€ রর 





(খ) ম্যারাসমাস (2121250085 ) $ শৈশবে উপযুক্ত মাতৃদুগ্ধের 
অভাব হইলে কিংবা বিকল্প খাদ্য দিতে বিলম্ব ঘটিলে শিশুর তাপ বা শক্তি 
উত্পাঁদক খাগ্যের অভাব ঘটে। শিশু আর আগেকার মত উজ্জ্বল আনন্দময় 
এবং ক্রীড়াচঞ্চল থাকে না । অনেক সময় খিটখিটে হইয়া! পড়ে । ন1 কার্দিলেও 
বিছানায় শুইয়া থাকে এবং হাত-পা ছু ড়িয়া খেল! করে না। গাল চুপসাইয়া 
যায়, ওজন হাঁস পাইতে পাইতে শেষে. গায়ে শুধু হাড়মাস অবশিষ্ট থাকে । 
&শশবের এই অপুটিজনিত ব্যাধিটি ম্যাবাঁস্মান নামে পরিচিত । এই ব্যাধিতে 
শিশুর মৃত্যু পর্যস্ত ঘটিতে পারে। 


শুধু যেদারিত্র্যের জন্য পুিকর খাগ্চের অভাবে শিশ্তরা এই রোগের কবলে 
"পড়ে তাহা নয়, অনেক ময় বাপমায়ের খাছ সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের 
জন্যও তাহারা! এই রোগের বলি হুইয়! থাকে। এই রোগ দুর করিতে হইলে 


২৪২ গৃহ-পবিচালনা ও গৃহ-শুশ্রষা 


শিশুদের পাঁচ ছয় মাস বয়ন হইতে বদলি খাছ্ধে অভ্যান্ত করাইতে হইবে, 
শিশুর খাছ্যে গরুর ছুধ কিংবা 
গুড়] দুধের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে, যাহাদের দুধ কিনিবার 
সামর্থ্য নাই তাহারা ছোলার 
ছাতুর সঙ্গে বাদাম গুড়া করিয়া 
মিশ|ইয়া খাওয়াইতে পাবেশ। 

(২) ভাইটামিন “এ-র 
অভাবজনিত (রোগ ঃ যে 
কোন বয়শের যে কোন 
লোকের ভাইটামিন “এ*ব 
অভাব হইতে পারে। তবে 
সাধারণতঃ ১ হইতে ৬ সবর 
পর্যন্ত শিশুদের এই রোগটি 
বেশী দেখা যায়। ইহার 
অভাবে চোখ অন্ধ হইয়া 
যাইতে পারে। আমাদের ম্যারাসমাস 


দেশে যত অন্ধ আছে তাহার মধ্যে এক-চতুর্থাংশ লোক এই ভাইটামিনটির 
অভাবের জন্য । 


এই রোগের প্রথম উপপর্গ হইল রাঁতকানা অর্থ।ৎ কম আলোতে তাহারা 

ঠিকমত দেখিতে পাঁয় না। 'এ”র অভাব চলিতে থাকিলে চোখের সাদা 
ংশ শুকাইয়া যায়, অনেক সময় সাদা অংশে ফেনার মত দাগ পড়ে। 

অভাব আরও বাঁড়িলে চোখের মণি আক্রান্ত হয়, নরম হইয়া যায় এবং চোখ 
যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইস্মা আপিতে চায়। এই অবস্থাকে বলে ক্যারাটো- 
ম্যালেশিয়া। এরূপ অবস্থায় চোখ যদি ফাটিয়া যায় তবে সেই চোখ চিরকালের 
মত অন্ধ হইয়া যায়। কোন চিকিৎসায় তাহ! ভাল করা যায় না। 

প্রাণিজ খাদ্য যেমন ছুধ, মাখন, ঘি, ডিম, মেটে, কভলিভার অয়েল এবং 
শার্ক লিভার অয়েলে “এ ভাইটামিন যথেষ্ট পরিমাণে আছে। তাছাড়া 
সবুজ শাক, গাজর, পাকা লাল কুমড়ো, পাকা পেঁপে, পাকা আম ও পাকা 
উমেটোতেও প্রচুর পরিমাণে “এ ভাইটামিন পাওয়া যায়। 

(৩) রক্তাল্সতা! (4:05049 ) £ শিশুর! এই রোগের দ্বারা বিশেষভাবে 
আক্রান্ত হয়। বক্তাল্পতার প্রধান কারণ লৌহ বা ফোলিক আযাঁসিডের অভাব। 





শত ৭ অন্।হ) ০ম এত পুস, 


এই অস্থখ হইলে কোন কাজ করিতে ইচ্ছা হয় না। ইহাতে শ্বীস- 
প্রশ্বীসের কষ্ট দেখ! দেয়, রঙ ফ্যাকানে হইয়া যায়, জিভ ও নখ ফ্যাকাশে হয় 
এবং অতি সহজে ক্লান্তি আসে । হাঁত-পা-মুখও ফুলিতে পারে। 

সবুজ শাক, নানারকম ভাল, মাছ, মাংস ও ডিমে লৌহ এবং ফোলিক 
আযপিভ পাওয়া যায়। 

(৪) র্িকেটস ( 81০155 ) 3 শিশুর দেহে ভাইটামিন ডি, ক্যালসিয়াম 
ও ফসফরাঁসঘটিত লবণের অভাব 
হইলে বা উপযুক্ত অনুপাতে না 
থাকিলে শিশু ভীরু ও অস্থির- 
মতি হয়। তাহার মাংসপেশী 
শিধিত ও দুর্বল হয়। হাড় 
পুষ্ট হয় না বলিয়া অবয়ব বিরুত 
হয়। ইহা রিকেট নামে 
পরিচিত। আমাদের দেশে 
প্রচুর সুর্ধালোক আছে বলিয়া 
ভাইটামিন ডি'র অভাব হয় ন! 
কিন্ত ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের 
অভাব হয়। উহাদের ক্রমাগত 
অভাবের ফলে শিশুর দেহের 
স্বাভাবিক বৃদ্ধি বন্ধ হয় বা হাস 
পাঁয় দাঁত খারাপ হয় এবং 
অকালে দীতের ক্ষয় হয়। ছুধ, রিকেট 


পনীর, ডিমের কুক্থম, ডাল বাদাম ও শস্তকণ1 যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়া 
দরকার। 





শিশুদের অন্যান্য রোগসমুহ 


(১) কোন্ঠকাচিচ্ (09125609010 ) 8 যে সকল শিশুকে কৃত্রিম 
উপায়ে খাওয়ান হয় তাহারা অনেক সময় কোষ্ঠকাঠিন্যতায় কষ্ট পায়। কোষ্ঠ- 
কাঠিন্য দূর করার জন্য আঙ্‌র, কমলালেবু অথবা অন্য কোন প্রকার ফলের:রস 
পান করান উচিত। মাঁয়ের কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে স্তন্যপায়ী শিশুরও কোষ্ঠ- 
কাঠিন্ত দেখ! দিতে পাঁরে। এরূপ ক্ষেত্রে পথ্যপ্বারা বা অন্ত উপায়ে চিকিৎসা 
করিলে শিশুও আরোগ্য লাভ করিবে! 


২৪৪ গৃহ-পরিচালন] ও গৃহ-শুশ্রষা 


(২) উদ্রাময় (101905065 ) £ ইহা সচরাচর ছু্ধ তৈরী করার 
ক্রটিবশতঃ অথনা ঠাণ্ডা লাগিয়া হইয়া থাকে । বার বার এবং প্রচুর পাতলা 
পায়খানা হয়, পেটে ব্যথা থাকে । পেটে যন্ত্রণা নাও থাকিতে পারে। 

(৩) আমাশয় (1055907া ) 2 ঠাণ্ডা লাগিয়া হইতে পারে। বার বার 
তবে পরিম।ণে অল্প মল, পেটে যন্ত্রণা, কোথানি, আম, কখনো বা মলের সঙ্গে 
রক্ত পড়িতে পারে। 

(৪) দাধারণ জর্দিকাশি (00:00707 ০0103 )৪ ঠাণ্ডা লাগিয়া 
অথবা! ভাইট!মিনের অভাব বশতঃ শিশুর] এই রোগের কবলে পড়ে ।. 

(৫) টন্জিলাইটিস্‌ (1:02911155 ) 8 শিশুদের মধ্যে খুব বেশী দেখা 
যায়। উনমিলের প্রদ|হকে টনমিলাইটিস বলে। টনসিলের স্ফীতি, বক্তিমত্ড 
ও বন্ত্রণা রোগের প্রধান লক্ষণ। তাছাড়। আন্তষঙ্গিকভাবে খাছ্যব্রব্য বা তরল 
পদার্থ গিলিতে কষ্ট হয়, কখনে৷ আবার ঢোঁক গিলিতে৪ কষ্ট হয়। 

(৬) খোসর্গাচড়। (০8৮163) £ শিশুদের যেপব চর্মরোগ দেখা যায় 
উহাদের মধ্যে খোসর্পাচড়াই প্রধান। খোঁমর্পাচড়া একপ্রকার চর্সের ক্ষত। 
অতি ক্ষুত্র মাকড়সার মত এক জাতীয় কীটাঁণু হইতে পাচড়্া জন্মায়। কীটগুলি 
দেহচর্ম ফুঁ ড়িয়া যখন বাঁসা করে তখন চর্মে দারণ চুলকানির স্থষ্টি হয়। অনবরত 
চুলকাঁইতে চুলকাইতে ্পনটিতে প্রথমে ঘা দেখা যাঁয়। তারপর এ ঘ| হইতে 
রক্ত ও পুঁজ পড়িতে থাকে । 

পাচড়ার ক্ষতগুলি গরম জল ও লাবান দিয়া ধুইয়া বেনজিক বেনজোয়েট 
প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়। শিশুর দেহ ভালভাবে পরিষ্কার বাঁথিলে 
খোঁসপাচড়ার চাঁত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করা যাঁয়। 

(৭) কৃমি :৬/০০5) 2 কমি নানা প্রকারের, যথা-_রাউও ওয়ার্ম, থেড 
গয়ার্ম ও টেপ ওয়ার্স। অধিক মিষ্টি, নোংরা অনুচিত খাবার, কখনে। বা 
শারীরিক গঠনের গোলযোগের (০0290606078] 092০6) জন্য শিশুদের 
রুমি হয়। খা সগ্থদ্ধে যত্ব নিলে ও খাঁছ্যের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিলে বহুলাংশে 
রুমি প্রতিরোধ কৰা যায়। 

2. সগ্ভ্রাহ্বল্ ০লজাগেল্ল লক্ষণ সহ্দরক্ষে 
সাঞ্বাল্র্প জন্রান্ন 
(15161206170975 1500%/16086 ০৫ 89100100133 01173900005 11568963 ] 
যে সকল জীণাণুবাহিত ব্যাধি এক দেহ হইতে আরেক ব্যক্তির দেহে 
প্রবেশ কবে তাহাদিগকে বলে সংক্রামক ব্যাধি। এই ব্যাধিগুলির মধ্যে 
কতকগুলি ব্যাধি ঘনিষ্ঠ সংশ্রবের ফলে বিস্তারলাভ করে। উহাঁদিগকে বলে 
্পর্শজ ব্যাধি (20190851009 01562565 )। 
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কতকগুলি সংক্রামক ব্যাধির লক্ষণ ও প্রতিরোধের উপায় 

আমাশয় (10556া5)£ একটি পানীয়বাহিত পেটের পীড়া। 
সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর আমাশয় দেখা যায়-_ব্যাসিলারি ও এমিবাজনিত। 

ব্যাসিলারি আমাশয়- রোগের লক্ষণ ঃ ঘন ঘন মলত্যাগ, মলের 
সঙ্গে খুব তাজা টকটকে বক্ত ও মিউকাঁস এই রোগের লক্ষণ স্চনা করে। 
জ্বর, দৌর্বল্য ইত্যাদি উপসর্গও থাকে । সাধারণতঃ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ভ্রুত 
সংক্রামিত হয়। র 

রোগ সংক্রমণ £ রোগের জীবাণু খাছ ও পানীয়ের দ্বারা পেটে প্রবেশ 
করে। রোগবিস্তারে মাছি প্রধান সহায়ক। ধুলাবাপির মধ্যেও রোগের 
জীবাণুথাঁকে এবং এ ধুল! খাছ্যে উড়িয়া আসিয়! খাঘ্য জীবাণুছুষ্ট করে। রোগ 
বাহকের মারফতও রোগ সংক্রামিত হইতে পাবে । 

প্রতিরোধের উপায়  শীছ্ ও পানীয় জলেব বিশুদ্ধতা! রোগ প্রতিরোধে 
অপরিহার্য । মাছি ও ধুলাবালির হাত হইতে খাগ্চ ও পানীয় রক্ষা করিবে। 
গৃহে আমাশয় রোগী থাকিলে তাহাকে স্বতন্ত্র রাথিবে এবং মলমৃত্র নির্কাজিত 
করিয়া অপসারণের ব্যবস্থা করিবে । কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে সর্বদা উহা রেচক 
দিয়! দূর করিবে। 

এমিবাজনিত আমাশয় রোগের লক্ষণ £ চাঁর পাচবার তরল দাস্ত 
হয়, দুর্গন্ধযুক্ত মিউকাঁদ ও সঙ্গে রক্তের ছিট] দেখিতে পাওয়া যায়। কখনও 
কখনও সঙ্গে জর ও পেটে বেদন। থাঁকে। 

রোগ সংক্রমণ ও প্রতিরোধের উপায় ব্যাসিলাবি আমাশয়ের অন্থরূপ। 
তাছাড়। এনম্নিবাজনিত আমাশয় গ্রতিবোধ করিতে হইলে জল ফুটাইয়! পান 
করা উচিত । 

উদ্বরীময় (1018177068 )2 ইহাঁও একটি পানীয়বাহিত ব্যাধি। মল 
তরল ও সংখ্যায় অধিকতর হয়। বমি, পেটের যন্ত্রণা ও ঘন ঘন তরল মল 
নির্গত হওয়া ইহার প্রধান উপপর্গ । 

প্রতিরোধের উপায় $ খাছ ও পানীয় সম্বন্ধে সতর্কতা! অবলম্বন করিবে । 
দুধ ফুটাইয়া পান করিবে । খাছ্াত্রব্য মাছি হইতে দূরে রাখিবে। 

কলের! ( 01,091618 )- রোগলক্ষণ 2 ভেদবমি, হাত-পায়ের থি চুনি, 
গ্রঅাৰ বন্ধ ও গভীর শারীরিক অবসাদ কলেরা গরধান উপসর্গ । ঘন ঘন 
মলত্যাগ ও বমির জন্ত রোগীর পিপাঁস! মিটিতে চায় না। রোগী ধীরে ধীরে 
অবসন্ন হইঘা পড়ে। ত্বক বিবর্ণ হইয়া! যায়, মুখ চুপসাইয়া যায়, আঙুলের চর্ম 
কুঞ্চিত হয় এবং দেহের উত্তাপ অস্বাভাবিকভাবে নামিয়! যায় । 


২৪৬ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রষা 


প্রতিরোধের উপায় ই প্রতিরোধের জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রচেষ্টা 
দরকাঁর। বদহজম ও তীব্র উদরাময় সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধ করিবে । পচা, 
বালি, উন্মুক্ত খাবার, খোঁসাধুক্ত মাছ বর্জন করিবে । পেট খালি রাখিবে না'। 
ধুলাবালি ও মাছি হইতে খাছ্াত্রব্য সাবধানে রাখিবে। 

আইসক্রীম এবং সগ্যপ্রস্তত সোঁভাওয়াটার বর্জন করিবে। পানীয় জলের 
বিশুদ্ধত রক্ষা করিবে এবং ছুধ ফুটাইয়া পান করিবে । বাসনপজের পরিচ্ছন্নতা 
রক্ষা করিবে। সর্বসাধারণের টিক] দিবার ব্যবস্থা করিবে। রথে ও মেলায় 
সকলকে টিক! দিবে এবং শৌচাঁগারের ব্যবস্থা করিবে । 

টাইকয়েভ (1501)01 )- রোগের লক্ষণ 2 কলেরার মত্তই টাই- 
ফয়েড একটি পানীয়বাহিত সংক্রামক ব্যাধি । জবের প্রথম অবস্থা হইতে মাথা 
ধরা, অবসাদ এবং নাড়ীর মৃদুগতি লক্ষিত হয়। জর প্রত্যহ ক্রমবর্ধমান হইয়া 
প্রথম সপ্তাহের শেষভাগে ১০৩০-১০৪০ ডিগ্রীতে ওঠে এবং একইভাবে চলিতে 
থাকে। প্রাতে জর প্রায় ২০ ডিগ্রী নামিয়া যাঁয়। তৃতীয় সপ্তাহের শেষভাগে 
জর প্রত্যহ অল্প অল্প করিয়া কমিয়া সাধারণ অবস্থায় আসে। জর অপেক্ষা এই 
বোগের উপসর্গ গুলি মারাত্মক । 

প্রতিরোধের উপীর £ পানীয়বাহিত ব্যাধি বলিয়া কলেরা রোগের 
অনুরূপ ব্যবস্থা অথলম্বন করিতে হয় অর্থাৎ এই ক্ষেত্রেও মাছি নিয়ন্ত্রণ, রোগীর 
স্বতন্তরীকরণ ও তাহার যাবতীয় ব্যবহৃত দ্রব্য উত্তমরূপে নির্বাজন করা প্রয়ৌোজন। 
মলমৃত্রাদি নিবীজিত করিয়] নিক্ষেপ করিবে অথবা পৌঁড়াইয়া দিবে । টিএবিসি 
টিক লইলে টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড ও কলেরাঁর আক্রমণ সাময়িকভাবে 
প্রতিরোধ করা যাঁয়। 

ইনফ্লুয়েগ। ([7,0029 )-_ রোগলক্ষণ £ জর, সর্বাঙ্গে দাকণ ব্দেনা- 
বোধ, হৃদ্যন্ত্রের দুর্বলতা ও মানমিক অবপাদই প্রধান উপসর্গ । 

প্রতিরোধের উপায় £হ রোগীর সংশ্রব এড়াইয়! চলিবে । সর্বদা আলো- 
বাতাসপূর্ণ কক্ষে শুইবে, ভিড় এড়াইয়া চলিবে এবং উপযুক্ত শীতবন্্ পরিধান 
করিবে যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে। স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি সর্বদ] মানিয়! চলিবে । 
ব্যায়াম, বিশ্রা্ণ ও পানাহার যেন স্বাস্থাসম্মত হয়। অতিরিক্ত ক্স্ত এবং 
পানাসক্ত ব্যক্তিরা সহজে এই রোগের কবলে পড়ে। মারীর সময়ে সুস্থ 
ব্যক্তিদের লবণজলে গার্গল করা উচিত। 

বাড়ীতে ইনক্রুয়েঞ্জা হইলে রোগীকে স্বতন্ত্র রাথিবে এবং দেহ গরম বাখিবে। 
রোগীর ব্যবন্বত বন্ত্রাদি ও কমাল গরম সাবানজলে সর্বদ1 ফুটাইয়! নিবীজিত 
করিয়া লইবে। বামুর মধ্য দিয়া রোগী হাচি কাশির সঙ্গে রোগের জীবাণু 
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ছড়ায়। রোগীকে তাই উন্মক্তভাবে হাচিতে কাশিতে বা যেখানে সেখানে 
থুথু ফেলিতে দিবে না। হাচিবার সময় সর্বদ1 কমাল ব্যবহার করিবে । 

ডিপথেরিয়া (10100)905 )_ রোগের লক্ষণ ঃ নাসারদ্ধ, টনসিল 
ও শ্বীসনালীতে পর্দার স্যন্টি করে। এ পর্দা শ্বাসনালী বন্ধ পর্যস্ত করিয়া দিতে 
পারে। হৃৎপিণ্ড দুর্বল করিয়া! ফেলে। 

প্রতিরোধের উপায় £ রোগীকে স্বতন্ত্র বাখিবে। রোগীর শ্লেম্মা ও 
গয়ের পোঁড়াইয়া ফেলিবে। , 

যন্ষমা ('5156:5910915 )- রোগের লক্ষণ £ ঘুষঘুষে জর, খুসখুসে অল্প 
কাশি, রাত্রে ঘাম হয় এবং ওজন ক্রুত কমিয়া যায়। শ্বীপথ, মুখ ও ত্বকের 
ভিতর দিয় বোগজীবাণু শরীরে প্রবেশ করে। 

প্রতিরোধের উপায় £ প্রতিরোধের বিভিন্ন দিক রহিয়াছে, যেমন-_ 

(১) রোঁগজীবাণুর বিস্তার নিবারণ) (২) অনাক্রান্তদ্রিগকে রক্ষা করা; 
(৩) ব্যক্তিগত সাবধানতা; (৪) রাষ্ট্রের কর্তব্য । 

রোগীর থুখু, গয়ের ইত্যাদির সঙ্গে রোগজীবাণু নির্গত হয়। সুস্থ ব্যক্তিরা 
যাহাতে ক্ষয়রোগণ্রস্ত ব্যাধির ছার! বিপন্ন ন! হয় সেইজন্য রোগীকে স্বতন্ত্র রাখা 
এই রোগ নিবারণের প্রধান অঙ্গ ॥ 


অনাক্রাস্তদ্িগকে বক্ষা করিবার জন্য বিসিজি টিক দেওয়া!। এই 
টিক। লইলে পাঁচ ছয় বছরের জন্য যক্মাবোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মীয়। 

ব্যক্তিগত সাবধানত। 2 রোগীর ঘনিষ্ঠ সংশ্রব পরিত্যজ্য। ছুধ অন্ততঃ 
১৭।১৫ মিনিট ফুটাইয়া পান করিবে। বদ্ধ আলোবাতাসহীন কক্ষে ঘুমাইবে 
না এবং যতদুর সম্ভব মুক্তবায়ুতে বিচরণ করিবে । 

রাষ্ট্রের কর্তব্য ই দারিদ্র্য, পুষ্টিকর খাগ্যের অভাব, আলোবাতামহীন 
ঘনবসতিপূর্ণ স্থানে বাস, কলকারখাঁনার অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, অতিরিক্ত 
পরিশ্রমের জন্ত যক্ারোগ ক্রত ছড়াইয়] পড়িতেছে। জনবহুল শহরগুলিতে 
আলোবাতাসযুক্ত স্বাস্থ্যকর গৃহনির্মীণের বন্দোবস্ত কর! রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য। 
কলকারখানা ধূম ও গ্যান যাহাতে স্থানীয় আবহাওয়া দুষিত না করে সেদিকে 
দৃরি দেওয়া! উচিত। জনপাধারণের জন্য ভেজালশৃন্ত খাগ্ভের বাবস্থা করা, 
যক্ারোগীদের জন্য উপযুক্ত নিবাপ নির্মাণ কর! এবং জনসাধারণের জন্য নি 
টিক! দিবার ব্যবস্থা কর! রাষ্ট্রের ক্তব্যের অস্তর্গত। 

হাম (11595155 ) রোগের লক্ষণ ঃ এক ধরনের তীব্র সংক্রামক 
রোগ। সর্বাঙ্গে ফুসকুড়ি লইয়া এই জব আত্মপ্রকাশ করে। অত্যন্ত সর্দি, নাক 
ও চোখ দিয়া জল পড়া, মাথার যন্ত্রণা ও শীত শীত ভাব হামের প্রধান উপসর্গ । 


২৪৮ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রযা 


১০৪*_১০৫* ডিগ্রী পর্যন্ত ্বর উঠিতে পারে এবং ফুসকুড়ি অদৃশ্ত হুইবার সঙ্গে 
সঙ্গে কমিতে থাকে । চতুর্থ দিবসে চুলের গোড়ায় এবং কানের পশ্চান্তাগে 
ফুসকুড়ি দেখা দেয়, তারপর সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে এবং তিনদিন পর্যস্ত 
থাকিতে পারে। দশম দ্রিবসে আশ উঠিয়া যায়। হাম সারিবার পরে অনেক 
বোগী নিউমোনিয়া, ব্রস্কাইটিস, উদরামর প্রভৃতি রোগে আক্রীস্ত হইয়া পড়ে । 


রোগ-সংক্রমণ 2 সাধারণতঃ এক জায়গায় হাম হইলে আশেপাশের সমস্ত 
অঞ্চলে উহা! ছড়া ইয়া পড়ে । শৈশবেই হাম-জবের প্রকোপ বেশী দেখা যায়। 
জনবহুল স্থান হাম বিস্তারের পক্ষে আদশস্থল বলিয়া গণ্য । রক্ত, কফ ও চর্মের 
মধ্যে হামের বীজাণু থাকে । রোগীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিলেই এই রোগ 
সংক্রামিত হয়। তবে রোগীর ব্যধহৃত জিনিসপত্রের মধ্য দিয়ও হাঁম ছড়ায়। 
হাঁমের গুটিকা বাহির হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ উপ্তাবস্থায় হাম অত্যন্ত ছৌয়াচে । 
উপ্তাবস্থা ৮-১৪ দিন । 


প্রতিরোধের উপায় 2 হাম হইয়াছে টের পাইবামাত্র রোগীকে পৃথক্‌ 
ঘবে মশারির নীচে রাখিবেশড তবে হামের গুটিক1 বাহির হইবার পূর্বেই 
বে[গজীবাণু সংক্রামিত হইয়া যায়। উনুক্তভাঁবে রোগীকে শ্লেম্মা ফেলিতে দিবে 
না। রুমাল অথবা পরিষ্কার ন্যাকড়ায় এ শ্রেম্মা ফেলিতে দিবে এবং তারপর 
উহা] পোড়াইয়া ফেলিবে। সমস্ত বিছানা, আসবাব ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদি 
নির্বাজিত করিয়া রোৌগিকক্ষের বাহিরে আনিবে। বাড়ির লোকেদের বাঁড়িতে 
কিছুদিন আটক রাখা ভাল। অন্যান্য লৌকেদেরও এঁ বাড়িতে আসাযাওয়া 
বন্ধ কর! উচিত। 


বসন্ত ( 2০.) ছুই প্রকার--পাঁনবসন্ত ও ইচ্ছাবসস্ত। 

পানবসন্তের রোগলক্ষণ 2 সামান্য জর, অস্থির ভাব এবং পিঠে ও 
পায়ে বেন] দেখা দেয়। সর্বাঙ্গে ছোট ছোট লাল দাগ দ্রেখা দেয় এবং এগুলি 
দ্রুত ফোসক্কার পরিণত হয়। ফোস্কাগুলি শুকাইয়া যায় এবং মাঁমড়ি পড়ে 
এবং শগ্গীরে কোন চিহ্ন থ।কে ন1। 

রোগ-সংক্রমণ £ অত্যন্ত ছোগাচে তবে মারাত্বক নয়। রোগীর ঘনিষ্ঠ 
সংম্রবে আমিলে রৌগ হইতে পারে । রোগের মামড়ি বাতাসে মিশিয়া! রোগ 
ছড়াইতে পারে। রোগীর শ্লেম্মা ইত্যাদিও সংক্রামক । রোগীর ক্ষতে বসিয়া 
মাছি রোগজীবাণু ছড়াইতে পারে । 

প্রতিরোধের উপায় 8 রোগীকে সর্বদ! স্বতন্ত্র কক্ষে মশারির নীচে 
পরিফ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে। রোগীর ঘনিষ্ঠ সংশ্রব এড়াইয়া চলিবে। টিকা 


সংক্ামক বোগের লক্ষণ লঙ্থথো পাধাএণ ভ্ঞাল ৩০ 


লইলে পাঁনবসন্ত প্রতিরোধের ক্ষমতা! জন্মায় না। ' তবে একবার পাঁনবসম্ত হইলে 
দ্বিতীয়বার আক্রমণের সম্ভাবনা কম। 

ইচ্ছারসন্তের (9108]1 0০) রোগলক্ষপ $ প্রথম অবস্থায় বমি, 
মাথায় যন্ত্রণা, পিঠে বেদন1 এবং অত্যধিক. জর হয়। গায়ে ক্ষুত্র গুটিক1 বাহির 
হয় এবং উহার ছোট ছোট ফোঁস্কার আকার ধারণ করে, তারপর পুঁজ জমে 
এবং ফোস্কাগুলি গুটিকার আকার ধারণ করে । 

রোগ-সংক্রমণ £ রোগীর ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আঁগিলে কিংবা বাসনুপত্র 
বাবহারের দ্বারা বোগজীবাণু সংক্রীমিত হয়। মৃতদেহ সতৎকারকালেও রোগের 
সংক্রমণ সম্ভব। রোগীর শ্লেম্মা ও মামড়ি ধুলিকণার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া 
বহুদূর পর্যন্ত ছড়াইতে পারে। রোগীর ক্ষতে বসিয়া মাছি রৌগজীবাধু বহন 
করিতে পারে । 

প্রতিরোধের উপায় 2 টিকা লইয়া ইচ্ছাবসন্ত প্রতিরোধ করা যাঁয়। 
নাক ও মুখ দিয়া বসস্তের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে। তাই গরমজলে 
ডেটল দিয়া গার্গল কর] ভাল । 

বাড়িতে বসন্ত রে।গ দেখা দেওয়া মাত্র সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে স্বতন্ত্র কক্ষে 
মশারির ভিতরে বাখিবে। রোগীর বাবহৃত ভ্রব্য, মলমৃত্র ইত্যাদি নিবঝাজিত 
করিয়া অপসারিন্* করিবে । মাছি এবং অন্তান্য পতঙ্গ হইতে সতর্ক থাকিবে । 
গুটিকাঁর খোলস একটি পাত্রে জমা করিয়া পৌঁড়াইয়া ফেলিবে। আরোগ্য- 
লাভের পর বোগি-কক্ষ নির্বীজিত করিয়া! লইবে এবং নিবাঁজক লোশন দিয়া 
রোগীকে স্সান করাইবে। সর্বসাধারণকে টিক] দিবার বাবস্থা করিবে । 

রোগীর যদি মৃত্যু ঘটে তবে জলের সঙ্গে শতকরা ৪* ভাগ ফর্মালিন 
সলিউশন মিশাইয়া! উহাতে একটি চাদর ভিংবা! বন্ত্রথগ্ড জড়াইয়া! মৃতদেহ ভাল 
করিয়া জড়।ইবে। তীরপর দ্রুত অপসারিত করিবে । কফিনে চাপা দিলে 
উহ যেন বায়ু-নিরোধক হয় । 

3. প্রতিরোধমুলক ব্যবস্থা (07০5০180152 102950169 ) ৪ সংক্রামক 
ব্যাধি দেখা দিলে প্রত্তিরোধের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
হয়--(১) প্রাথমিক অবস্থায় বোগনির্ণয় (6০115 0198)0819 ), (২) স্বতত্্ী- 
করণ (15018601, (৩) প্রজ্ঞাপন (065০81107)), (৪) নিরোধন 
(0891:2701)5 )১ (৫) প্রতিরোধ (01:5%512001%) (৬) অনাক্রম্যতা 
(1000001515980017 ), এবং (৭) স্বাস্থ্যসংক্রাস্ত শিক্ষার (1১6810 600০৪0০ ) 
প্রসার। 

(১) প্রীথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয় ( চ৪5 ৫17875095 ) করিতে 
পারিলে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা সহজ হয়। শিশুরা যেমন হাম, 


২৫০". গৃহ-পরিছালন। ও গৃহ-স্তঞ্রধা ' 


ভিপথেরিয়া, মামস, হুপিং কফ ইত্যাদি রোগের করলে পড়িয়া থাকে । 
স্থতরাং কাহারো গায় সামান্য ফুপকুড়ি দেখা দিলে, কিংবা গলাব্যথা, শ্বাসকষ্ট, 
কাশি প্রভৃতি হইলে অবহেলা না করিয়া সঙ্গে দক্ষে চিকিৎসকের পরামর্শ 
লইলে প্রাথমিক অবস্থায় রোগনির্ণয় করা সহজ হয়" 

(২) স্বতন্ত্রীকরণ (15019601,)£ সংক্রামক ব্যাধি হইয়াছে টের 
পাইবামান্ত্র রোগীকে সুস্থ বাক্তি হইতে আলাদা করিয়া বাখিবে। গৃহে স্বত্ত্ব 
রাখিতে হইলে রোগীকে একটি পুথক্‌ প্রকোষ্ঠে রাখিবে এবং তাহার বাসন- 
কোসন পৃথক করিয়! ফেপিবে। যে সমস্ত জিনিস রোগীর ব্যবহারে লাগিবে 
না তাহা সমস্ত সরাইয়া ফেলিবে। রোগীর বাবহৃত বাসনপত্র নিরবাজিত 
করিয়া রোগি-কন্দের বাহিরে অ।নিবে এবং মলমূত্রে নিবীজক লোশন ঢালিয়া 
দিয়া ঢাকিয়! বাঁখিবে। অবশেষে রোগি-কক্ষের বাহিরে আনিয়া পোঁড়াইয়া 
ফেলিবে কিংবা ম।টিতে পু তিয়া দিবে। 

শুশ্রধাকারিণী বাতীত অপর কেহ রোগি-কক্ষে প্রবেশ কৰিবেন না। তিনি 
সর্বদা নিখীজক লোশন দিয়া হাত-পা ধুইয়া ফেলিবেন এবং বোগি-কক্ষে 
বাবহৃত নিজ বন্ত্রাদি ফুটাইয়! নিবীজিত করিয়া লইবেন । 

(৩) প্রজ্ঞাপন (10905086108) 2 কোথাও সংক্রামক ব্যাধি দেখা 
দিলেই ব্যাধির প্রসার বন্ধ করিবার জন্য স্থানীয় স্বাস্থ্যবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বা 
হেলথ অফিসারকে সংবাদ দিতে হয়। ইহাকে বলে প্রজ্ঞাপন । এই সংবাদ 
দানের উদ্দেশ্ট বাঁধির বিস্তার নিবারণ । রোগ হওয়ামীজ্জ সংবাদ পাইলে 
কতৃপক্ষ আসিয়া! আক্রীস্ত বাক্তিকে হাঁমপাতালে লইয়া গিয়া সমস্ত লোক 
হইতে পৃথক্‌ করিয়া রাখিবে এবং রোগীর পার্খবব্ত এবং সংলগ্ন লোকদের 
'্রীতিষেধক টিক] দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিবে । ফলে সংক্রামক রোগের 
জীবাণু আর সুস্থ বাক্তির দেহে প্রবেশের স্রযোগ পাইবে না। 

(৪) নিরোধন* (09821871605 )5 রোগাক্রান্ত বাক্তির যতদিন 
রোগ ছড়াইবাব ক্ষমতা আছে বলিয়া মনে করা হয় ততদিন তাঁহাকে গৃহে 
আবদ্ধ করিয়া রাখার নাম নিরোধন। শুধুমাত্র বসম্তরোৌগে আক্রীস্ত বাক্তিকে 
এইরূপ নিরুদ্ধ রাখা ্নয়। নিরোধনও একপ্রকার স্বততত্রীকবণ। 

%& বিদেশ হইতে যাহাতে কোন্বকম সংক্রামক বোঁগের জীবাণু আসিঘ্া অপর একটি 
দেশে ছড়াইতে না পাবে এইজন্য সতর্কত।মূলক ব্যবস্থা হিসাবে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের বা 
রোগের ধ।হক হইতে পাবে এইবপ সন্দেহজনক ব্যক্তিদেৰ আটক কবিয! বাখাকেই নিরোধন 
বলা হইত ।॥ এক সময় পৃথিবীন সমস্ত দেশেব বন্দরগুলিতে নিরোধনেব বাবস্থা নমবলম্বন 


করা হইত। কিন্তু ইহাতে যাত্রীদের অশেষ দুর্ভোগ হইত বলিয়া আজকাল ভ্রমণকারীরা 


নিজ নিজ দেশ ছাঁড়িবার পূর্বে টিক] এবং ইনজেকশন ইত্যাদি লইয়াছে কিনা দেখিয়া 
ছাঁড়িয়া দেওয়া! হ্য়। 
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(৫) প্রতিরোধ (0:6৮57007.)_ নিবাঁজন (701517650007) ) £ 
শুষক্রাকারিণীর অন্যতম কর্তব্য হইল সংক্রামক রোগের প্রসার বন্ধ করা। 
রোগীর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ভাল করিয়া নিবীজিত করিতে পারিলে রোগ 
ছড়াইবার আশঙ্কা থাকে না। 

(১) সন্ত সম্ভ নিবাজন (0010০010610 01511850001 )৪ কোন 
ব্যক্তি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইলে পরে তাহার মলমৃত্র, থুথু ও বাঁসন- 
পত্রাদির মধ্যে খোগের জীবাণু অদৃশ্তভাবে লাগিয়া থাকে । উহাদের নিবীজিত 
করার নামই সদ্য নিবীজন। সছা নিবীজন একান্ত প্রয়োজন কারণ উহার 
অভাবে নিকটবতী লোকদের মধ্যে রোগ সহজেই ছড়াইয়া পড়ে। 

(২) পরিশেব নিবাঁজন (1201008] 0151765000 ১৪ বোগী 
আরোগ্য হইবার পরে কিংন্। রোগীর মৃতা হইলে তাহার ব্যবহৃত সমস্ত 
দ্রব্যাদি নিবীজন কর! দবক।র হইয়া পড়ে । 

রোগ্ি-কক্ষ এবং রোগীর তৈজসপত্র 2 কলেরা, টাইফয়েড, 
ডিপথেরিয়া, যক্ত্পা প্রতি রোগে রোগি-কক্ষের দেওয়াল ও মেঝে সাধারণতঃ 
দূষিত হয়। ঞোগীর গৃ নিরাজিত করার সবচেয়ে কার্ধকরী পন্থা! হইল 
10101689001, অর্থাৎ গন্ধক পোঁড়।ইয়া বাষ্প উৎপন্ন করা। কক্ষের সমস্ত 
আসবাব বাহির করিয়া] লইয়া দরজা-জানালা ধন্ধ করিয়া দিতে হইখে। 
তাএপব একটি পাত্রে গন্ধক জ্ালিয়া দিবে। গন্ধক পুড়িধ1! নিঃশেষ হইয়া 
যাইবে। গন্ধের পপিবতে ফম।লিন ব্যবহার কৰা যায়।  চ001696৩ করার 
তিন চার দিন পে কক্ষের দরজা-জান।ল। খুলিয়া ধিবে এবং কক্ষে বায়ু চলাচল 
কবিতে দিবে। তখন উহা সম্পূর্ণ নিবীজিত শুইয়া যাইবে এখং স্থস্থ লোকের 
বাসের উপযোগী হইবে। 

বাড়িতে প্রেগ রোগ হইলে অন্ততঃ পাঁচ ছয় দিন ধরিয়া! কক্ষটি £81001696 
করিয়! চুনকাম করাইয়া লইবে। 

আসবাবপত্র £ ফিন।ইল অথবা কার্পিক লোশন দিয়া আসবাব ধৌত 
করিয়া তাপিন তেল দিয়া মুছিয়া লইলে আসবাবপত্র বিশোধিত হয় এবং 
উহার চাঁকচিক্য নষ্ট হয় না। 

যক্ প্রভৃতি রোগীর ব্যবহৃত আপবাবে ফুটন্ত জল ঢালিয়া দিয়! কয়েক 
ঘণ্টা প্রখর রৌদ্রে ফেলিয়! বাঁখিবে এবং স্থবিধামত বার্ণিশ করাইয়! লইবে। 

বিছানাপত্র ও বস্ঞাদি ঃ ছিন্নবন্ত্, কাথা ইত্যাদি-ঘঞ্ধ করা বিধেয়। 
যেসকল বন্ত্র সিদ্ধ করা! যায় সেগুলি সাবান ও সোডা দিয়া ফুটাইয় কাচিয়! 
প্রথর বৌদ্রে শুকাইয়! লইবে। সিক্ক, ফ্কার কিংবা মূল্যবান বন্্রাদি ড্রাইওয়াশ 


২৫২ গৃহ-পরিচালন। ও গৃহ-শুশ্রাষা 


করাইয়। লইবে। লেপ, তোশক ইত্যাদি প্রথর রোর্রে দিয়া নিরবাজিত করিয়া 
লইবে। 

পুস্তক ও কাগজপত্র ঃ কাগজপত্র প্রথর রৌদ্রে ঘণ্টাখানেক ফেলিয়! 
রাখিবে। তারপর ঝাড়িয়া তুলিয়! রাখিবে। 

(৬) অনাক্রম্যত1 (1031001)15861013) 2 রোগজীবাণুর দেহে ৪27/01861 
নামে একপ্রকার প্রোটিন থাকে । প্রত্যেক সংক্রামক রোগের জীবাণু অথবা 
ভাইরাসের নিজন্ব 21208 থাকে ; তাহা জীবদেহে 200০5 হ্যটি করে। 
এ 2:0০% এ বিশেষ সংক্রামক রোগের জীবাণুর সঙ্গে সংগ্রাম করিতে 
পাবে । রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে জীবদেহের এই সংগ্রাম করিবার শক্তিকে রোগ 
প্রতিরোধক বা অণাক্রম্যভা শক্তি ( [90701158002 ) বলে। 

কিছু কিছু মানুষের জন্মগতন্জ্ধে কোন কোন প্রকার রোগ-জীবাণুর সহিত 
সংগ্রাম করিবার শক্তি থাকে । এইরূপ শক্তিকে ত্বভাবিক রোগ প্রতিরোধক 
শক্তি ( 908181 1000071001526101) ) বলে। 
আবার স্বাভাবিক নিয়মেও দেহে কোন ব্যাধি যেমন হাম রোগ সংক্রীমিত 

হইবার সঙ্গে সঙ্গে এ রোগের উপযুক্ত পরিমাণ প্রতিরোধ শক্তি বা 8179945 
স্থত্রি হয়। আরোগ্য লাভের পরেও এ ৪09০5 কিছু পরিমাণে থাকিয়া যাঁয় 
এবং এ রোগের পুনরাক্রমণে প্রতিরোধ স্যটি করে । রোগ প্রতিরোধের এই 
শক্তিকে বলে সক্রিয় অনাক্রম্যতা ( £০০৮৬ 10010001715 )। এই অনাক্রমাতা 
শক্তি স্থায়ী। 

কত্রিম উপীয়েও জীবদেহে অনাক্রম্যতা শক্তিত্ষ্টি করা যায়। রোগের 
জীবাণু (8০০18 ) অথব! ভাইরাস (৬1:89 ) লইপ্না! প্রথমে তাপ প্রয়োগ 
করিয়া অথবা রাপায়নিক প্রক্রিঘায় উহাদের মারিয়া ফেলিতে বা দুর্বল করিতে 
হয়। ' জীবাণুগুলি মরিয়া গেলে কিংব। দূর্বল হইয়া পড়িলেও উহাদের &:701801) 
অবিকৃত থাকে । এখন এই মৃত অথব! ছুর্বলীকৃত জীবাণুর 2101£01) শল্য 
সহকারে জীবদেছে অনুপ্রবেশ করাইয়! অস্থান্ী অনাক্রম্যতা! প্রদান করা যায়। 
এই প্রক্রিয়াকে নিক্ষিয়্ অনাত্রম্যতা শক্তি ( 18551০ 10000817165 ) বলে এবং 
এই পদ্ধতি ইনোকুলেশন (1009০918600, ) নামে পরিচিত। এইভাবে 
টাইফয়েড, কলেরা, হাম ইত্যাদি রোগের প্রতিরোধ শক্তি গড়িঘ্। তোলা যায়। 

ভ্যাকসিনেশন ( ড৪০০7৪007) ; পরিবতিত পদ্ধতিতে বসস্ত রোগের 
হাত হইতে জীবদেহ রক্ষা কর! যায়। বসস্ত রোগের ক্ষেত্রে গরুর দেহে বসস্ত 
বোগের বীজ প্রবেশ করান হয়। তারপর বমস্ত রোগাক্রান্ত গরুর লিক ত্বক 
সামান্ত ছেদন করিয়া! অন্য দেহে প্রবেশ করান হয় এবং ণে বসস্ত রোগের বিকুদ্ধে 


সংক্রামক রোগের লক্ষণ সন্ধে সাধারণ জ্ঞান ২৫৩ 


সংগ্রাম করার শক্তি নিজ দেহে গড়িয়া তোলে । ল্যাটিন ভাষার ৬৪০০৪. শব্দের 
অর্থ গরু এবং এইভাবে ৪০০1) কথাটির উতৎ্পত্তি। ইংরেজ চিকিৎসক 
7.00810 061216: এই যুগান্তকারী মানবহিতকর বসন্তের টিক ( ১৭৯৬) 
আবিফার করেন। 

অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত জন্তর যেমন অশ্থের শরীরে রোগের জীবাণু কৃত্রিম 
উপায়ে অনুপ্রবেশ করাইলে কয়েক দিন পরে এ জীবদেহে &::01905 হত হয়। 
তখন উহার রক্তমন্ত বাহির করিয়! লইয়া পরিশোধন করিয়! অন্য জীবদেহে 
প্রবেশ করাইলে এ বিশেষ রোগের অনাক্রম্যতা শক্তি প্রদান কর! যায়। 
ইহাঁকে বলে সিরাম (5০, ) ইনজেকশন । 

(৭) স্বান্থ্য-সংক্রাম্ত শিক্ষা (776810) ০৫০০৪০০) ) 2 সংক্রামক 
ব্যাধি প্রতিরোধের আসল উপায় হইল জনশিক্ষার প্রসার । অধিকাংশ লোকই 
স্বাস্থ্য সম্দন্ধে অজ্ঞ এবং তাহাদের সচেতন করিয়া তুলিতে না পারিলে সংক্রামক 
রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। 

সমস্ত সংক্রামক. ব্যাধি ঠিক একভাবে ছড়ায় না। যেমন- ম্যালেরিয়া 
রোৌগের বাহন হইল মশা এবং কলের! রোগের বাহন হইল মাছি। উহাদের 
অভ্যাসও স্বতন্ত্র। দ্বিতীয়তঃ, একই রোগ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ছড়াইতে পাবে । 
যেমন-_-রোগীর ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আসিলে ঘক্া হইতে পারে-আবার গরুর দুধও 
যক্ষ্মা রোগের বাহন হইতে পাঁরে'। আবার বোগীর মলমুত্র, নিষীবন ইত্যাদির 
মাধ্যমে রোগ ছড়ায় ইহাঁও অনেকে জানেন না। এই সব কারণে জনসাধারণ 
স্থশিক্ষিত না হইলে সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ কর! অসম্ভব হইয়া! পড়ে। 
অবশ্ঠ সরকারী প্রচেষ্ট1 ব্যতীত জনশিক্ষার প্রপার সম্ভব নয়। সরকারের শিক্ষণ- 
প্রাপ্ত লোকেদের গ্রামে গ্রামে গিয়া সিনেম! দেখাইয়া, বক্তৃতা ও আলোচন৷ 
করিয়া, প্যাম্ষলেট ছড়াইয়া সংক্রামক ব্যাধির গুরুত্ব বুঝাইয়! দিতে হইবে। 


| গৃহে প্রাথমিক প্রতিবিধানের 

নন্বলম জন্য  ব্যবস্থ। 
(10105101170 7115 £১10 ৪ 

10106 ) 


1. প্রাথমিক প্রভিবিধান কাহাকে বলে এবং কোথায় প্রয়োগ 
করা হয়? 

কোন আকম্মিক দুর্ঘটনা ঘটিপে চিকিৎসক আসিবার পূর্বে যে জ্ঞানের দ্বার! 
দক্ষতার সঙ্গে আহত ব্যত্তির জীবন-রক্ষা কিংবা! আরে।গ্যের পথ সুগম করা 
যায় তাহারই নাম প্রাথমিক প্রতিবিধান। বিপদের সময় হাতের কাছে যাহা 
পাওয়া যায় তাহার সাহাযো প্রাথমিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিতে হয়। 
প্রাথমিক প্রতিবিধানকাঁরী ৪কখনও চিকিৎসকের ভূমিক গ্রহণ করিবে ন1। 
চিকিৎসক আদিলেই তাহার দায়িত্ব শেষ হইয়া যাঁয়। তবে চিকিৎমক 
আসিব।ব পূর্বে তাহাকে বৌগের কারণ নির্ণয় করিয়া লইয়া কি পরিমাণ 
প্রতিবিধান প্রয়োজন এবং কতটা! প্রতিবিধান দেওয়া সম্ভব তাহ] স্থির করিতে 
হয়। কম্পন, অচৈতন্য অবস্থা, বিবর্ণতা, আঘাতের স্থানে স্কীতি কিংবা রক্ত 
জম! ইত্য।দি চিহ্ৃগুপি প্রাথমিক প্রতিবিধানকাঁরী নিজের চোখে দেখিয়া! রোগ 
আন্দাজ করিয়া লইতে পারে । এতঘ্যতীত রোগীর শীত শীত ভাব, বমির 
ইচ্ছা, তৃষ্ণাবোধ অথবা ব্যথা প্রভৃতি উপসর্গ আছে কিনা তাহা সে রোগীর 
নিকট হইতেই জানিয়! লইতে পারে। প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর পর্যবেক্ষণ 
শক্তি ও উপস্থিতবৃদ্ধি থাকা যেমন প্রয়োজন, সেইরূপ শরীববৃত্ত ও শুশ্রাবা- 
বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছুট। জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আহত ব্যক্তি জীবিত কি মৃত 
সামান্য সন্দেহ থাকিলে চিকিৎসক আসা পর্যন্ত প্রাথমিক চিকিৎসা চালাইয়! 
যাওয়া উচিত।' 

প্রাথমিক প্রতিব্ধীন কোথায় প্রয়োগ কর] হয়? শুধুমাত্র দেহের 
বাহিরের অংশের আঘাতপ্রাপ্ত স্তানে (655%66008] 10]আ ) প্রাথমিক প্রতি- 
বিধান দেওয়া চলে। 


প্রাথমিক প্রতিবিধানকারিণীর কর্তব্য 


১। দুর্ঘটনা গৃহেই ঘটুক কিংবা পথিপার্েই ঘটুক যাহা করণীয় তাহ। 
অতি ভ্রুত ও শীস্তভাবে করিয়া যাইবে। 


ব্যাণ্ডেজ ২৫৫ 

২। শ্বাসপ্রশ্থাস বন্ধ হইয়া! গেলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্থাস আনয়নের 
ব্যবস্থা করিবে। 

৩। রক্তক্ষরণ বন্ধ করিবে। 

৪| আহত ব্যক্তিকে যথাসস্ভব কম নাড়াচাড়া করিবে এবং শ্নায়বিক 
আঘাত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা কৰিবে। 

৫। ন্লায়বিক আঘাত পাইলে উহার চিকিৎসা! চালাইবে। 

৬। রোগীর চারিদিকে অযথ। ভিড় জমিতে দিবে না। 

৭। অযথা বস্ত্র অপসারণ করিবে না। 

৮। রোগীকে সত্বর চিকিৎসকের নিকট অথব! প্রয়োজন হইলে 
হাঁসপাতালে পাঠাইবে । 

2. ব্যাণ্ডেজ 

ব্যাণ্ডেজের প্রয়োজনীয়তা £ অস্থিভঙ্গ কিংবা বক্তপাতে দেহের 
বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রূপ ব্যাণ্ডেজ প্রয়োগ করা হয়। সচরাচর যেসব কারণে 
ব্যাণ্ডেজ প্রয়োগ করা হয়, সেগুলি এই-_-(১) সৃপ্লিন্ট ও ড্রেসিং যাহাতে 
স্থানচ্যুত না হয়। (২) রক্তপাত বন্ধ করিবার জন্য । (৩) আহত অঙ্গের 
লিং হিসাবে । (৪) রোগীকে তুলিয়! বহন করিবার স্থবিধার জন্য । 

ব্যাণ্ডেজের শ্রেণীবিভাগ ; গুটান ব্যাণ্ডেজ ( চ২০11 21588 ), 
ভ্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ (11018178018 1080088 ), মেনি-টেল (1091)5-911 ) ও 
টি-ব্যাণ্ডেজ (7: 2৪00885 ) প্রভৃতি লানা! রকমের ব্যাণ্ডেজ আছে। উহাদের 
মধ্যে গুটান এবং ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজের সর্বাধিক প্রচলন দেখা যাঁয়। 

গুটান ব্যাণ্ডেজ (2০11. 0200546 )$ গুটান ব্যা্ডেজ সবচেয়ে 


বেশ প্রচলিত। দেহের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন প্রস্থের গুটান ব্যাণ্ডেজ প্রয়োগ 
করা হয়, যেমন-_ 


পদছয় ৩৩২ ইঞ্চি ( ৭'৬২--৮৮৭ নে. মি.) 

চক্ষু-_-২ ইঞ্চি (৫০৮ সে. মি.) বাছ-_২ই ইঞ্চি (৬৩৩ সে, মি) 

হাতের আঙুল ১১২ ইঞ্চি (২৫৩৭৫ সে. মি.) 

মস্তক--২২ ইঞ্চি (৬৩৩ সে, মি.) 

বক্ষঃস্থল-_৪--৬ ইঞ্চি (১০১--১৫'২৪ পে. মি.) 

নানাভাবে গুটান ব্যাণ্ডেজ বাধ! যায়, যেমন ৃ 

(১) সবল পাক (99181); (২) উল্টা পাক (7০5:96 )$ 
(৩) বৃত্তাকার (0000018: )) (৪) বাংল! চার অক্ষরের স্তর ( €16৩:৬ ০৫ 
18176) ও (৫) ম্পাইকা (90158 )। 

01১৭ 


২৫৩ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুঞ্রবা 
(১) সরল পাক (51:51 ) ৫ প্রত্যেকটি পাক এমনভাবে দিবে যাহাতে 





সরল পাঁক 
প্রত্যেকটি উপরের পাক নীচের পাকের উ অংশ আবৃত করে সাধারণতঃ 
আঙুল, কঞ্জি ও বাহুতে ব্যবহার করা হয়| 
(২) উপ্টা পাঁক (২০%৩7৪৪ ) £ পাঁকগুলি সরল পাঁকের অন্থরূপ -তবে 
প্রত্যেকটি পাক উন্টাইয়া! দেওয়া হয়। যে অঙ্গে ব্যাণ্ডেজ প্রয়োগ করা হইবে 





উল্টা পাক 


তাহা সর্বত্র সমান স্থুল হইলে নরল পাক দেওয়! হয় পরস্ত অঙ্গের অসম স্থুলতার 
জন্য উন্টা পাক উপযোগী । 

(৩) বৃত্তীকার (0005018:) £ এমনভাবে ছুই তিনটি পাক দিতে 
হইবে যাহাতে একটি পাক অপরটিকে সম্পূর্ণ আবৃত করে। সাধারণতঃ কজি 
অথবা গুলফের ( ৪11৩ ) ড্রেসিং-স্থির রাখিতে হইলে এইরূপ বৃত্তাকার গুটান 
ব্যাণ্ডেজ প্রয়োগ করা হয়। 


ব্াাণ্ডেজ ২৫৭ 


(৪) বাংলা চার অক্ষরের ভ্যায় ( 1631৩ ০৫ 6) 8 আড়ভাবে 
উপর হইতে নীচের দিকে এবং নীচ হইতে উপরের দিকে পাক দিতে হইবে । 





চার আক্কৃতি ব্যাণ্েজ 
একটি পাক আরেকটি পাঁককে এমনভাবে ছেদন করিবে যাহাতে বাংব! চার 
অক্ষরের মত দেখায়। জানু, কনুই, গুল্ফ ইত্যাদি সদ্ধিতে ইহা প্রয়োগ 
করা হয়। 
(৫) স্পাইক। (907০৫ ): চার অক্ষরের অন্তরূপ। সাধারণতঃ কীধ, 





স্পাইকা ব্য।ণ্ডেজ 

নিত্ব, বৃদ্ধানুষ্ঠ প্রভৃতি যেসব সদ্ধিস্থল দেহের সঙ্গে সমকোণ ভাবে বহিয়াছে 
সেইপব স্থানে প্রয়োগ করা হয়। 

ভ্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ (10151069181 ৪0885) £ ইহা সচরাচর কোন 
অঙ্গকে ঝুলাইয়া রাঁখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এক টুকরা চৌকা| কাপড় লইয়া 
আড়কোণে কাটিয়া লইলে দুইটি ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ প্রস্তত হইবে। ইহা মন্তক, 
বাহু, উকসন্ধি এবং অন্ান্ত স্থানে প্রাথমিক প্রতিবিধানের জন্য ব্যবহৃত হয়। 
বাহ ঝুলাইয়া রাখিতে হইলে একটি ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ লইয়া উহার একটি প্রান্ত 
স্কন্ধের উপর রাখ এবং গ্রীবা বেষ্টন করিয়া আহত স্বন্ধের উপর আন এবং 


২৫৮ গৃহ-পর্িচালনা ও গৃহ-শুশ্রবা 
বুকের সামনের দিকে অন্ত প্রান্তটি ঝুলাইয়া দাও। এইবার দ্বিতীয় প্রাস্তটি 
শীর্ঘ 





সরু ব্যাণেত্‌ 
ত্িকো'প ব্যাণ্ডেজ 


আনিয়া! গ্রথম প্রান্তের সঙ্গে বাঁধিয়া দাও । ব্যাগ্ডেজের শীর্ষটি কনুই পর্যস্ত ভাজ 
করিয়া আনিয়। সেফটিপিন দিয়! আটকাইয়! দিবে । 

ভ্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ একদিকে যেমন ন্গিং হিসাবে ব্যবহৃত হয় অন্কদিকে 
তেমনি মস্তিষ্ক, হাত, কনুই, জান, উরু এবং পায়ের আঘাত রক্ষা করিবার জন্য 
ব্যাণ্ডেজ হিসাবেও ব্যবহৃত হইয়! থাকে । 

3, গৃহে বিষান্ত ওষধ সংরক্ষণ (560188৩ ০৫ 79150919099 
00601011199 ৪.0 10010 ) 

বিষাক্ত উধধার্দি নিয়্লিখিত উপাঁয়ে নংরক্ষণ করিবে £ 

(১) রোগীর সমস্ত উধধ একটি আলমাদ্দিতে রাখিবে। বিষাক্ত ওুধধপুলি 


ব্যাণ্ডেজ ২৫৯ 


একটি স্বতন্ত্র আলমারিতে তালাচাঁবি দিয়া বাখিবে। আলমারির স্থবিধ! না 
থাকিলে রোগী এবং শিশুদের নাগালের বাহিরে কোথাও রাখা কর্তব্য । 

(২) খাইবার ওঁধধ এবং বিষাক্ত ওধধের জন্য সর্বদা পৃথক আরুতির 
বোতল বাবার করিবে। তাছাড়া খাইবার উধধগুপি সাদা রঙের এবং 
মা'লিশের বিষাক্ত বধের শিশিগুলি রঙীন হওয়া বাঞ্চনীয় | ূ 

(৩) বিষাক্ত উধধের গায়ে একটি লেবেল লাগাইয়। “বিষ” (০1507) কথাটি 
বড় করিয়া লিখিয়! বাখিবে এবং উহার নীচে রে৷গীর নাম, মাত্রা এবং কতবার 
প্রয়োগ করিতে হইবে লিখিয়া রাখিবে। 

(৪) অনেক সময় খাইবার ধধের গায়েও “বিষাক্ত” কথাটি লেখ! থাকে । 
উহার অর্থ এই যে রোগী ব্যতীত অন্ত কোন ব্যক্তি হঠাৎ অন্স্থ হইলে 
চিকিৎসকের নির্দেশ ব্যতীত উহা! প্রয়োগ করিবে না। তাছাড়। অতিরিক্ত 
মাত্রায় সেবন করিলে রোগীর পক্ষেও বিষের মত কাজ করিবে। এই জাতীয় 
বিষাক্ত বধের গায়েও লেবেল লাগাইয়া রোগীবু নাম, মাত্রা এবং কতবার 
প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা লিখিয়া রাখিবে । 


4. গৃহে প্রাথমিক প্র তবিধানের আবশ্যক সরঞ্জাম (1191719101778 
৪7856 4১10 030%) 

গৃহে যে কোন সময় ছুর্ঘটনা ঘটিতে পারে এবং যে কোন ব্যক্তি অসুস্থ হইয়া 
পড়িতে পারে। চিকিৎসক না আসা! পর্যন্ত রোগীর আরোগ্যলাভের পথ 
প্রশস্ত কর! এবং তাহার অবস্থা যাহীতে আরও খারাপ না হইয়া পড়ে এইজন্য 
প্রতিরোধমূ্গক ব্যবস্থা অবলম্বন করাঁর জন্য প্রত্যেক গৃহস্থকেই প্রাথমিক 
প্রতিবিধানের কিছু কিছু সরঞ্জাম রাখিতে হয়। সরঞ্।মের তালিকা খুশিমত 
দীর্ঘ করা যাঁয়, তবে নিয়লিখিত বস্তগুলি অপরিহার্ধ :_টিংচার আয়োডিন, 
টিংচার বেঞ্জিন, ডেটল, মার্কুরি ক্রোম, জেনশ্য(ন ভায়োলেট, বরিক তুলা, 
উুঁষধের প্লাস, কাচি-_তীক্ষ ও ভে(তা, সেফটিপিন, স্য(লভোলেটাইল বা ম্মেলিং 
সম্ট, এযাসপিবিন ট্যাবলেট, ব্নল, এক ইঞ্চি গুটাঁন ব্যাণ্ডেজ, তিন ইঞ্চি 
গুটান ব্যাণ্েজ, গজ ও কয়েক প্রকার ড্রেসিং, গরম ও বরফ জলের ব্যাগ, তুল! 
জড়াইবার কয়েকটি কাঠি । 


অনুশীলনী 


প্রথম অধ্যায় 
১। পারিবারিক জীবনে গৃহের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। গৃহ আমাদের 
জীবনের কোন কোন মূল্যবোধগুলি তৃপ্ত করে ? 


২। বিভিন্ন সামাজিক ও আর্থিক অবস্থীর লোকেদের বাসস্থানের 
পরিকল্পন! কিরূপ হওয়া উচিত? 

৩। পরিবারের কি কি মূল দাবীগুলি গৃহের মিটান উচিত? শিশু এবং 
বয়স্কদের জন্য গৃহে কি সংস্থান রাখা উচিত? ( 9. 1962 ) 

৪। বাসস্থান পরিকল্পনার মূলনীতিগুলি বর্ণনা কর। 

&। কত রকম উদ্দেশ্টে একটি শয়ন কক্ষ ব্যবহার করা যায়? জীবনে 
শয়ন কক্ষের গুরুত্ব আলোচনা কর। 

৬। কত রকম উদ্দেস্টে একটি বৈঠকখান! ব্যবহার করা যাঁয় আলোচন! 

| 

৭। পারিবারিক জীবনে শিশু কক্ষে গুরুত্ব আলোচন1 কর এবং একটি 
শিশুকক্ষের প্রয়োজনীয় আসবাঁবের একটি তালিক! গ্রস্ত কর। 

৮। শিশুকক্ষে কি কি ধরনের খেলনা ও অন্যান্য সরপাম রাখা উচিত। 
এইসব খেলনাগুলি কি শিশু জীবনের পক্ষে অপরিহার্ধ বলিয়া মনে হয়? 
উপযুক্ত কারণ দেখাও । 

৯। কারুশিল্পের মূলনীতিগুলি বর্ণনা. কর। গৃহসজ্জার নিজস্ব নীতিগুলি 
বর্ণনা কর। এই সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখ। 

১০। গৃহপ্রসাধনে বর্ণের গুরুত্ব কতখানি? বর্ণচক্রত কাহাকে বলে? 
একটি বর্ণচক্র আকিয়! দেখাও । 

১১। মনের উপর বর্ণের কিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে? মিত্র ও বিবাদী বর্ণ, 
উষ্ণ ও শীতল বর্ণের পার্থক্য দেখা ও। 

১২। আলপন। সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ। 

১৩। দক্ষিণ ভারতীয়দের জীবনে আলপনার গুরুত্ব আলোচনা কর। 
একটি দক্ষিণ ভারতীয় আলপনা আকিয়। দেখাও। গুজরাতে আলপনাকে 
কি বলে? 

১৪। পুষ্পবিষ্তাসের সাধারণ নিয়মগুলি বর্ণ] কর। খাবার ঘরে কিভাবে 
পুষ্পবিস্তা করিবে? ক্লাপানী পুষ্পবিস্তাসের মৃদ্ন নীতিগুলি আলোচনা কর। 


ক্ষজন্ল। ' 


স্িতীয় অধ্যায় 
১। বাহিরে কর্মরতা একজন গৃহিনীর একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত কর। 
২। গৃহপরিকল্পনায় সময় পরিকল্পনার গুরুত্ব নির্দেশ কর। সমক্ন 
পরিকল্পনার সময় কোন কোন বিষয়ে খেয়াল রাঁখিবে ? 
৩। গৃহের সাধারণ কয়েকটি অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গের নাম কর। এসব 
কীটপতঙ্কের হাত ইইতে কিভাবে রেহাই পাইতে পার? কয়েকটি পতঙ্গ- 


নাশকের নাম কর। ( হর, 5. 1963) 
৪। গৃহে ইছুর ও মাছি কেন বিনষ্ট করিবে এবং কিভাবে উহাদের বিনষ্ট 
করিবে? (ন্‌, 5. 1961) 


৫ টিকা লিখ; (ক) আসবাব পর্িরিফরণ (খ) গৃহের অনিষ্টকাৰী 
কীটপতঙ্গ (নল. 5. 1964 )। 

৬। তুমি একটি হোটেলের স্থপার নিযুক্ত হইয়াছ। ডিশ ধোওয়ার পদ্ধতি 
সম্বন্ধে তোমাকে ভৃত্যদের নির্দেশ দিতে হইবে। অল্প ব্যয়ে এবং স্বাস্থাসম্মত 
উপায়ে ধুইবার কি নির্দেশ দিবে? এক প্রস্থ ভিশ্র মধ্যে নিয়লিখিত জিনিষ- 
গুলি রহিয়াছে £ 

(ক) কাচের গামলা; (খ) চাঁরিধার নকশা কাটা ডিশ; (গ) 
রূপার কাঁটাঁচামচা; (ঘ) হাঁড়ের হাতলওয়ালা ছুরি; (উ) সোনার কাজ 
কর] চীনামাঁটির বাসন; (চ) পিতল ও তামার তৈলাক্ত বাসন; (ছ) 
আ্যালুমিনিয়ামের বাসন ও ট্রে। বা॥ন ধোওয়ার জন্য ৫০১ বার সাবান, তেতুল, 
সোভা, রিঠ1 ও ছাই দেওয়! হইয়াছে । 

তৃতীয় অধ্যায় 


১। জীবনে পোশাক পরিচ্ছেদের গুরুত্ব কি? পোশাকের ক্রটি বলিতে 
কি বুঝায়? একটি কিশোরী কন্তার বিবাহ বাঁড়িতে যাইবার উপযুক্ত পোশাক 
কি? 

২। পোশাকের উপাদান নিবাচনের সময় কোন কোন বিষয়ে গুরুত্ব 
দিবে? 

৩। জীর্ণবন্ত্র সংস্কার করিয়া কিভাবে কাজের উপযোগী করিয়া তোলা 
যায়। বিপু ও তালি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচন! কর। 


চতুর্থ অধ্যায় 


১। তন্তকাহাকে বলে? কিরূপ তন্ক ছার! বন্ধ প্রস্তুত কর! সম্ভব বলিয়া 
মনে কর? 


২। ও স্তর শ্রেণীবিভাগ করিয়া দেখাঁও। 

৩। রেশম তন্ত কাহাকে বলে? রেশম তন্ধ চিনিবার উপায় কি? 

৪| পশম তন্ত কাহাকে বলে? একটি পশম তন্তর বৈশিষ্্য আলোচনা 
কর। ৰ 
৫ | কৃত্রিম তন্ত কাহাকে বলে? রেয়নকে ঠিক সাংঙ্সেষিক তস্ক বঙ্গ! চলে 
নাকেন? 

৬। বাড়িতে একটি সাদ! সুতির শাঁড়ী কিভাবে ধুইবে? নুতীর কাপড়ে 
মাড়ের প্রয়োজনীয়তা! নির্ণয় কর। 

৭। সাদা রেশমের ব্লাউজ কিভাবে ধুইবে? একটি নাইলনের রঙিন 
শাড়ি ধুইবার প্রণালী বর্ণনা কর। 

পঞ্চম অধ্যায় 

১। চিজ্রের সাহায্যে মানবদেহের পরিপাক ক্রিয়ার বিভিন্ন ক্রিয়া বর্ণন! 
কর। (শু, ৩. 1961) 

২। মাস্ুষের হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন অংশগুলি চিত্রের সাহায্যে দেখাও এবং 
উহাদের মাধ্যমে দেহে কিরূপে রক্ত সঞ্চালন ক্রি সংঘটিত" হইতেছে তাহ 


বর্ণনা কর। » (ন্‌. 9. 1966) 
৩। হ্বংপিণ্ডের বিতিন্ন কক্ষের মাধ্যমে মানবদেহে বক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া! 
চিত্রের সাহাধ্যে বুঝাইয়া দাও। (মল. 5. 1963) 
৪। জনাকীর্ণ স্থানের বাষু ও বদ্ধ বাঁযুর পার্থক্য কি? তোমার জানা 
কয়েকটি বায়ুবাহিত ব্যাধির নাম কর। ( ., 5. 1961) 
৫। অতিরিক্ত ভিড়ের বিপদ এবং যাত্রিপরিবাহী যানবাহীনের মধ্যে 
বাচার কুফল কি? ( চু, 5. 1963 ) 


৬। স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশুদ্ধ বাযুর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। 
৭। বাষুর উপাদানসমূহ বর্ণনা কর। প্রাকৃতিক উপায়ে বায়ু বিশোধন 


পদ্ধতির উল্লেখ কর । (লু. 5. [964 ) 
৮। বাযু সঞ্চালন কাহাকে বলে? নৈসগিক উপায়ে বাসু-বিশোধনের 
পঞ্ছতি বর্ণনা কর। ( ল, 5. 1966) 
৯। স্বাস্থ্যের জন্য জলের প্রয্নৌজনীয়তা কি? বিশুদ্ধ পানীয় জলের 
গুণসমূহ বর্ণনা কর। দুষিত জল পানের কুফল কি? (ঢল, 5, 1965) 


১০। বিশুদ্ধ জল কাহাকে বলে? পানের জন্য তুমি কিভাবে বিশুদ্ধ জল 
মংগ্রহ করিবে? বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য তুমি 
গৃছে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে? (নু, 5. 1961) 


গৃহ-পরিচালন! ও গৃহশুশ্রাষা 


[7160706 11910560016 8 & 17010)6 [3078108 
৬ দ্বিতীন্্র পত্র 


প্রথঙ্ম অধ্যাক্স 


&. সার্থক গৃহ-পরিচালন। 


(5069901%5 11210891061 01 ৪ 170196 ) 


1. গৃহ পরিচালনায় পরিকল্পনা, সহযোগিতা, নির্দে্শন। এবং অমীক্ষার 
ভূমিক। 
( 2016 ০0৫ 019000106, ০০-0061:801012) £31081)০6 00. ০৪1121191) 
ঠা) 0136 1610 0£ 10706 10218867017 ) 
গৃহ পরিচালনার প্রয়োজনীয়ত। : গৃহের কর্তব্যকর্ম যাযথরপে অনুষ্ঠিত হইবার 
জন্য গৃহ পরিচালনার দরকার" গৃহে অনুষ্ঠিত যে সকল কাজে পরিচালনার গুরুত্ব অনুভব 
কর! যায় তাহ! এই-.. 
(১) সময় ও শক্তির সুষ্ঠ ব্যবহারের দ্বারা গৃহের সমস্ত কাজ জম্পন্ন করা এবং 
জীবনের দাবী মিটান। 
(২) পারিধারিক অর্থের সুষ্ঠ প্রয়োগের দ্বারা সকলের মক্তলবিধাঁন কৰা! ; 
(৩) উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা) 
(৪) প্রয়োজশীয় আসবাব ও সরঞ্জাম ক্রয় কর! 
(৫) প্রত্যেকের জন্য পুষ্টিকর খাস্য ও পোশাকের ব্যবস্থা কর! ; 
(৬) গৃহের প্রত্যেকের স্বাস্থ্রক্ষা করা) 
(৭) প্রত্যেকের শিক্ষ। ও মানসিক উৎকর্ষলাভের ব্যবস্থা কর! 
(৮) সামাজিক জীবনে অংশ গ্রহণ করা; 
(৯) পরিবারের সকলের মধ্যে সন্তাব ও সহযোগিতা রক্ষা করা; 
(১০) অর্বোপরি একটি জীবনার্শনে পরিবারের সকলকে উদ্বুদ্ধ করিয়া! তোলা । 
গৃহ পরিচালনা কাহাকে বলে? গৃহ পরিচালনাকে পারিবারিক জীবনের 
প্রশাসন ব্যবস্থা বল! হয়। পরিচালকের শক্তি ও দক্ষতার জোরে এই প্রশাসন চলে। 
পারিবারিক সম্পদকে কাজে লাগাইয়া কতকগুলি ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছান এবং গৃহের 
সকলেরু দৈহিক ও মানসিক তৃষ্তিবিধান করাই গৃহ পরিচালনার উদ্দেশ্য । 
গৃহ পরিচালন! ও গৃহ পরিকল্পনা ( 00056 [08178867670 27 
0121017105 ) 5 কোন একটি ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছাইবার ন্য মান্য মনে মনে কিংবা 
কাগজে-কলমে যে ছক আঁকে তাহাকেই পরিকল্পনা বলে। সার্থক গৃহ পরিচালনার 
জন্ত পরিকল্পনার গয়োজন দেখা দেয়। কারণ গ্রতিটি পরিবারের উদ্দেস্ঠ হইল কোন 
বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছান যেমন সকলের জন্য দৈহিক ্বাচ্ছন্দ্যবিধান, প্রাক্ষোভিক তৃপ্তিলাভ, 
সামাজিক প্রতিটা! ইত্যাদি। এইসব ঈপ্মিত বন্তলাভের পথ যত সহজ হয় পরিকল্নন| 


২  গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ! 


গ্রহণ করাও ততই সহজসাধ্য হয়, পরস্ত পথটি যদি দুরূহ হয় তবে পরিকল্পন] করাও ততই 
কঠিন হুয়া! পড়ে, কারণ পথে যেসব বাধ! অতিক্রম করিতে হয় পরিকল্পনাকারীকে 
মেইসব বাধার কথাও চিন্তা করিতে হয়। 

পরিকল্পনা গ্রহণের সময় ঈপ্লিত বস্তগুলির মূল্য বিচার করিয়! দেখিতে হয়। কোন্‌ 
বস্তটি পরিবারের অধিক কামা, কোন্টি পাওয়ার মত উপযুক্ত সম্পদ (16500:06$ ) 
মজুত আছে ইত্যাদি ভাবিয়। দেখিতে হয়। পরিকল্পনার চূড়াস্ত পর্যায়ে আসে সিদ্ধান্ত ' 
গ্রহণ। এই সিদ্ধান্তগ্রহণের পরই কাজ শুরু হয়। এ যেন কর্মের দ্বার খুলিয়া দেয়। 

গৃহ পরিকল্পনার সঙ্গে তিনটি প্রশ্জ জড়িত রহিয়াছে, যেমন 

(১) গৃহ পরিকল্পনাকে কিভাবে কার্ষকরী করিব? অর্থাৎ পরিকল্পন! রূপায়ণের 
পদ্ধতি ব কৌশল (1090,00 ) কি হইবে? 

(২) কি উদ্দেস্টে পরিকল্পনা করিব ? অর্থাৎ পরিকল্পনার লক্ষ্য (£০৪15 ) কি? 

(৩) পরিকল্পনা কতখানি সফল হইল? অর্থাৎ পরিকল্পন! রূপায়ণের পরে একটি 
জন্ীক্ষা! ( €5৪1090101) ) করিয়!। দেখিতে হইবে । 

(১) পরিকল্পনা বূপায়ণের পদ্ধতি (14160) 0£ 015100710£ ) 5 গৃহ- 
পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা! হইল ঘরোয়া! সম্পদকে কাজে লাগান। এই 
সম্পদকে মানবিক (1)01202015500063 ) ও অ-মানবিক (10017-1)1077917 
10501:065 ) এই দুই ভাঁগে ভাগ করা যায়। 


সম্পদ 
| 


সপ পরশ ৯ জি পা পপ পপি শাল শিস শিশনি এ ০ আআ রাজ 


| ৮ হী 
রে ৪৮5 
সামথ্য দৃষ্টিভঙ্গী রন জি রা র্‌ গজ সামাজিক 
ও যন্ত্রপাতি হযোগ- 
দক্ষতা ইত্যাদি স্থবিধা 
মানবিক সম্পদের মধ্যে পড়ে পরিবারের প্রত্যেকটি লোকের কাজ করার সামর্থ্য ও 
রক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গী, জ্ঞান ও শক্তি। অ-মানবিক সম্পদের মধ্যে পড়ে সময়, অর্থ, মালপত্র 
ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি এবং সামাজিক হুযোগ-ন্বিধাসমূহ অর্থাৎ পরিবহণের স্থবিধা। 
রাস্তাঘাট, পার্ক, লাইব্রেরী প্রভৃতি । এই সমস্ত সম্পদ কাজে লাগাইয়। গৃহপরিচালনাকে 
সার্থক করিয়! তুলিতে হয়। 
সহযোগিতা (0০০22:86107) ) গৃহপরিকল্পনাকে কর্মে রূপায়িত করিতে 
হইলে পরিবারের লোকেদের সহযোগিতা দরকার । পরিবার হুইল একটি যৌথজীবন। 
সকল ব্যক্তির সহযোগিতার উপর এই যৌথজীবনের সাফল্য নির্ভর করে। সহযোগিতা 


সার্থক গৃহ-পরিচালন৷ ৩ 


একদিকে চায় নেতৃত্ব, অন্তদিকে চায় পারিবারিক কাঁজগুলি সমাধা! করার জন্য যৌথ উদ্যম । 
সকলের সহযোগিতা৷ লাভ করিতে হইলে সকলের সঙ্গে আলোচন! করিয়া একজন গৃহ- 
পরিকল্পনার দায়িত্ব লইবে কিন্ত অপরের উপর তাহার নিজের ইচ্ছ! চাপাইয়া দিবে না। 
এইরূপ পারিবারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যখন কাজের পরিকল্পন! স্থির হয় তখন ফোন 
আকশ্মিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে, কোন অতিথি-অভ্যাগত আসিলে কিংবা হঠাৎ কোন 
ব্যক্তি অহুস্থ হইয়! পড়িলে প্রয়োজনমত এ পরিকল্পনা বর্দলান যাঁয় এবং স্বেচ্ছায় কেহ, না 
কেহ কাজের দায়িত্ব লইতে আগাইয়া আমে । সহযোগিতার অর্থ হইল চিন্তায় ও কর্মে 
নমনীয়তা এবং ব্যক্তির ইচ্ছা! নয়, পরিবারের মঙ্গলবিধানই গৃহ পরিচালনার লক্ষ্য হইয়া 
দাড়াইবে। 

সহযোগিতালাভের আরেকটি উপায় হইল সমন্বয়সাধন ।০90:01)20107) | যেকোন 
পারিবারিক প্রচেষ্টাকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে পরম্পরের কাজের মধ্যে সমহ্বয়সাধন 
কর! দরকার । যাহারা কার্জে অংশ গ্রহণ করিবে তাহার! গোটা পরিস্থিতি সন্ধে সচেতন 
হইয়। উঠিবে এবং কাজটি সর্বাঙ্গনুন্দর করার জন্য সহযোগিতার প্রয়োজন অন্কভব করিবে । 
উপম৷ হিসাবে স্থুস্থ দেহের উল্লেখ কর! যায়। দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গের সুষম ক্রিয়ার 
উপর যেমনস্বাস্থ্য নির্ভর করে তেমনি গৃহের প্রত্যেকটি বাক্তির হ্কেচ্ছাকৃত সহযোগিতার 
উপর সার্থক পরিচালন নির্ভর করে। 


গৃহ পরিচালনার উদ্দেশ্য । £০৫15) কি? 


প্রত্যেক পরিবারেরই কতকগুলি ঈপ্সিত বন্ধ থাকে । এসব বস্ত গ্রাপ্তিকেই জীবনের 
লক্ষ্য বলা যায়। গৃহ পরিচালনার উদ্দেশ্ট হইল এইসব ঈ্গিত বস্ত লাভ কর! । 

সমস্ত পরিবারের ঈপ্মিত বস্তৃগ্ুলি মোটামুটি এক ধরনের, যেমন__ 

(১) প্রেষ £ জীবনে প্রেমের প্রতি অর্থাৎ পারম্পরিক ভালবাসার সঞ্চার । দাম্পত্য 
প্রেম, বাৎসল্য, ভ্রাতাভগিনীর পরস্পরের অনুরাগ সবই ইহার অন্তর্গত। 

(২) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য : পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্ালাভ। 

(৩) স্বাচ্ছন্দ্য ; জীবনকে সুন্দর ও বাঁচার অন্কুল করিয়া তোল!। 

(৪) উচ্চাকাজ্ষা : অর্থাৎ নানাঁদিকে সাফল্য ও জীবনে প্রতিষ্ঠা ৷ 

(৫) জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা সক্য় । 

(৬) কর্মে দক্ষতা অর্জন। 

(৭) গঠনমূলক ও শিল্পকাজে আগ্রহ স্থাষ্ট। 

(৮) সোন্দর্যগ্রীতি এবং জীবনে তাহার প্রয়োগ | 

(৯) ধর্মের অনুশীলন অর্থাৎ সত্য এবং ন্াগ্ধের প্রতি অনুরাগ এবং সমগ্র জীবনকে 
'ঈত্য ও স্তায়ের উপর প্রতিষ্ঠা করা । 


৪ গৃহ-পরিচালন! ও গৃহশ্ুশ্রযা 


নির্দেশন! (081021)০6) ; উল্লিখিত ঈদ্গিত বন্তগুলি লাভের জন্য উপযুক্ত নির্দেশনা! 
দরকার । সাধারণতঃ বয়স্ক ব্যক্তিরাই এই ব্যাপারে নির্দেশ দিয়া থাকেন এবং ছোটদের 
জীবন এ নির্দেশ অনুসারে গড়িয়া ওঠে । দৈনন্দিন কাজগুলি যাহাতে স্থচারুরূপে সম্পন্ন 
হয় প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের কাজের সমন্বয় সাধিত হয় তাহার।জন্যও গৃহ পগিচালিকাকে 
উপযুক্ত নির্দেশ দিতে হয়। | 

জমীক্ষা। (7৮৪10801010): পরিকল্পনা রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে আবার 
গৃহ পরিচালিকাকে সমীক্ষা করিয়া দেখিতে হয় কাজে কতখানি সাফল্য ঘটিল। এই 
সমীক্ষা দুই রকমের-_ প্রথমতঃ প্রতিদিনের কাজের একটি সমীক্ষা । সারাদিনে যতখানি 
বাজ করিব ভাবিয়াছি তাহ! করা গেল কিনা । গৃহের প্রতোক ব্যক্ধি এইভাবে নিজ 
নিজ কাজের একটি সমীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে । এইরূপ আত্মসমীক্ষা (561£ 
2%৪108000 ) ছোটদের পক্ষে অত্যন্ত কার্ধকর। জীবনের উপ্সিত বন্তগুলি লাভের 
ব্যাপারেও একট! সমীক্ষা হওয়া দরকার । এইরূপ সমীক্ষার গৃহ পরিচালিক 
বুঝিতে পারেন তাহার সমগ্র জীবনব্যাপী কাজে কতখানি সাফল্যলাত হইয়াছে, 
যেমন__ 

(১) স্বাস্থাসংক্রাস্ত সমীক্ষা হইতে পারে। গৃহের প্রত্যেক লোকের স্বাস্থ্য কেমন 
যাইতেছে। 

(২) প্রত্যেকটি লোকের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের 
একটি অমীক্ষা করা যায় । 

(৩) পারিবারিক সম্পর্কের একটি সমীক্ষা চলিতে পারে। সকলের সঙ্গে সকলের 
সন্ভাব আছে কি? 

(৪) প্রতি গৃহে অর্থসংক্রান্ত একটি সমীক্ষ! হওয়! দরকার । গৃহে উপযুক্ত অর্থাগম 
হইতেছে কিন! এবং প্রত্যেকটি লোকের প্রয়োর্জন মিটিতেছে কিনা; প্রত্যেককে শিক্ষা 
এবং আমোদ-প্রমোদেরই বা! কতখানি স্থযোগ দেওয়া সম্ভব হইতেছে। 

(৫) উপরোক্ত লক্ষ্যে পো ছাইবার জন্য পারিবারিক সম্পদকে কতখানি কাজে লাগান 
হইতেছে উহাঁও সমীক্ষার একটি বিষয়বস্তু হইবে । 

উপসংহারে বলা যায় গৃহ পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিকল্পনার পদ্ধতি, উদ্দেশ্ঠ ( বা! লক্ষ্য ) 
এবং উদ্দেশ্তের সাফল্য সম্বন্ধে সমীক্ষা গ্রহণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 


2. গৃহ পরিচালনায় মানুষের ভূমিকা 
( 200091) 0850015 1 1901) 2091988০100 ) 


গৃহ পরিচালনার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উপকরণ হইল মানুয। সাধারণতঃ স্বামী-ত্রী ও 
সন্তানদের লইয়া একেকটি পরিবার গঠিত হয়। তবে কোন কোন পরিবারে ছুই একজন 


সাথক গৃহ-পারচালন। ," 
কিংবা ততোধিক অন্তান্ত 'আত্ীয়ম্বজনও থাকে । অর্থ উপার্জনের প্রধান দাদ্িত্ব থাকে 


বড়-হইলে 'আবার 


গৃহিণী। সন্তানর! 


বং গৃহ পরিচালনার ভার নেন স্বয়ং 


গৃহকর্তার এ 
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গৃহকর্মে বাপ-মাকে সাহায্য করে। তবে প্রত্যেক গৃহে গৃহরচনায় মুখ্য ভূমিক! গ্রহণ 


করেন গৃহিণী । 


৬ গুহ-পরিচালন! ও গুহস্তশযা 


বর্টেল ও গ্রস* গৃহিণীর ছয়টি ভূমিকার উল্লেখ করিয়াছেন £ 

(১) গৃহপরিচালিক! (187385) : গৃহ পরিচালিকারূপে তাহার কাজ হইল 

(ক) পরিবারের একটি স্থম্পষ্ট জীবন-দর্শন গড়িয়৷ তোলা । 

(খ) সকলের মধ্যে সম্ভাব রক্ষা কর! । 

(গ) অর্থ, সময় ও শক্তির ব্যবহারের পরিকল্পনা করা । 

(ঘ) পরিবারের সকলের জন্ত পুষ্টিকর খা্ঠ, বন্থু ও বাসস্থানের পরিকল্পন! করা । 

(উ) প্রত্যেকের শিক্ষ। ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। 

এক কথায় গৃহ প্রশাসনের দায়িত্ব থাকে গৃহপরিচালিকার উপর । 

(২) গৃহিণী (৬/16৪) :" গৃভিণীর দায়িত্ব হইল গুচের প্রশাসন ব্যবস্থাকে বাস্তবে 
রূপদান করা । 

(৩) পরিবারের একজন জভ্যা (551001]5 10710)961 ) 2 অর্থাৎ আর পাঁচ- 
জনের মতই তিনিও একজন । 

(৪) জননী (1106,51) : সন্থাণদের প্রতি তাহার কতগুলি বিশেষ কর্তব্য থাকে । 

(৫) জায়! (৬1০) : ,স্বামীর প্রতি তাহার বিশেষ কর্তব্য থাকে। 

(৬) মানুষ হিসাবে (170151491) £ অর্থাৎ পরিবারের বাইরেও তাহার একটি 
নিজন্ব সত। এবং বিশিষ্ট ভূমিকা রহিয়াছে এবং প্রত্যেক গৃহিণীই পারিবারিক দায়িত্ব 
পালনের পরে নিজের ব্যক্তিগত শখ, পড়াশুনা এবং চিত্তবিনোদনের জন্য কিছুটা সময় 
নিঞ্জের হাতে রাখিবেন। 

শুধু গৃহিণী নয় গৃহের প্রতিটি মান্থুষ তাহার নৈপুণ্য, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী, বিভিন্ন 
বিষয়ের জ্ঞ।ন এবং শক্তি লইয়। গৃহ পরিচালনায় একটি বিশিষ্ট ভূমিকা! গ্রহণ করে। 
তবে গৃহিণীর দাধ্রিত্ব হইল এই মন্ুষ্যসম্পদকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করিয়া গাহ্স্থ্- 
জীবনকে হুন্দর ও সার্থক করিয়। তোলা । নীচে এই মনুষ্যসম্পদ ও তাহার গ্ররুত্ব 
সম্বদ্ধে আলোচনা কর! হইল £ 

(ক) দক্ষত। ( /০11165 8700 915111) 8 একটি গৃহে নানা! রকমের কর্ম অন্ষ্ঠিত 
হইয়া থাকে যেমন থাগ্ প্রস্তুতি, শিশ্তপালন, গৃহের লোকেদের স্বাস্থ্যরক্ষা। করা, পোশাক 
প্রস্তুতি ইত্যাদি । এইসব নাণাবিধ কাজে দক্ষতা অর্জনের উপরেই গৃহ-রচনার উৎকর্ষ 
নির্ভর করে। সম-আধিক শ্রেণীর পরিবারগ্ুলির 'জীবনযাজ্ায় যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার কারণ তাহাদের কর্মে দক্ষতার তারতম্য । 

(খ) দৃষ্টিভঙ্গী (£0005065) £ মান্ুষমাত্রই যখন কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় 
তখন তাহার মনে একটা অন্নকূল কিংবা প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া হৃষ্টি হয়। এইভাবে 
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নান। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়! এবং ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া তাহার দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়৷ ওঠে ; 
তারপর উহা৷ তাহার জীবন তথ! সমগ্র পারিবারিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করে। 

থমসনের মতে ব্যক্তির বংশধারা, অভিজ্ঞতা এবং সাময়িক উদ্দেশ্ট মিলিয়৷ তাহার 
দৃষ্টিতন্গী রচনা করে। 

থাস্টেঁন ও চেভ (11001500106 ৪130 082৮০) যে কোন ব্যাপারে ব্যক্তির ঝৌক 
ও অনুভূতি, সংস্কার ও বাতিক, আগেকার গড়া ধারণা, চিন্তা, ভয়, শাসানি এবং 
দৃঢবিশ্বাসের জমস্টকে দৃষ্টভঙ্গী আখ্যা দিয়াছেন। ৃ 
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মানুষমাত্রই জীবন সন্বন্ধে নিজ নিজ ধারণ। পোষণ করে। তাহাদের মধ্যে কেহ সুখী, 
কেহ ব৷ ছুঃখী, কেহ জীবনে অত্যন্ত আসক্ত, আবার কেহ বা উদ্বাসীন। কাহারে 
'জীবনে স্থির লক্ষ্য থাকে এবং তাহার নিকট জীবনযাপনের উদ্দেস্টই হইল এ আদর্শকে 
বাস্তবে রূপ দেওয়া, আবরার কেহব| উদ্দেশ্যহীনভাবে জীবনযাত্। নির্বাহ করে, কেহ 
আ'বার এই দুইটি চরম অবস্থার একটি মাঝামাঝি পথ গ্রহণ করে। মোটের উপর 
প্রতিটি মানুষেরই বয়স থাঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবন সন্ধে একটি দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া! ওঠে 
এবং দৃষ্টিভঙ্গীই তাহার জীবনকে পরিচালিত করে। 

নববিবাহিত দম্পতি যখন প্রথম সংসাবে পদার্পণ করে তখন দুইটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী 
'লইয়! দুইটি সপ্পর্ণ ভিন্ন পরিবেশ হইতে আসিয়া! তাহারা জীবনসাগরে মিলিত হয়। 
তারপর ক্রমে ক্রমে তাহাদের জীবনযাত্রার একটি নিজন্ব দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া ওঠে । উহার 
উপর নিভর করে তাহাদের দাম্পত্য সখ ও সন্তানদের ভবিষ্যৎ । 

গৃহপরিবেশ বিশেষতঃ বাপ-মায়ের চিন্তাধারা সন্তানগণের দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া তুলিতে 
সাহায্য করে। বাঁপ-মার পারম্পরিক সম্পর্ক, তাহাদের ভালমন্দ, ন্যায়-অন্তায় বিচার, 
হুন্দর-অন্ুন্দরের বোধ, সন্তানদের প্রতি মনোভাব, প্রতিবেশীদের সহিত আচরণ 
ছেলেমেয়েদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রভাবিত করে, তাভাদের সামাজিক জীবনদর্শনকে প্রভাবিত 
করে। অবশ্ঠ গৃহপরিবেশ ব্যতীত চারিপাশের সামাজিক জীবন, সংবাদপত্রের প্রচার, 
সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নানা বিজ্ঞাপন, রেডিও, টেলিভিশন, বিশেষতঃ চলচ্চিত্র 
কিশোর-কিশোরীদের দৃষ্টিতঙ্গী বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। কোন দৃষ্টিভঙ্গী মানুমকে 
কাজে আগাইয়া দেয়, বাস্তবজীবনের মুখোমুখি হইতে সাহায্য করে, আবার কোন 
দৃষ্টিতলী তাহাকে পিছাইয়। আনে, জীবনযুদ্ধে পরাজিত করে। ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী 
গৃহরচনায় একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে কারণ অর্থ সামধ্যের চেয়েও দৃষ্টিভঙ্গীই মানুষের 
জীবনযাত্রার মান স্থির করে। 


৮ গৃহ-পরিচালন! ও গৃহশুয! 

ভান (70501508০) £ মানুষ তাহার জ্ঞানের জন্যই সমস্ত গ্রাণি-জগতের মধ্যে 
সর্বোচ্চ আসন লাভ করিয়াছে। গৃহ পরিচালনার ক্ষেত্রে যে পরিবারের লোকেদের জ্ঞান 
বত বেশী সেই পরিবার তত সুন্দর হইতে পারে। 

বস্তুতঃ গৃহ পরিচালনার কাজে বিচিত্র বিষয়ের জ্ঞান থাক! দরকার। পরিবারের 
নিকটে গৃহ পরিচালিক! একাধারে চিকিৎসক, শুশরষাকারিণী, সুপকার, মনস্তাত্িক, পোশাক 
নির্মাতা, শিক্ষয়িত্রী, অর্থনীতিবিদ্‌ এবং সমাজসেবিক| ; সর্বোপরি তিনি ম্নেহশীল৷ জননী, 
জায়! এবং গৃহের প্রত্যেকটি ব্যক্তির বন্ধু ও সহচরী | 

গৃহিণীর দায়িত্ব গ্রচুর। থাম্য ও পুষ্টি সমন্ধে তাহার বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। 
পুষ্টিকর অথচ রুচিকর খান্চ প্রস্তুত করা, খাগ্ এবং অন্ান্ত ব্যাপারে শিশ্বদের সাভ্যাস 
গঠন করা-_এ সবই নির্ভর করে গৃহিণীর জ্ঞানের উপর। তাছাড়া পোশাক নির্বাচন, 
পোশাক প্রস্তুতি এবং সর্বোপরি উহা সংরক্ষণের কৌশলটি তাহার দখলে থাকা চাই। 
কিন্ত তাহার সবচেয়ে বেশী জ্ঞান থাক! দরকার শিশুপালন সম্বন্ধে। অবহেলিত এবং 
বিশৃঙ্খলভাবে প্রতিপালিত শিশু কখনই স্-নাগরিক হইয়| উঠিতে পারে না। শিশুদের 
দৈহিক প্রয়োজন এবং বস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আন্ম্যঙ্গিক পরিবর্তন জন্বন্ধে গৃহিণীর 
জ্ঞানের উপরই নির্ভর করে কিশোরদের হ্স্থ মানসিক বিকাশ । 

গুহ পরিচালনার জন্য যেসব বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার সেগুলি এই £ (১) থাগ্যবস্ত ও 
পুষ্ট, (২) শিশুপালন, (৩) স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক প্রতিবিধান, (৪) গৃহসজ্জা, (৫) পোশাক 
প্রস্তুতি, (৬) গৃহপরিকল্পন। ।৭) গাহস্থ্য অর্থনীতি ও (৮) সমাজসেবা । তাছাড়া 
মৌলিক বিজ্ঞান ও শিল্পকলার কিছু জাধারণ জ্ঞানও থাকা চাই। এই সকল বিষয়ের 
উপযুক্ত জ্ঞান গৃহিণীকে আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিতে, অপচয় নিবারণে এবং গৃহের 
প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে তৃপ্তি ও আনন্দ দিতে সাহায্য করিয়া থাকে। তবে এইসব 
ব্যবহারিক জ্ঞানই গৃহরচনার পক্ষে যথেষ্ট নয়। জীবনের বৃহতবর লক্ষ্য সম্বদ্ধেও 
পরিবারের ব্যক্তিদের সচেতন থাকিতে হয়। বর্তমানের এই বস্ততান্ত্রিক সভ্যতার 
সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক এঁভিহ্থের সমস্বয়-সাধন করিয়া জীবনকে পূর্ণতা 
দান করিতে পারে ব্যক্তির জ্ঞান ও দুরদৃষটি। 

শক্তি (00685) ১ দৈনন্দিন গৃহকাজে আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 
নানারপ প্রয়াসের দরকার হয় এবং তাহার জন্য তাপ ও শক্তি ব্যয় হয় । 

এইসব প্রয়াসেরই* একটি তালিকা পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল : 


ক (:5060198 ৩, 236810 পাঁচ রকম প্রয়াদের উল্লেখ করিয়াছেন--2187:1 6606, ৪08] 
90035 2085808] 6৫0৫৮, 6025] 81028 এবং 09351 ৪৫০৫ ও 


সার্থক গৃহ-পরিচালনা 


নাগাল পাওয়া, 
যুক্তি, তুলিয়া ধরা, 
পরিকল্পনা, উঠান, 

(১) মনের প্রয়াস | সিদ্ধাস্ত গ্রহণ, (৩) হাতের প্রয়াস বহন বরা, 
নির্দেশ দান, হাঁত প্রসারিত করা, 
ছুভাবনাঃ ধাক্ক৷ মারা, 

কথ! বল! ঠেল। 
চোখ শাড়ানি ইয়া ড়া, : 
স্থিরভাবে তাকাইয়। ঝৌঁকা, 
থাক", ওঠা, 
দেখা, (8) দেহের প্রশ্নান কাত হওয়া, 

(২) চোখের প্রয়াস] খোঁজা, পাশ ফের 
পর্যবেক্ষণ করা, বনা, 
দুরের জিনিস নর্জর করা টি গাড় । 
আলোর সঙ্গে দৃষ্টিকে 

খাপ খাওয়ানো। 
হাটা, 
(৫) পায়ের প্রয়াস | নড়া, 
দাড়াইয়! থাকা। 


কোন কাজে মানুষ কতটা শক্তি ব্যয় করিবে উহ! নির্ভর করে তাহার বংশগতি, দেহের 
অভ্যাস এবং মনের প্রস্তুতির উপরে। উপযুক্ত অত্যাস ও অনুশীলন ছার! মানুষ একদিকে 
যেমন শক্তি ব্যয় করার ক্ষমতা! বাড়াইতে পারে তেমনি স্ুচিস্তিত পরিকল্পনার সাহায্যে 
তাপ-সংরক্ষণেও সমর্থ হইতে পারে। 

পরিবার পরিচালনায় ব্যক্তি তাহার সামরধ্য ও দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গী, জান ও দৈহিক শক্তি 
খাটাইয়া জীবনকে সুস্থ, স্থদর ও আদর্শ করিয়া তুলিতে পাবে । 


ভ্বিভীন্ত্র অধ্যাস্তর 
8. আধর্শ গৃহপরিচালিক! 


(11 10921 1)0116-10091001 ) 


1, গৃহপরিচালিকার গুণ ও ব্যবহার 


(1761 70615019911 2170 05188510901 0266072 ) 


বুদ্ধি, উৎসাহ, মানুষের চরিত্র অনুধাবনের ক্ষমতা, কল্পনা, বিচারশক্তি, অধ্যবসায়, 
থাপ খাওয়াইবার ক্ষমতা এবং আত্মনিয়ন্রণের শক্তি__এইগুলি হইল গৃহপরিচালিকার 
সর্বপ্রধান গুণ। আমাদের দেশে গৃহিণীরাই সাধারণতঃ গৃহপরিচালনা করেন । সুতরাং 
উপরোক্ত গুণগুলি গৃহিণীর গুণ বলিয়৷ ধরা যায়। 

(১) বুদ্ধি: কোন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা, তাহ বিশ্লেষণ করা, অতীতের 
অভিজ্ঞতা ম্মরণ করা৷ এসবই বুদ্ধির কাজের অন্থর্গত। হুল সমহ্যাকে অনুধাবন করা, 
সমস্ত দিক হইতে একটি পরিস্থিতিকে বিচার করা, 'জীবনের অভিজ্ঞতাকে সময়মত কাজে 
লাগান-_এসবই বুদ্ধির উপর নির্ভরণীল। মোটের উপর বাস্তবজীবনে ব্যবহারিক জ্ঞানকে 
বুদ্ধি আখ্য। দেওয়া যায়। পারিবারিক জীবনের সমস্তাগুলির মোকাবিলার জন্য উপযুক্ত 
বুদ্ধির দরকার । 

(২) উৎসাহ: প্রত্যেক স্থপরিচালকের এই গুণটি থাকে । সুস্থ দেহ এবং সুস্থ 
মনে বেশী উৎসাহ দেখ যায়। তবে উৎসাহী মেজাজের লোক হইল আলাদ। জাতের। 
যখন যে কাজ হাতে আসিয়াছে তাহার গুরুত্ব সম্বন্ধে গভীর বিশ্বাস এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার 
সঙ্গে উহ সম্পন্ন করার চেষ্টাকে বলে উৎসাহ। একের উৎসাহ সহজেই অন্তের মধ্যে 
সঞ্চারিত কর! যায়। জননীর উৎসাহ সন্তানদের অনায়াসে প্রভাবিত করে। মাঝে 
মাঝে অতি উৎসাহ আবার নিরুৎসাহ হওয়ার চেয়ে আগাগোড়া একটি স্বাভাবিক 
উৎসাহের ভাব থাকা! গৃহপরিচালিকার বিশেষ গুণ বলিয়া গণ্য হয়। 

(৩) মানবচরিত্র অনুথাবনের ক্ষমত। £ প্রত্যেক পরিবারেই বিভিন্ন ধরনের 
লোক থাকে। সকলের দক্ষতা! এবং কাজ করার শক্তি সমান নয়। প্রত্যেকের স্বভাব, 
রুচি এবং পছন্দ-অপছন্দও আলাদ| থাকে। গৃহপরিচালিকা যদ্দি প্রত্যেকের শক্তি ও 
সামর্থ্য অনুসারে কাজ বণ্টন করিয়। দেন, প্রত্যেকের ম্বভাব তীক্ষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া 
তাহার সঙ্গে সেইরূপ আচরণ করিতে সমর্থ হন তবে সংসারের অনেক সংঘাত এড়ান 
যায় এবং অবিচার কর! হইয়াছে ভাবিয়া কোন ব্যক্তি হতাশায় ভোগে ন!। 

(৪) কল্পনা: নতুন পরিস্থিতির উন্তুব হইলে, পূর্ব পরিকল্পনা! বাতিল করিতে হইলে 
কিংবা কোন অজান! পথে পা! বাড়াইতে হইলে গৃহপরিচালিকার করনা-শক্তির প্রয়োজন 
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হয়। অতীতের অভিজ্ঞত! তখন সামান্তই কাজে লাগে। যাহাদের প্রবল কর্পনা-শক্কি 
আছে তাহার! বন্ুপূর্ব হইতে অনেক সমস্তা আন্দাজ করিয়া লইতে পারেন এবং উহা 
মোকাবিল| করার জন্য প্রস্তুত থাকেন। ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি যাহার কল্পনায় যত 
স্পষ্ট ফুটিয়া ওঠে জীবনের সাফল্যলাতও তাহার পক্ষে তত সহজসাধ্য হয়। 


(৫) অধ্যবসায় : ইহাঁও গৃহ-পরিচালিকার একটি বিশেষ গুণ। কোন কাজ শেষ 
না হওয়। পর্যস্ত তাহার পিছনে লাগিয়া থাকার নাঁম অধ্যবসায় । অধ্যবসায়ের জোরে 
মানুষ যেকোন দুরূহ কাজ সম্পন্ন করিতে পারে। প্রতিদিনের নির্দিই রুটিনবাধা কাজের 
অতিরিক্ত কাজ হাতে লইতে স্থ-গৃহিণী ভয় পায় না। 

(৬) বিচারবুদ্ধি : গৃহপরিচালনায় যথেষ্ট বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়। 
নিজ অভিজ্ঞতা অনুশীলন করিয়। দেখিতে, কোন নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলা, পারিবারিক 
সম্পদ সু্ভাবে বিনিয়োগের জন্য, ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে এবং সর্বোপরি পারিবারিক 
জীবনের সাফল্য সমীক্ষা করিয়। দেখার সময় যথেষ্ট বিচারবুদ্ধির দরকার । 


(৭) খাঁপ খাওয়ানো; গৃহপরিচালিকাকে প্রতিদিন নান! পরিস্থিতির সম্মুখীন 
হইতে হয়, নানারকম লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতে হয়, শ্রইসব বিভিন্ন লোক ও বিভিন্ন 
পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার মত মনের নমনীয়তা গুণটি তাহার থাকা প্রয়োজন । 
জীবন একটি মস্ণ ছাঁচে ঢাল! পথ নয়, এখানে নানা৷ সমন্তার উদ্ভব হয়। নানারকম 
সঙ্কটের সম্ুধীন হইতে হয়। একটি সমস্তার সমাধান হইতে ন! হইতে আরেকটি সমস্তা 
আসিয়া! উপস্থিত হয়। সকল অবস্থার সম্মুখীন হইতে না পারিলে, সকল লোকের সঙ্গে 
নিজেকে মিলাইয়। চলিতে ন। পারিলে গৃহবিবাদ অনিবার্য হইয়া ড়ে। 


(৮) আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি : গৃহ একটি যৌথজীবন। সকলের চেষ্টায় এই 
জীবন চলে এবং প্রত্যেকে উহাতে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু গৃহের হাল ধরিয়া থাকেন 
গৃহিণী। সুতরাং তাহার আত্মনিয়্ত্রণের ক্ষমত! থাকা একান্ত প্রয়োজন। তিনি নিজেই 
যদি এই ক্ষমত! হারান কিংবা! আপন ভাবাবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করেন তবে অন্তকে 
পরিচালন! কর! তাহার পন্গে আর সম্ভব হয় না! 


গৃহপরিচালিকার ব্যবহার 


(26: 02100851001 08002) ) 


গৃহপরিচালিকার ব্যবহারে সর্বদ নিরপেক্ষত। প্রকাশ পাইবে । আপনার সন্তান 
হইতে শুরু করিয়! আত্মীয়-স্বজন, দাসদাসী অথবা! অপর কোন আশ্রিত ব্যক্তি সকলের 
সঙ্গে তিনি নিরপেক্ষ ব্যবহার করিবেন, নতুব! স্থবিচার ও সমবাবহার না পাওয়ায় 
অনেকের মনে ক্ষোত থাকিন্তব, কেহ কেহ হতাশায় ভূগিবে। 


১২ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহশু্রধা 


সু-গৃহিণী অবশ্তই ধের্য ছেখাইবেন এবং তাহার কার্জের মধ্যে সেবার ইচ্ছা দেখ। 
যাইবে। শিশুদের সহ রকমের উপদ্রব, রোগী ও বৃদ্ধদের সকল রকম আবদার তিনি 
হাসিমুখে সম্থ করিবেন । 

গৃহিণীর ব্যবহার হইবে হাসিখুশি, মেজাজ থাকিবে সদ'-প্রফুল্প। তাহার প্রফুল্পতা 
সংসারের অনেক অভাব-অনটন, অনেক গ্লানি ঢাকিয়। দিতে পারে । 

ন্-গৃহিণীর ব্যবহার সর্বদা সংযত হইবে। সন্তানদেরও তিনি বাড়াবাড়ি আদর 
করিবেন ন। কিংবা নিজের ভাবাঁবেগের অতিরিক্ত প্রকাশ দেখাইবেন না । 

যে গৃহের গৃহিণী ব্যবহারে নিরপেক্ষ, ধাহার কাজে সেবার ইচ্ছা! প্রকাশ পায়, যিনি 
সদ প্রফুল্ল এবং সম্পদে-বিপদে স্থির ও সংযত থাকেন তিনি সেই গৃহের অধিষ্টাত্রী দেবী । 


পার্থিব, মানব ও অর্থ প্রভৃতি বিবিধ সম্পদ পরিচালনা ও উহ্ছাদের 
ব্যবহার 
(1$091085210001)6 200 1052 ০0: 01661) 1550101095 11010101178 


11080621181) 1)010101) 271 911817018] 25001:595 ) 


পার্থিব জম্পদ (11817886775) 200. 056 ০0 10869019] 165001:563) £ 
মৃহপরিচালনায় নানারূপ পাথিব অম্পদের ব্যবহার হয়। তাহাদের মধ্যে সময় ও অর্থই 
হইল জবচেয়ে মুল্যবানি। উভয়ের মধ্যে কিন্তু একটি গুরুতর পার্থক্য আছে। মানুষে 
মানুষে তথা পরিবারে পরিবারে অর্থসম্পর্দের ব্যাপারে একটা বৈষম্য দেখা যায় কিন্ু 
সময়ের ব্যাপারে এই বৈষম্য নাই । ধনী-দরিত্র উচ্চ-নীচ সমাজের সকল স্তরের লোকেদের 
দিনের ২৪ ঘণ্টা সময় হাতে থাকে । উপযুক্ত পরিকল্পনার দ্বারা প্রত্যেক মানুষ তাহার 
সময়ের সহ্যবহার করিতে পারে । 

সময় পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা 2 সময়ের একটি পরিকল্পনা করিয়। লইলে 
প্রথম হইতেই মানুষ নির্জ নিজ করণীয় কার্জগুলি সম্বন্ধে সচেতন থাকে, নির্দিষ্ট সময়ের 
মধ্যে কাজ করার অভ্যাস গড়িয়া ওঠে, অবসর সময় নিজের ব্যক্তিগত কাজ করার 
স্থযোগ পায় এবং কোন নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে সেই সম্বন্ধে ভাবিবার সময় 
পায়। ফলে একটি সমাধান খুঁজিয়া পাওয়াও সহজ হয়। যাহার জীবনে এইরূপ 
একটা স্বচ্ছন্দ গতিতে কাজ চলিতে থাঁকে তাহার কাজের মধ্যে একট! বেগ আসে 
এবং সে নিজের কাজে সহজেই দক্ষত! অর্জন করিতে পারে। 

অমর এবং কাজের অভ্যাস ঃ প্রত্যেক পরিবারের প্রয়োজন এবং অভ্যাসগুলি 
হ্বতন্ত্র জীবনের নানা দিকে আগ্রহও প্রত্যেক পরিবারের একরূপ নয়। সুতরাং প্রত্যেক 
পরিবারের সময় পরিকল্পনা একরপ হইতে পারে না। নববিবাহিত দম্পতির সময় 
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পরিকল্পন। একরপ পরন্ত যাহাদদের জীবনে একটি সন্তানের আগমন হইয়াছে তাহাদের 
সময় পরিকল্পনা হইবে অন্তরূপ। কোন পরিবারে ছুটির দিনগুলিতেই কাজের চাপ 
ধেশী থাকে আবার কোন পরিবার সারা সপ্তাহ ধরিয়! বেশী খাটিয়৷ ছুটির দিনগুলি 
চিত্তবিনোদনের জন্য রাখিতে চান। কাজের অত্যাস এবং পরিমাণের উপর বিশ্রামের 
প্রয়োজনীয়তাও নির্ভর করে। কোন পরিবারের লোকের! কাজের শেষে কিছুটা বিশ্রাম 
চান আবার কেহ কেহ কাধাস্তরকেই বিশ্রামরূপে মনে করেন। 

প্রত্যেক পরিবার তথ! বাক্তির অভ্যাস, প্রয়োজন এবং আগ্রহ তাহার সময় 
পরিকল্পনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। 

কাজের চাপ ঃ প্রতি গৃহেই একটা সময় কাজের চাপ পড়ে। প্রতিদিন 
সাধারণতঃ সকালবেল। যখন প্রধান আহার্য প্রস্তুত হয়, বাড়ির লোকের! নিজ নিজ 
কর্মক্ষেত্রে যায় তখনই কাজের চাপ থাকে বেণী। দিনের মতই জপ্তাহে, মাসে, কোন 
কোন খতুতে এবং বৎসবের কোন একটা সময়ে কাজের চাপ পড়ে। এইজন্য দৈনিক, 
সাঞ্চাহিক, মাসিক এবং বাৎসরিক কাজের 'একটি পরিকল্পন। করিয়া! লইলে সব কাজ 
নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন কর! যায়, কোন সময়ে অতিরিক্ত খাট্টরনি পড়িলেও পরে আবার 
কিছুটা হাস্ধা কাঁজ এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা, করা যায়। ইহাতে কাজে অবসাদ আসে না 
এবং সময় ও শক্তির সুষ্ঠ ব্যবহার হয় । 

কাজের পরম্পরা ঃ কাজের পরম্পর! অর্থাৎ কোন্‌ কাজ আগে এবং কোন্‌ কাজ 
পরে কর! হইবে সময় তালিকায় তাহা অন্তভুক্ত করা হইবে। সব কাজের একর 
সময় নির্দেশ করা থাকিলে কোন কাঁজ শেধ করিতে অতিরিক্ত প্রয়াসের প্রয়োজন হুইৰে 
না! কিংব। কাজে কোন তাড়াহুড়া লাগিবে না । 

সময় ও শক্তি বীচাইবার পরিকল্পনা £ গৃহিণীকে যেসব কার্জগুলি নিজহাতে 
করিতে হয় যেমন বান্না, বাসন মাজা এবং কাপড় কাচার জায়গাগুলি খুব কাছাকাছি 
হইলে তাহার সময় ও শক্তি বাচে। আধার কোন কোন কাজ যখন একসঙ্গে করা যায় 
যেমন ইকমিক কুকার চাপাইয়া। কাপড়গুলি কাচিয়া ফেল! যায় কিংবা৷ ঘর পরিষার করা 
যায় তবে এরূপ কাজগুলি একই সময়ের মধ্যে করার পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে সময় 
বাচে। 

বিভিন্ন কাজের জন্ত প্রয়োজনীয় সময় 3 প্রতিদিন কতটা কাজ করিতে 
হইবে এবং কোন্‌ কার্জে কতটা সময় ব্যয় হইতে পারে তাহা! জানা থাকিলে সময়ের 
পরিকল্পনা কর! সহজ হয়। প্রত্যেক কাজ সম্পন্ন করার জন্য উপযুক্ত সময় দিতে হইবে । 
উহাতে কাজ ভাল ভাবে কর! যায় এবং পরবর্তী কাজের জন্য সময়ের অভাব হয় না। 

জরুরী অবস্থার জন্য সময় £ দৈনিক কিংব। সাপ্তাহিক কাজের পরিকল্পন! সর্বদা 
কাটায় কাটায় অন্ুমরণ করা যায় না। কোন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে, কাজে 


১৪ গৃহ-পরিচাঁলন! ও গৃহশুশ্রমা 


হঠাৎ কোন বিশ্ন ঘটিলে, বাড়িতে কোন অতিথির আগমন হইলে কিংব! কেহ অনুস্থ হইয়া 
পড়িলে নির্ধারিত কাজ বাদ দিয়! সময়ের দাবী মিটাইতে হয় এবং তার জন্য প্রতিদিনের 
কিছুটা সময় ফাকা রাখিতে হয় । 

শ্রমবিভাগ £ গৃহের প্রত্যেকটি লোকের শক্তি, সামর্থ্য এবং আগ্রহ অনুযায়ী কাজ 
বণ্টন করিয়। দিবে । উহাতে সকলেরই কাজ সম্বন্ধে দায়িত্ববোধ জাগিবে, সময়ের কাজ 
সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে এবং প্রত্যেকে বিআমের হুযোগ পাইবে । 


সময় পরিকল্পন। সংক্রান্ত নির্দেশ 


(১) সময় তালিকায় গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির সর্বাধিক প্রাধান্য দিবে । 

(২) গৃহের প্রয়োজন এবং ব্যক্তিগত অভ্যাসের দিকে লক্ষ্য রাখিয়৷ কাজের পরম্পর! 
নির্ধারণ করিবে। 

(৩) সময় বাচানে। পরিকল্পনা করার চেষ্ট! করিবে । 

(৪) প্রতিটি কাজ সন্তোষজনক ভাবে করার জন্য উপযুক্ত সময় দিবে । 

(৫) শ্রমবিভাগের নীতি,অন্গুসরণ করিবে এবং প্রত্যেকটি লোকের সময়কে বর্ম 
বিশ্রাম এবং চিত্তবিনোদন এই তিনটি পর্যায়ে ভাগ করিয়। দিবে । 

(৬) পরিবারের সকলের সঙ্গে সমবেতভাবে এবং প্রত্যেকে যেন আবার একক- 
ভাবে চিত্তবিনোধনের সুযোগ পায় । 

(৭) সময় পরিকল্পনার নমনীয়ত| থাক! দরকার অর্থাৎ জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে 
উহার মোকাবিল! করার ক্ঞন্য প্রতিদিন সকলের হাতে কিছুট। ফাক! সময় রাখিতে হইবে । 


কাজের পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তরবিষ্যাস 3 


প্রত্যেক পরিবারের উপযোগী সময় ও কাজের পরিকল্পনাকে ধাপে ধাপে গড়িয়া 
তুলিতে হয়। বিভিন্ন পরিবারের প্রয়োজন যদিও স্বতন্ত্র তথাপি প্রতি গৃহেই পরিকল্পনার 
নিয্ললিখিত চারটি স্তর অন্ুুহথত হইতে পারে £ 

প্রথম ধাপে দৈনিক, সাধ্চাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক কাজগুলির একট! তালিকা 
করিতে হইবে । 

দ্বিতীয় ধাপে দৈনন্দিন কাজের একট! তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং সকলের 
মধ্যে কর্মবিভাগ করিয়৷ দিতে হইবে । কাজগুলিকে প্রধান প্রধান ভাগে বিভক্ত 
করিয়া একেকটি ভাগের জন্য কিছুট। সময় নির্দিষ্ট করিতে হইবে। যেমন আহার্য দ্রব্য 
প্রস্তুত কর! সংক্রান্ত কাজগুলি এবং দৈনন্দিন গৃহপরিষ্কারের কাজগুলিকে একটি প্রধান 
ভাগে ফেলা যায় এবং সেইভাবে কাজের সময় নির্ধারিত হইতে পারে। তারপর সকাল- 
বিকালের ফাঁকা সময়ে অন্তান্ত কাজগুলি বিন্যাস করিতে হইবে । 


আদশ গুহপারচালক৷ ও ১৫ 


তৃতীয় ধাপে আসিবে দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাজগুলি সমাঞ্ধ করার পাল! । 
এখানে দিনের ফাকা জায়গায় মাসের এবং খতৃবিশেষের কাজের সময় নির্দিষ্ট হুইবে। 

চতুর্থ ধাপে আসিবে সময় পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার পালা। কোন্‌ 
কাজের দায়িত্ব কে লইবে আলোচন! করিয়া তাহা! স্থির করিতে হইবে। দ্বিতীয় এবং 
তৃতীয় ধাপের সঙ্গে সঙ্গে এই আলোচনা অর্থাৎ চতুর্থ ধাপের পরিকল্পনা কর! যায় । 

কাজের উপরোক্ত পরিকল্পনা কর! সহজ, ম্মরণ রাখা সহজ এবং কাজে রূপার্িত 
করাও সহর্জ। 

সময় পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে সমীক্ষা গ্রহণ 

সমীক্ষার জন্য নিজেকে নিয়রপ প্রশ্ন করিবে ? 

(১) বাড়ির কাজে কি আমি খুব বেশী সময় ব্যয় করিতেছি ) আমার ব্যক্তিগত 
কাজের জন্য কি যথেষ্ট সময় হাতে থাকিতেছে? 

(২) আমার পরিকল্পনা কতখানি সময় বাচায়? 

(৩) গৃহের প্রতিটি লোক কি পারিবারিক কাজে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করিতেছে, 
ন! কাহারো ঘাড়ে কাজের বোঝা! বেশী চাপিয়াছে ? 

(৪) যে কাজে আমি সময় ব্যয় করিতেছি বাড়ির লোকেদের নিকট কি তাহ! 
মূল্যবান মনে হইতেছে? 

(৫) গৃহের লোকেদের কি আমি যথেষ্ট সঙ্গ দিতে পারিতেছি ? 

(৬) আমার সময়ের সদ্যবহারের জন্য উন্নততর কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে 
পারে? 


€খ) মনুয্যসম্পদের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ 


( 01919801060 2190 056 0£ 100081 129010:069 ) 


গৃহপরিচালনার প্রধান উপাদান হইল মামুষ। পূর্বেই বলিয়াছি প্রত্যেক মান্য 
তাহার নিজ নিজ সামর্থ্য ও দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গী, জ্ঞান ও শক্তি অনুসারে আপন আপন 
গৃহকে একটি বিশিষ্টত। দান করে । 


টর 
টিন পান চিত, 
সামর্থ্য ও.দক্ষতা দৃষ্টিভঙ্গী জ্ঞান শক্তি 
মানুষের এই সহজাত ক্ষমতাগুলির কিভাবে ব্যবহার ও পরিচালন! করা যায়: সে 


সম্বন্ধে আলোচন! কর! হইল। 
5001২ 


১৬ _.. গৃহ-পরিচালন! ও গৃহগ্ুশষা 


সামর্থ্য ও দক্ষতা ১ দক্ষতা বলিতে বুঝায় কোন কাজ অনায়াসে এবং সুচারুরূপে 
করার ক্ষমতা । আর. এস. উভওয়ার্থ দক্ষত! অর্জনের ব্যাপারটি তিনটি স্তরে ভাগ 
করিয়াছেন ঃ 

(১) অনুসন্ধান ব। আগ্রহ-স্থষ্টির স্তর ( 06 ৪2010180015 568£ )7 

(২) আনাড়ি অবস্থ! এবং শিক্ষানবিশীর স্তর ( 0106 ৪1210 200 62010001 
56৪ ) 7 

(৩) দক্ষতা অর্জনের এবং সহজভাবে কর্মানুষ্ঠটানের স্তর ( 606 510]160 8100 
06০ [01010550266 )। ্‌ 

গৃহপরিচালিক! গৃহের প্রত্যেকটি লোকের দক্ষতা অনুসারে কর্মবিভাগ করিয়া 
দিবেন। দক্ষতা! অর্জনের জন্য নিয়লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত ঃ 

(১) প্রথম হইতেই কাজের সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে । 

(২) কাজে সম্পর্ণ মনোনিবেশ করিতে হইবে এবং মনোযোগই হইল শিক্ষার প্রথম 
প্রয়োজন । 

(৩) যে কোন কাজকে টুকুর! টুকৃরা ভাবে না দেখিয়া জমগ্ররূপে দেখিবে এবং 
সেইভাবে আয়ত্ত করিতে হইবে, যেমন কাপড় ধোওয়ার কাঁজটি ধোওয়া, মাড় দেওয়া, 
ও ইস্ত্রি কর এই তিনটি কাজ হিসাবে না দেখিয়া একটি সমগ্র কাঁজরূপে দেখিতে 
হইবে। 

(৪) সময়ের উপযুক্ত ব্যবধান রাখিয়! মাঁঝে মাঝে কাজটি অভ্যাস করিতে হয়। 
তাহাতে কাজে ক্লান্তি আসে ন৷ কিংবা কাজ একঘেয়ে বলিয়া মনে হয় না অথচ উহা 
ভূলিয়। যাইবার ভয়ও থাকে না । 

(৬) যে কোন কাজ মোটামুটি আয্মত্ত হইলেই শিক্ষা! শেষ হইয়াছে ভাব ভুল। 
বারবার চেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে ( 6018] ৪100 210: ) উহাতে দক্ষতা অর্জন করিতে 
হয়। কাজে একবার পাকা হইয়া! গেলে কাজের সময় ও শ্রম বাচে এবং দেহচালনা 
তখন স্থষম ও ছন্দোবদ্ধ হয় । 

গৃহের প্রত্যেকটি ব্যক্তি যদি নিজ নিজ কাধে দক্ষতা! অর্জন করে গৃহপরিচালনা৷ তবে 
সহজ ও সুন্দর হয়। 

দৃষ্টিভঙ্গী ও জ্ঞান ঃ গৃহপরিচালিকার দৃষ্টিভঙ্গী ও জ্ঞান গৃহরচনাতে একটি সৌন্দধ 
ও সাফল্য সঞ্চার করে। কিছুটা বংশধারা৷ এবং কিছুটা পঠনপাঠন ও অভিজ্ঞতা হইতে 
দৃষ্টিভঙ্গী ও জ্ঞান অজিত হয়। গৃহপরিচালিকা গৃহের সকল ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনা করিয়! প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গী জানিয়! লইবেন এবং গৃহকর্মে প্রয়োজনমত 
প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইবেন। 

[ দৃষ্টিভঙ্গী ও জ্ঞান সম্বন্ধে ৬৮ পৃষ্ঠায় বিশদ আলোচন! কর! হইয়াছে। ] 


আদর্শ গৃহপরিচালিকা ১৭ 

শক্তি ১ দৈনন্দিন কাজের জন্য আমাদের প্রতিদিন তাপ ও শক্তি কয় হইতেছে। 
সময় পরিকল্পনার মত শক্তি ব্যয়েরও একট। পরিকল্পনা করিতে হয়। এই পরিকল্পনার 
উদ্দেস্ট হইল গৃহের দৈনন্দিন কাজগ্ুলি করার পরেও বাহিরের কাজে অথবা সামার্ত্িক 
জীবনে অংশগ্রহণ করার মত শক্তি রাখ! । 

শক্তি নিয়ন্ত্রণ; শক্তি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু শক্তি নিয়ন্ত্রণের 
পরিকল্পনা একটি কঠিন কাজ। মানুষ ঘড়ি দেখিয়া সময়ের মাপ করিতে পারে 
এবং কাজের অগ্রগতি বুঝিতে পারে কিন্তু দৈহিক শক্তি মাপার মত অনুরূপ কোন যুদ্ধ 
নাই। শুধু অজ্ঞতার দ্বার! লে শক্তিখরচের অন্তমান করিতে পারে । 

তাপ ও শক্তিখরচের পরিকল্পন। করার জন্য নিয়লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত 
থাক! দরকার £ 

(১) দৈশিক কোন্‌ কাজে কতটা শক্তি খরচ হয় ? 

(২) কোন্‌ কাজগুলি সবচেয়ে শ্রমসাপেক্ষ ? 

(৩) অবসাদের পরিণাম কি? ূ 

(৪) বিশ্রামের প্রয়োজনীয়ত। কতখানি ? 

(৫) সবশেষে শক্তি বায় সংক্রান্ত পরিকল্পশার সাফল্য সম্বন্ধে একটি সমীক্ষা 

গ্রহণ । | 

১) দৈননিন সমস্ত কাজেনএকরপ শক্তি বায় হয় না। বস কার্জের তুলনায় হাটা- 
চলার কাজে কিংবা! যেসব কাজে অধিক অঙ্গপঞ্চালন হয় তাহাতে বেশী শান্ত ব্যয় হয়। 
ঘরের কাজগুলিকে আমরা মোটামুটি তিন্টি শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি-(১) হান্ধ। 
কাজ যেমন হাতে সেলাই করা, পশম বোন, তরকারি কোট! ইত্যাদি কাজে চেয়ারে 
বসিয়! থাকার তুলনায় শতকরা৷ ১৫ ভাগ বেশী শক্তি ব্যয় হয়। (২) সাধারণ পরিশ্রমের 
কাজ যেমন-_ছেটিখাটে! জিনিস ইস্্রি করা, হাঞ্ধা জামা-কাপড় কাচা, কাপ-ডিশ ধোওয়া, 
কলে সেলাই কর! ইত্যাদি কাজে ঘণ্টায় ২৪ ক্যালোরী মেটাবলিজম বাঁড়ে। (৩) কঠিন 
গরিআমের কাঁজ যেমন__ঘর ধোওয়া-মোছা, ভাঁরি কাপড় কাচা, ইস্ত্রি করা, বাসন 
মাজাঘষ। কর! ইত্যার্দি কাজে ঘণ্টায় ৫০ কালোরী শক্তি ব্যয় হয়। কাজের গতি 
বাড়াইলে শক্তি খরচের পরিমাণও বেশী হয়। 

অতিরিক্ত শক্তি খরচ হইলে অবসাদ আসে । এই অবসাদ দুই রকমের-__ শারীরিক 
ও মানসিক। শরীর অবসন্ন হইলে কর্মক্ষমতা! হাস গায় আর মন যখন অবসন্ন থাকে 
তখন কোন কোন বিশেষ কাজে বিরক্তি আসে ফলে কাজে আশানুরূপ অগ্রগতি 
হয় না। 

ক্াস্তি দুর করিবার জন্য বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা দেখ! দেয়। 'প্রথমতঃ মান্ধুমমাত্রই 
যেমন কাজ পছন্দ করে তেমনি বিশ্রামও ভালবাসে ৷ মাঝে মাঝে বিশ্রাম পাইলে কাজ 


চষ্ট গৃহস্পরিদ্জিনা. ও চুহত্শ্রহ ৰ 
করার আগ্রহ বাড়ে এবং কর্মক্ষমত| বাড়িয়! ঘায়। অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর বিশ্রাম না 
পাইলে দেহ লীপ্র ভাঙিয়। পড়ে। যে সকল গৃহিণীর! বাহিরে কাজ করেন না মধ্যান্হই 
তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত বিশ্রামের কাল পরন্ত কর্মরতা মহিলার! নিজ নিজ স্থবিধামত 
বিশ্রামের সময় বাছিয়! লইবেন । 

তাপ ও শক্তি সংরক্ষণের উপায় : 

(ক) কাজে আগ্রহ থাকিলে স্বভাবতঃই তাপ ও শক্তি কম ব্যয় হয়। অনেব 
সময় অনুকূল পরিবেশ স্ষ্টি করিয়া কাজে আগ্রহ জাগান যায়। 

(২) দক্ষত| অর্জন করিতে পারিলে কা্জ ক্রমশঃ সহজ হইয়। আসে এবং তাপ ও 
শক্তি কম খরচ হয়। 

(৩) কাজের এক্রিয়। সরল করিলে এবং | 

(৪) অন্গসঞ্চালন হ্রাস করিতে পারিলে তাগ ও শক্তি কম খরচ হয়। 
কাজের প্রক্রিয়া সরল কর: নানাভাবে কাজের প্রক্রিয়া সরল করা যায়, 
যেমন £ | ডি 
(১) রন্ধনের গ্রাচীন্দ পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া নতুন সরল পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়; 

(২) নানা রকমের পদ রাষ্মা না করিয়! ছুই একটি ভাল পুষ্টিকর খাস্ত গ্রস্তত করিলে 
এবং ও 

(৩) প্রতিদিনের আহার্য বস্তুর সঙ্গে কিছু কাচা শাকসবক্তি শ্যালাড হিসাবে গ্রহণ 
করিলে রন্ধনের পদ্ধতি সহজ করা যায়। 

অজসঞচালন হ্রাস করিবার উপায় : 

নানাভাবে অঙ্গসঞ্চালন হ্রাস করা যায়, যেমন 2 

(১) মিতশ্রম যঙ্ধের ব্যবহারের দ্বারা, 

(২) রান্নাঘর এবং কাজের নির্টিষ্ট স্থানগুলির পুনবিন্যাসের বারা । সামান্য অর্থব্যয়ে 
রাক্লাঘরের পুনধিন্যাস কর! যায়। উন্ননের সমান উচ্চতায় একটি আরামদায়ক বসিবার 
আসন তৈয়ারী করান, রান্নাঘরে কয়েকটি ভাল তাক নির্মাণ করান যাহাতে জিনিসপত্র 
নাগালের মধ্যে পাওয়া যায়, উচ্থনের পাশেই বাসন ধোওয়ার জন্য একটি সিঙ্ক তৈয়ারী 
করান খুব ব্যয়সাধ্য কাজ নয়। অথচ এইরূপ ব্যবস্থা করিলে গৃহিণীর হাটাহাটির শ্রম বাচে 

(৩) ব্যবহারের স্থবিধা দেখিয়। কিছু বাসনপত্র এবং আনুষঙ্গিক জিনিস ক্রয় করিলে 
যেমন কাসার বাসনের পরিবর্তে একপ্রস্থ স্টেনলেস হ্ীলের বাসন কিনিলে, ইস্ত্ির প্রয়োজন 
হয় না এইরূপ বস্পাদি ব্যবহার করিলে সময় ও শ্রম দুইই বাঁচিয়া যায়। 

জমীক্ষা। ঃ শক্তি ব্যয় সংক্রান্ত সমীক্ষা করিতে হইলে নিয়লিখিত প্রশ্ন করিবে ঃ 

(১) জীবনের ঈপ্সিত বস্তলাভের পরিপ্রেক্ষিতে কি আমার শক্তি ব্যয়ের পরিকরন।! 
কর হইয়াছে? 


(২) ঘরোয়া কোন্‌ কাজের জন্ত অধিক শক্তি ব্যয় হইতেছে? 

(৩ আমি কি আমার শক্তির যথাধথ ব্যবহার করিতেছি? 

(৪) পারিবারিক জীবন এবং সামাজিক জীবনের মধ্যে সমত! রক্ষ! করিয়া শক্তি 
ব্যয় হইতেছে কি? 

(৫) কোন কাজ শেষ করার জন্য কি আমার নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশী সময় 
লাগিতেছে এবং ফলে বেনী শক্তি ব্যয়িত হইতেছে? 

(৬) কোন্‌ কাজ আমার সবচেয়ে ভারি মনে হয়? 

(৭) আমি কি সহজে শ্রাস্ত হইয়! পড়ি? এই শ্রাস্তি কি ধরনের? 

(৮) অবসাদ দূর করার জন্ত আমার কি চাই-_কর্মান্তর ন! পূর্ণ বিশ্রাম ? 


অর্থসম্পদের পরিচালন! ও ব্যয় 

(14179£6100176 810. 052 06 10119100181 650001095) 

পারিবারিক জীবনে অর্থসম্পদের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী কারণ উহার উপর নিতর করে 
খাগ্য, বন্ধ, বাসস্থান, সকলের স্বাচ্ছন্দা এবং শিশুদের জটুবনের নিরাপত্তা । অর্থের 
সঘ্যবহার না হইলে পারিবারিক জীবনে অনেক মানসিক উদ্বেগ এবং দুর্ভোগ দেখা দেয় । 
পাথিব সম্পদের অন্তর্গত হইল অর্থ। 

পরিবারের অর্থসম্পদ বলিতে কেবল নগদ টাকাকড়ি বুঝায় না। নগদ টাকাকড়ি 
ব্যতীত ত্রব্যসম্তার, সেব! এবং এই সমস্ত মিলিয়৷ যে সন্তোষ লাভ হয় সবকিছু অর্থ- 
সম্পদের অন্তর্গত । অর্থসম্পদের পরিচাশন। বলিতে বুঝায় অর্থের পরিকল্পনা, ব্যয় 
নিয়ন্ত্রণ এবং সবশেষে একটি সমীক্ষা গ্রহণ | 

অর্থপরিকল্পনার উদ্দেশ্ট হইল ত্রিবিধ £ 

(১) পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির বিকাশসাধন কর।। 

(২) জমগ্র পরিবারের স্ুখ-স্বাচ্ছন্দা বৃদ্ধি করা ; এবং 

(৩) জমাঁজ-কল্যাণের কাজে সাধ্যমত অংশ গ্রহণ কর!। 

অর্থের স্ুপরিকল্পনার 'জন্য ছয়টি স্তর পথপ্রদর্শকের কাজ করিতে পারে । এই স্তরগুলি 
নিয়রূপ £ 

(১) লক্ষ্য স্থির কর1 এবং উহার সঠিক সংজ্ঞা নির্বারণ করা। যেসব পরিবার 
লক্ষ্যহীন ভাবে জীবন কাটায় তাহাদের হাতে যেষন যেমন অর্থ আসে ঠিক তেমনি 
খরচ হইয়। যায়। পরস্থ লক্ষ্য স্থির থাকিলে ব্যয়ের মাত্রা সংযত হয়, অর্থের সছ্যবহবর 
ঘটে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাইতে পারিয়! মানুষ সর্বাধিক সস্ভোষ লাভ করে। 

(২) আক্মবিশ্লেষণ করা । আয় প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীর-_ 

(ক) আধিক আয় (17065 1000079 ) ও (খ) প্ররুত আয় (1651 


২০ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহশুশ্রয! 


10100056 )। এতদ্যতীত পারিবারিক ষম্পদ, মাঁলপন্র, যন্ত্রপাতি ও মানুষের সেবাজনিত 
যে সস্তোষলাভ হয় উহাঁও পারিবারিক অর্থসম্পর্দের অন্তর্গত। উহাকে সম্পদের 
মনন্তাত্বিক দিক বলা যায়। 

' (ক) আর্থিক আয় বলিতে বুঝায় পরিবারের ভাগারে কতটা নগদ অর্থ আমিল। 
বেতন, মজুরী, ব্যবসায়ের মুনাফা, বাড়ি ভাড়া, শেয়ারের লভ্যাংশ, লগ্নি টাকার সুদ, 
বার্ধক্য ভাতা, রয়ালটি (1:05810 ) ইত্যাদি নানাভাবে অর্থের আগমন হইতে পারে। 
এই নগদ্দ অর্থের বিনিময়ে আমর! সচরাচর প্রয়োজনীদ্র দ্রব্য এবং লোকের সেবাকার্য 
ক্রয় করিয়!। থাকি এবং সাধ্যমত কিছুটা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত রাখি । 

(খ) প্রকৃত আয় বলিতে বুঝায় নগদ টাকা তাছাড়া স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি 
হইতে আগত বস্ত কিংবা স্থযোগ-স্থবিধ৷ যেমন__খেতের ফসল, শাক-সবজি ও ফলমূল, 
মাল, যন্ত্রপাতি, নিজন্ব বাড়িতে বাস করার স্থুবিধা ইত্যাদি । 

গৃহের লোকেদের বিশেষতঃ গৃহপরিচালিকার জ্ঞান, বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতাও প্ররুত 
আয়ের অন্তর্গত। কোথায় কখন কোন্‌ জিনিসটি সন্তায় ভাল পাওয়া যাইবে, কিভাবে 
অর্থ বিনিয়োগ করিলে বেশী সদ আসিবে. কিংব! কিরূপে গৃহের. জিনিসটি সম্তায় ভাল 
পাওয়া যাইবে, কিংবা কিরূপে গৃহের জিনিস ও আসবাঁবপন্রের যত্র লইতে হুইবে 
এই ব্যবহারিক জ্ঞান পারিবারিক অর্থ বাচাইতে কিংবা অর্থ আগমনে সাহায্য করে। 

(গ। আথিক আয় এবং প্রকৃত মায় ব্যতীত আরেক শ্রেণীর আয়ের উল্লেখ করা! 
যায়_ উহা হইল অর্থ এবং সেবাকা'জ হইতে লব্ধ সন্তোষ । জআন্তোষ লাভের ব্যাপারটি 
যদিও অম্পূর্ণ ব্যক্তিগত তথাপি গুহপরিচালনার উৎকর্ষ যাচাই হয় এ সম্তোষের 
মাঁপকাণির দ্বার । 

(৩) নগর্দ টাক কতটা আদিতেছে 3 অর্থ পরিকল্পনার সময় গৃহে নগদ অর্থ 
আসার পরিমাণ জানিয়! লইতে হয় । সাধারণতঃ বেতনভোগী ব্যক্তিদের সার বৎসরের 
আয় নির্দিষ্ট থাকে কিন্তু সাধারণ ব্যবসা কিংবা বৃত্তিতে যাহারা নতুন যোগ দিয়াছেন 
তাহাদের আযমের পরিমাণ নিদিষ্ট থাকে না। তাহারা সার! ব্সরের আয়ের একটা 
গড়পড়তা হিসাব ধরিয়া লইয়া বারে! মাসের মধ্যে উহাকে বিভক্ত করিয়া লইতে 
পারেন। 

(৪) প্রত্যেকটি পরিবারের জীবনবৃত্ত কতকগুলি স্তর অতিক্রম করে । 
অর্থ পরিকল্পনার সময় এই স্তরগুলি অনুধাবন কর! প্রয়োজন । যেমন বিবাহের পরেই 
নবদম্পতি যখন প্রথম সংসার পাতে তখন হইল জীবনের প্রথম স্তর বা৷ প্রথম অধ্যায়। 
তারপর সন্তানের আগমন, শিক্ষা! বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষার্থে তাহাকে প্রেরণ করা, কন্যার 
বিবাহ, চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ ইত্যাদি একটির পর একটি অধ্যায় আসিতে থাকে। 
জীবনের এই অধ্যায়গুলি সম্বন্ধে সচেতন থাকিলে অর্থপরিকল্পন! করা সহজ হয়। 


আদর্শ গৃহপরিচালিক। ২১. 


(৫) বর্তমানের স্বপ্প-মেয়াদী পরিকল্পনা যেন ভবিষ্যতের দীর্ঘমেয়াদী 
পরিকল্পনার অনুসারী হয়। অর্থ পরিকল্পনার এইটি সবচেয়ে কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ 
দিক। পাখিব সম্পদকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলে জীবনে যে সস্তোষ আসে 
তাহা বাস্তবিকই দুর্লত। 

(৬ অর্থব্যয়ের একটি স্থুষ্ঠ পন্থা! উদ্ভাবন কর! যাহাতে গৃহের সকলের সম্ভোষ বিধান 
হয়। 

অর্থব্যয় জন্ন্ধে নিন্নলিখিত যে কোন পদ্ধতি গ্রহণ কর! চলে 2 

(১) বাজেট পদ্ধতি (28666 2066৮০৫) 5 এই পদ্ধতি অনুসারে (1) খাচ্, 
(2) বস্ত্র, (3) বাসস্থান, (4) যাতায়াতি, 

(5) শিক্ষা এবং (6) আমোদ-প্রমোদ 251৮ 
এইরূপ প্রধান প্রধান খাতে অর্থ বণ্টন 
করিয়৷ দিতে হয় । 

(২) অংশবণ্টন পদ্ধতি ( 4110%2005 07০0100 )$ এই পন্ধতি অনুসারে 
গৃহস্বামী কতগুলি খরচ মিটাইবার জন্য আয়ের কিছুটা অণ্শ পদ্থীর হাতে ছাড়িয়া! দিবেন 

যেমন ছেলেমেয়েদের মাসের বেতন, 


[ায়ালা এবং ধোপার খরচ, ভূত্যদের 

ক খ ক+থ-্মেটআম় ৫. 
ক মাহিনা৷ ইত্যাদির ভার পত্থবীর উপর 
থাকিবে এবং আয়ের বাকী মোটা 


ই পট তিথি নি ছে রান 
(৩) ডোল পদ্ধতি (16 
78700986 0: 00111) 10901500 ): বাড়ির প্রত্যেকে নিজ নিজ আয় গৃহস্বামীর 
হাতে তুলিয়। দিবে এবং তিনি যাহার যেমন প্রয়োজন মনে করেন খরচের জন্য তাহার 
হাতে সেই পরিমাণ অর্থ দিবেন। 
তারতের অনেক যৌথ পরিবারে 
অর্থব্যয়ের এইরূপ ব্যবস্থ। দীর্ঘদিন 


চলিয়া আসিতেছিল। কৃ 
উপরিউত্ত পন্ধতি ব্যতীত পাশ্চাত্য 
দেশগুলিতে আরও ছুইটি পদ্ধতি 


ব্বনুস্থত হইয়া থাকে । প্রথমটি হইল 

“ক বারা আর এবং ছোট-বড় তীরগুলি 
সমান বেতন পদ্ধতি (00081 72£৫5 ১ তল নিঠি 
1060)00. ) এবং দ্বিতীয়টি হইল আধা- 
আধি ব্যবস্থা পদ্ধতি ( চ1665-0665 ৪556010 )। 


২২ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহশ্তশ্রযা 


(8) সমান বেতন পদ্ধতি ( 9981] ৪৪০3 1060000 )$ এই পদ্ধতি 

অনুসারে পরিবারের সমন্ত অর্থ 

্লামীর পরাণ্য ব্যয় হইবার পর যাহ! উদ্ত্ত থাকে 

গজ ক জীর্ণ শ্বামীন্ত্রী অমান ভাগে নিজেদের 
| মধ্যে তাহা বণ্টন করিয়া লইবে । 


(জ) আঁধা-আধি ব্যবস্থ! 
( ছ1£ডৈ-6665 55560 ) £ স্বামী-স্ত্রী প্রথমেই পরিবারের অর্থ এবং দায্িত্ব নির্জেদের 
মধ্যে ভাগ করিয়া লন এবং নিজ নিজ 


প্রাপ্য অংশ হইতে সংসারের অর্ধেক 
খরচ মিটান। স্বামী ক সী 
সমীক্ষা: অর্থব্যয়ের পর উহার 


সাফল্য মধবন্ধে সমীক্ষা করিয়! দেখিতে 
হয়। সমীক্ষার মানদগুরূপে নিয়লিখিত প্রশ্নগুলি ব্যবহার কর! যাইতে পারে £ 

(১) মোট অর্থব্যয়ের গরিমাণ কত এবং এ অর্থ পরিবারের জীবনযাআর স্বাভাবিক 
মান রক্ষা করিতে পারিতেছে কিন! । 

(২) পরিবারের সকলের ব্যক্তিগত প্রয়োজন কতটা মিটিয়াছে এবং প্রত্যেকের 
কতখানি সস্তোষবিধান হইয়াছে? 

(৩) ব্যয়ের পরিকল্পনায় সঞ্চয়ের সুযোগ আছে কিনা? 

(৪) পরিকল্পন! কার্যকরী করা বাস্তবে সহজ কিন! ? 






মতন অশ্যাস্ত | 
0. পারিবারিক সম্পর্থ পরিচালন! 


(00918001001 15810119 711721106 ) 


1. পারিবারিক বাজেট ও অর্থপরিচালন! 


( চ%0115 108086008 8150. 10602096 109179560961% ) 


পূর্বেই বলিয়াছি অর্থের যথাযথ ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক পরিবারই কোন্না-কোন 
পদ্ধতি* গ্রহণ করে। ইহার্দের মধ্যে বাজেট হইল অর্থব্যয়ের অন্যতম উৎকৃষ্ট পন্থা! 
একটি তহবিল হইতে যখন পরিবারের সকল দাবী মিটাইতে হয় তখন সীমাবদ্ধ আয়ের 
মধ্যে ব্যয় সঙ্কুলান করাটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হইয়। াড়ায় এবং খরচ করার পূর্বেই ব্যয় 
সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা কর! দরকার হয়। বাজেট হইল অর্থব্যয়ের এইবপ পূর্ব 
পরিকল্পন। । 

বাজেট করার পূর্বে পরিবারের আয়ের একটি যথাযথ হিসাব করিয়া লইতে হয়। 
এই হিসাবের মধ্যে পড়িবে মোট আর্থিক আয় ( 0০৮৪1 00106 1000100০ ) এবং 
প্রকৃত আয় (1691 10০010)9 ) অর্থাৎ অম্পত্তি হইতে আয় তাছাড়া যন্ত্রপাতি ও 
মানুষের কর্ম ও সেবাজনিত আয়। 

বাজেটের প্রয়োজনীয়তা £ 

(১) বাজেট করার ফলে একটি পরিবারে কতটা অর্থ ব্যয় হয় তাহ! স্পষ্টভাবে জান! 
যায়। 

(২) আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে একট! ভারসাম্য আন! যায়। বস্ততঃ এই ভারসাম্য 
বজায় রাখাই বাজেট করার প্রধান উদ্দেশ্য । এই ভারসাম্য আনার জন্য গৃহের জিনিসপত্র, 
যন্ত্রপাতি ও মানুষের শ্রম পূর্ণভাবে কাজে লাগাইতে হয়। 

(৩) বাজেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হইল আধিক স্বচ্ছলতা! আনা। যাহার 
যাহা কিছু প্রাপ্য তৎক্ষণাৎ তাহা৷ মিটাইয়৷ দিবার সামর্থ্যকে বলে আধিক স্বচ্ছলতা । 
অনেক সময় আথিক অতাবই ঠিক অশ্বচ্ছলতার প্রধান কারণ নয়। টাকাটা! ঠিক 
প্রয়োজনের সময় ম্তুত থাকে না বলিয়া অভাব দেখা দেয়। বছরের গোড়াতেই যদি 
একটি বাজেট করিয়! লওয়! যাঁয় তবে এই অন্থ্বিধা দূর করা যায়। 

(৪) অসময়ের জন্ত কিছু সঞ্চয়ের ব্যবস্থাও বাজেট করার অন্ততম উদ্দেশ্য । 

ঠিক ঠিক বাঁজেট করিতে পারিলে আয়ের প্রত্যেকটি পয়সার সদ্যবহার হয় এবং 
গৃহের প্রত্যেকটি লোকের সৃস্তোষ ও তৃপ্তি ঘটে । 


ক (১) বাঞ্জেট পদ্ধতি, (২) অংশবন্টন পদ্ধতিঃ (৩) ডোল পদ্ধতি, (৪) নমান বেতন পদ্ধতি 
এবং () আধাআধি ব্যবস্থা-_বর্থবায়ের এই পীটটি ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। 


২৪ গৃহ-পরিচাঁলনা ও গৃহশ্ুশষ! 


বাজেট হইতে পারে দুই প্রকারের £ মানসম্মত (508105:) এবং আদর্শ (17691) । 
কোন দুইটি পরিবারের প্রয়োজন কখনও এক হইতে পারে না । সুতরাং একের বাজেট 
অন্যের পক্ষে অনুকরণ কর! সম্ভব নয়। তাই সম আধিক-সামাজক মর্যাদার লোক, 
যেমন-_ অধ্যাপনা, চিকিংস! ইত্যাদি, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের পরিবারের জন্ 
নমুনা বাজেট প্রস্তুত করা যায়। এইরূপ নমুনা বাজেটকে বলে মানসম্মত বাজেট 
মানসম্মত বাজেট দেখিয়া প্রত্যেক পরিবার আপন আপন প্ররুত বাজেট ( ৪০০৪৪] 
79৭8) প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে । আদর্শ বাজেটে আবার সস্ভাব্য পরিস্থিতিতে 
নির্দিষ্ট অর্থ কিভাবে বায় করিলে তাহার জদ্যবহাঁর হইবে তাহাই দেখান হয়। আদর্শ 
বাজেট প্রস্তুত করাতে বিশেষ দুরদৃষ্টি দরকার। 

বাজেটের খাত (88০6 159810155 ) : প্ররুত বাজেট প্রস্তুত করার সময় 
কোন্‌ কোন্‌ খাতে অর্থ ব্যয় করিতে হইবে তাহা প্রথমে স্থির করিয়া! লইতে হয়। ক্রমশঃ 
কম গুরুত্ব অনুযায়ী উহাদের পর পর সা'জাইয়া লইয়া প্রত্যেকটি খাতের মধ্যে আবার 
কোন্‌ কোন্‌ বিষয় অন্ততুক্ত করিতে হইবে তাহা নির্ধারণ করিয়া লইবে। আগেই 
বলিয়াছি প্রত্যেকটি পরিবারের ০চাহিদ৷ একরূপ নয়। তাই প্রত্যেকের বাজেট হইবে 
স্বত্ত্। তবে এখানে একটি মানসম্মত বাজেটের খাত দেখান হইল। প্রথমেই আমরা 
খাগ্য, বস্ত্র, পোশাক, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সঞ্চয়, আমোদপ্রমোদ ইত্যাদি প্রধান প্রধান 
বিভাগগুলি স্থির করিয়া লইলাম। তারপর উহাদের অন্তর্গত উপ-বিভাগগুলি দেখান 
হইল £ 


১। খ্থাস্ ২। বস্ত্র 
মুদি শাড়ি 
মাছ, মাংস ধুতি 
টাটকা সবজি, 'জীম। ইত্যাদি 
ফল অথবা 
ড্মি স্বামী 
দ্ধ সী 
গৃহের বাহিরে কেন! খাবারে ব্যয় সন্তানদের প্রত্যেকের জন্ত ব্যয় 
৩। বাসস্থান (খ) নিজস্ব বাঁড়ি 
(ক) ভাড়া বাড়ি ধার শোধ 
ভাড়া ৮৬ 
মেরামত বাবদ ব্যয় ট্যাঝ 
অন্যান্য ব্যয়__যেমন ট্যাক্স ইনন্থ্যরেন্স 


মেরামত 
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৪। বাড়ি পরিচালনার ব্যর ৫। জ্বালানি 
জল কয়ল৷ 
বিছ্যুৎ ঘুটে 
গ্যাস কেরোসিন 
৬। টেলিফোন ৭। ধোপা। 
ফোনের ভাড়। সাধারণ কাপড় 
অতিরিক্ত কল অথব। 
্াঙ্ক কল ও টোল কল গরম বস্ত্র 
৮। যাতায়াত ৯। শিক্ষ! 
গাড়ি স্কুল-কলেজের বেতন 
ট্যাব গৃহশিক্ষক 
ট্রাম, বাস বই খাতা 
ট্রেনের ভাড়। যাতাঘ্াতবাবদ ব্যয় 
এ নৃত্যগীতবাবদ ব্যয় 
দৈনিক, সাণ্চাহিক ও 
মাসিক পত্র পত্রিকা 
১০। স্বাস্থ্য ১১। আমোদ-্রমোদ 
চিকিৎসকের ফি পরিবারের জন্য 
বিশেষজ্ঞের ফি অন্তান্য লোকেদের জন্য 
ওষুধের দাম শিশুদের খেলন! 
১২। সঞ্চয় ১৩। অন্যান খরচ 
লাইফ ইন্স্থ্যরেন্স দান 
অন্যান্য উপায়ে সঞ্চয় উপহার 


বাজেট প্রস্তুত করিবার নিয়ম £ বাজেট প্রস্তুত করিবার সময় ছুইটি নিয়ম 
অনুসরণ করা যায়। প্রথমটি হইল আয়ের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখার রীতি 
(74৮৩ 10510 500 11)00106 10060)0 )। এই রীতি অনুসারে বাজেট প্রস্তুত 
করিতে হইলে নিমলিখিত নিগ্নমগুলি মাঁনিয়া লইবে ২ 

(১) র্বপ্রথমে আগামী বছরের সম্ভাব্য আয়ের একট! হিসাব করিবে । 

(২) তারপর ব্যয়ের প্রধান প্রধান খাতগুলি নির্ধারণ করিবে । এখানে উল্লেযোগ্য 
যে জীবিকার মানই ব্যয়-নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক গ্রহণ করে। ধনী পরিবারের 
পক্ষে যাহ! অত্যাবস্তক এবং বাজেটে উল্লেখযোগ্য স্থান পায়, দরিদ্র পরিবারের পক্ষে তাহাই: 
আবার একাস্ত দুর্লভ এবং বাজেটে তাহাদের কোন স্থানই থাকে ন!। 


ঝ$ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহততশ্রয! 


(৩) প্রধান খাঁতগুলি নির্ণীত হইবার পরে কোন্‌ খাতে মোটামুটি কত ব্যয় করিবে 
তাহ! স্থির করিয়া লইবে। 

(৪) এইভাবে ব্যয়ের পরিমাণ স্থির হইবার পরে প্রত্যেকটি খাতের উপ-বিভাগগুলি 
এবং সঙ্গে সে প্রত্যেকটি উপ-বিভাগের ব্যয়ও স্থির করিবে। উপ-বিভাগ করিবার 
স্থবিধা এই যে ইহাতে পরিবারের প্রত্যেকটি লোকের ব্যক্তিগত রুচি ও অভ্যাসের দিকে 
দৃষ্টি রাখা যায়। যেমন কোন পরিবারের গৃহকর্তার ধূমপানের অভ্যাস আছে এবং 
গৃহিণীর আবার পানের সঙ্গে জর্দা প্রয়োজন হয় । উক্ত পরিবারের খাছের খাতে সিগারেট, 
পান ও জর্দার একটি উপবিভাগ রাখিলে হিসাব করার স্থবিধা হয়। 

(৫) সমস্ত হিসাবের পরে যদি দেখা যায় কোন একটি ব! একাধিক খাতে গ্রয়োজনের 
'অন্ুরূপ অর্থ নাই তখন অন্ত খাত হইতে ব্যয়সঙ্কোচ করিগ্ন। অপেক্ষারুত গুরুত্বপূর্ণ খাতের 
প্রয়োজন মিটান যায় কি না দেখিবে। 

উপরোক্ত নিয়ম অনুযায়ী বাজেট প্রস্তুত করিলে আয়ের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখা 
সহজ হয়। দরিদ্র কিংবা সগ্যবিবাহিত দম্পতি যাহার। সবেমাত্র নিজেদের সংসার 
পাতিয়াছেন তাহাদের পক্ষে এই নিয়ম অন্থ্যায়ী বাজেট করা প্রশস্ত। 

জীবনকে যেভাবে গড়িতে চাই পদ্ধতি (71,9 *1৭16-1165-5178৮1- 
0013-11-10 1060700 ): এই পদ্ধতিতে বাজেট করিবারও কতকগুলি সাধারণ 
নিয়ম আছে। 

(১) প্রথম কোন্‌ খাতে কত অর্থ ব্যয় করিবে তাহ স্থির করিবে। তারপর যে 
জিনিসগুলি কেন! দরকার তাহার একটা ফর্দ করিবে, যেমন পোশাকের ক্ষেত্রে পিতার 
কয়খানি ধুতি, মায়ের কয়খানি শাড়ি, কয়টা ব্রাউজ, সন্তান ও অন্ঠান্ত পরিজনদের 
প্রত্যেকের কাহার কয়টি পোশাক, জুতা, মো ইত্যাদির পুঙ্থান্ুপুঙ্ঘ উল্লেখ করিবে। 

(২) দ্বিতীয়তঃ বাজেটের প্রত্যেকটি বিভাগের জিনিসগুলি গুরুত্ব অনুসারে সাজাইয়! 
যাইবে, যেমন খাছের খাতে চাল, ডাল, মাছ, শাকসবজি, দুধ, ফল, মাখন, ডিম এইভাবে 
ক্রমশঃ কম গুরুত্ব অন্্যায়ী উপ-বিভাগগ্তলি স্থাপন করিতে হয়। 

(৩) খাত বিভাগের কাজ শেষ হইলে প্রত্যেকটি বস্তুর পাশে সম্ভাব্য দাম নির্দেশ 
করিবে । ত্রব্যমূল্য-বৃদ্দির ঝোঁক থাকিলে সম্ভাব্য বাড়তি দামও বাজেটের মধ্যে ধরিতে 
হয়। কতকগুলি ব্যাপার, যেমন-_ চিকিৎসার খরচ, কোন আকম্মিক ক্ষয়ক্ষতি, অভিথি 
অভ্যাগত বাবদ খরচ আগে হইতে নির্ধারণ কর! অন্ভব হয় না। তবে এইসব বাবদ 
কিছু অর্থ হিসাবের মধ্যে ধরিতে হয়। 

ধনী এবং সুপ্রতিষ্ঠিত পরিবারের পক্ষেই উপরিউক্ত নিয়মে বাজেট করা চলে । 
দরিদ্র পরিবারদের আবার আয়ের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখার রীতিই অনুসরণ করা 
উচিত। | 


পারিবারিক সম্পদ পরিচালনা ২৭ 
পারিবারিক হিসাব 


( 11192110621117)6 10005613010 8০০001509 ) 

» পারিবারিক হিসাব রাখা গৃহ স্থপরিচালনার অন্তর্গত। কত আয় হইল এবং 
প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য কত খরচ হইল এই হিসাব রাখ! ন! হইলে আয়ের মধ্যে ব্যয় 
সীমাবদ্ধ রাখা কঠিন হইয়। পড়ে এবং বাজেট করাও অর্থহীন হইয়া দীড়ায়। 

আমাদের দেশের পরিবারগুলিতে সাধারণতঃ মাসের প্রথমেই মুদিখানার জিনিসগুলি 
কিনিয়া লওয় হয়। রেশন ধর! হয় সপ্তাহে সপ্তাহে, আনাজপত্র, ফলমূল দৈনিক আসে । 
দৈনিক দুধ আসিলেও মাসের প্রথমে কিংবা মাসের শেষে দুধের দাম মিটাইয়। দিতে হয়। 
সথগৃহিণীর কর্তব্য হইল প্রত্যেকটি জিনিসের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব লিখিয়৷ রাখা এবং যাহার 
যাহা প্রাপ্য নির্দিষ্ট সময়ে মিটাইয়! দেওয়া । মাসের সম্ভাব্য খরচের একটি আন্দাজ 
পাইবার জন্য তিনি__ 

(১) রেশনবাবদ মাসে কত খরচ হইতেছে তাহ! লিখিয়৷ রাখিবেন। কোন মাসে 
৪ বার এবং কোন মাসে ৫ বারও রেশন আনিতে হয়। গৃহিণীর খবচের খাতায় উহার 
উল্লেখ থাকিবে। 

(২) মাসিক মুদির খরচেরও একটি খাতা থাকা দরকার। 

(৩) গৃহ পরিচালন! অর্থাৎ ইলেকদ্রিসিটি, টেলিফোনি, বাড়ির ট্যাক্স, দাসদাসীদের 
বেতন, এতত্যতীত শিক্ষা-প্রকল্পে ব্যয়, ইনন্থ্যওরেন্দের প্রিমিরাম ইত্যাদি বাবদ ব্যয়ও 
হিসাবের খাতায় লিখিতে হইবে । 

(8) গোয়ালা, ধোপা, খবরের কাগজের জন্য আলাদা! আলাদ। হিসাবের খাত 
রাখিতে হইবে । 

দৈনিক বাজার খরচের জন্য একটি স্বতন্ত্র খাতা থাক! চাই। 

মাসিক ব্যয় ও দৈনিক ব্যয়ের জন্য ছুইটি ব্বতন্ত্র খাত। থাক! বাঙ্থনীয়। তারপর দুইটি 
হিসাব মিলাইয়! লইলে প্ররুত হিসাব পাওয়। যাইবে । 


হিসার রাখার উপকারিতা 

দৈনিক হিসাব রাখার কতকগুলি স্থৃবিধা আছে, যেমন-_ 

(১) মাসে মাসে কোন্‌ জিনিস কতটা প্রয়োজন । 

(২) কোন্‌ জিনিসের কত দাম এবং বাজার দূর কতটা চড়ার দিকে । 

(৩) দাঁসদাসীর! অপচয় করিতেছে কিন! এবং অপচয়ের পরিমাণ কত। ' : 

(৪) দাঁসদাসীরা কবে কাজে যোগ দিল, কবে ছাড়িয়া গেল, তাহাদের কোন 
অগ্রিম দেওয়। হইল কিন! তাহারও হিসাব থাকিবে । 

(৫) বাঁড়ির ট্যাক, আয়কর, ইনস্থ্যওরেন্দের প্রিমিয়াম ঠিক সময়ে দেওয়া! হইল 


ধীর. গৃছ-পরিচালনা ও গৃহততশ্রাহা 


কিনা, কাহারও নিকট দেন! থাকিলে শোধ দেওয়! হইল কিনা, পাওনা আদায় হইল 
কিনা এসবও ধেয়াল থাকে । 

(৬) চলতি মাসের ব্যয় কত এবং আগামী মাসগুলিতে কোন প্রকারে ব্যয়সন্ব্ 
কর! সস্ভব কিন! জানা যায়৷ 


3, জীবনযাত্রার মান ও পারিবারিক খণ 
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জীবনযাক্জার মান 2 মানুষ মাত্রেরই জীবনের কতকগুলি চাহিদা আছে। এই 
চাহিদাগুলি তিন শ্রেণীর-__1১) খাছ্য, বস্ম ও বাসস্থান ইত্যার্দি জীবনধারণের অতি 
আবশ্বক দ্রব্যাদি চাহিদা। (২) কর্মদক্ষতা বাড়াইবার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রবাসধূহের 
চাহিদা এবং (৩) বিলাসের বস্বর চাচিদ। ৷ এইসব চাহিদা পূরণেব জন্য প্রতিটি সমাজে 
ভোগ্যপণ্য প্রস্তত হইতেছে এবং অবসাধারণের মধ্যে বর্টিত হইতেছে । প্রতিটি 
পরিবারের ভাগ্যে কতটা ভোগ্য পণ্য জুটিল এবং তাহাদের 'জীবনধারণের কতটা চাহিদা 
মিটিল তাহা্ার! এ পরিণাবের জীবনযাত্রার মান (50%70210 ০ 11515) স্থির হয়। 

প্রত্যেকটি দেশের জীবনযাত্রার মাণ এ দেশের (১) অর্থ নৈতিক "ব্যবস্থা এব. 
(২) প্রারুতিক অম্পদের উপর নির্ভর করে। সাধারণ দৃষ্টিতে অবশ্থ একটি পরিবারের 'জীবনের 
মাঁন নির্ভর করে এ পরিবারের আয়ের উপর । ধনী এবং অগ্রসর দেশগুলির সাধারণ 
মানুষের আয় বেণী এবং তাহাদের জীবনের মানও দরিদ্র এবং অনগ্রসর দেশের তুলনায় 
অনেক উচু । তবে আথিক ব্যবস্থার জন্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে মানুষে মান্সষে জীবনের 
মানে প্রচণ্ড পাথক্য থাকিয়া যায়। পরন্থ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বন্টনের সুষ্ঠ 
ব্যবস্থার মধ্যেমে সারা দেশের লোকেদের জীবনযাত্রার মানে একটা সমতা আনার চেষ্টা 
কর হইতেছে । আমদেব দেশের লক্ষ্য যদিও এই সমতা আনা তথাপি এখনো আমব 
সেই সমতা আনিতে পারি নাই। 

জীবনযাত্রার মানকে আমর! তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ কবিতে পারি-_নিম্নমান, 
মধ্যমাঁন ও উচ্চমান। 

(১) নিন্নমান $ যেসব পরিবারের জীবনযাকজ্ার মান "অতিশয় নিয় তাহাদের 
পক্ষে পেট ভরাইবার মত যোটা ভাত, লজ্জা নিবারণের মত মোটা কাপড় এবং মাথা 
গুজিবার মত যে কোন একট ঠাইই যথেষ্ট । ইহার চেয়ে বেশী কিছু তাহারা আশাও 
করেন না। 

(২) মধ্যবিজ্ত ই মধ্যবিত্রদ্রে মান নিয়বিত্রদদের তুলনায় উচ্চে অর্থাৎ তাহাদের 
ভাগ্যে ভোগ্যপণ্যেব পরিমাণ জোটে আরও বেশী। [ তবে মধ্যবিতরদদের আবার নান! রকম 
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পারিবারিক পর পরিজালন।  -: ২৯/ 


শ্রেণীবিভাগ আছে, যেমন উচ্চ মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত নি মধ্যবিত্ত ইত্যাণি।]. জীবনের 
অতি আবশ্বক ভ্রব্যগুলি তাহার! পায়। তাছাড়া কর্মক্ষমত! বাড়াইবার উপকরণ যেমন 
পুষ্টিকর থাস্ত, উপযুক্ত শিক্ষার স্থযোগও তাহাদের অনেকের থাকে। 

- (৩) উচ্চবিস্ত £ উচ্চবিত্ত পরিবারের লোকেদের আবশ্থক বন্তগুলি এবং কর্মদক্ষতা 
বাড়াইবার সামগ্রীগুলি যথেষ্ট পরিমাণে এবং উৎকৃষ্ট পরিমাণে থাকে উপরস্ত সমাজের 
নানারকম সুযোগ-সুবিধা যেগুলি সাধারণের আয়ত্বের বাহিরে সেইসব এবং বিলাসের 
উপকরণগুলিও তাহাদের সম্পূর্ণ নাগালের মধ্যে থাকে । 

পূর্বেই বলিয়াছি একটি পরিরারের জীবন্যাত্র! নির্ভর করে উহার প্ররুত আয়ের উপর, 
তবে পরিবারের লোকেদের দৃষ্টিতঙ্গীও এই ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। 

পারিবারিক খণ ( চি৪া015 ০০1৮) কোন পরিবারের জীবনযাত্রার মান 
দেখিয়াই & পরিবারের আধিক অবস্থা নির্ণয় কর। যায় না। কারণ কোন পরিবার আয়ের 
মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখার নীতি অগ্ুসরণ করিতে পারে আবার কোন কোন পরিবার 
বাহিরের ঠাঁট বঞ্জায় রাখার জন্য খণের আশ্রয় নিতে পারে । অবশ্ট অনেক সময় বাধা 
হইয়াও অনেকে খণ গ্রহণ করে। মোটের উপর জীবনযাত্রার সঙ্গে খণের প্রশ্নটি 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে। খণ কাহাকে বলে, পরিবারের অর্থনীতির উপর উহ 
কিভাবে কাজ করে সে সন্ন্ধে প্রত্যেক পরিবারের লোকেদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন । 

খণ কাহাকে বলে ? ভবিষ্যতে পরিশোধ করাব পরিবর্তে বর্তমানে যে নগদ অর্থ, 
দ্রব্যাদি কিংবা অন্য কোন প্রকার সেবালাভের স্থযোগ পাওয়া যায় তাহাকে খণ বলে। 
খণ হুইল বর্তমানে কাহারো নিকট হইন্ছে কিছু গ্রহণ করা এবং ভবিষ্যতে উহা! পরিশোধ 
কবার প্রতিশ্রুতি দেওয়! ৷ 

হাতে যে নগদ টাক! মজুত আছে খণ তাহার তুলনায় আমাদের অধিক ক্রয়ক্ষমত| 
সৃষ্টি করে। খণ পাওয়া একটি স্থবিধা বিশেষ তবে অনেক সময় অতি উচ্চ দূল্যে এই 
স্থৃবিধা ক্রয় করিতে হয়। খণ পরিশোধে বিলগ্ব ঘটিলে আসল অর্থের তুলনায় হুদের 
পরিমাণ অনেক সময় বেশী হইয়৷ পড়ে । 


কি কি পরিস্থিভিতে একটি পরিবার খণ করে? 


(১) কতকগুলি একান্ত প্রয়োজন অথব! দায় মিটাইবার জন্য অনেক সময় পরিবারকে 
খণ করিতে হয়। 

তাছাড়া কোন বস্ত ক্রয় করার মোট খরচ যদি খুব বেণী হয় এবং পরিবারের ডে 
টাকাটা! সঞ্চয় করা সম্ভব ন! হয় তখন অনেক পরিবার কিছু টাক! সঞ্চয় করে এবং বাকী 
টাকাটা খণ করিয়! উহা ক্রয় করে। ইহার সুবিধা এই যে মেট দাম পরিশোধ করার 


৩৩ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহপ্তশযা 
পূর্বেই জিনিসটি হাতে আসিল এবং উহ! ভোগ করার সন্তোষ হইল। গৃহনির্মাণের জন্য 
বনু পরিবারই এইভাবে খণ করে। 

(২) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, আসবাব, কখনে! বা একটি শৌধিন দ্রব্য লোকে 
কিস্তিতে ক্রয় করে। কিস্তিও একপ্রকার খণ। 

(৩) অনেক জায়গায় ছোট ছোট অনেক দেন! হইয়। গেলে উহা! পরিশোধের হন্য 
লোকে একটু মোট! রকমের দেনা করে। বহু লোকের নিকট খণ রাখার তুলনায়. কোন 
এক ব্যক্তি কিংবা একটি প্রতিষ্ঠানের নিকট খণ করা! অনেকে অধিক বাঞ্থনীয় মনে করে । 

(8) গৃহে কোন জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব হইলেও অনেক সময় খণ করিতে হয়। 
সাধারণতঃ শ্বচ্ছল পরিবারগুলি পূর্ব হইতে এইসব অবস্থার জন্য প্রস্তত থাকে বলিয়া 
আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্ধাদার সঙ্গে উহার মোকাবিলা করিতে পারে। কিন্তু যাহাদের 
সেইরকম সঞ্চয়ের স্থবিধ! নাই তাহারা খণ করিতে বাধ্য হয়। 


খণ পাইবার ভিত্তি কি? 

যে কোন পরিবারের খণ পাইবার ভিত্তি হইল দুইটি ঃ (ক) পরিবারের আধিক 
সামর্থ্য এবং (খ) গ্রহীতার চরিি। উভয়ে মিলিয়া খণদাতার মনে যে বিশ্বাস উৎপন্ন 
করে তাহারই ফলে ব্যক্তি তথ! পরিবার খণ পাঁয়। 


সামর্থ্য 
রা বিশ্বাস -৯ খণ 
চরিত্র 


(ক পরিবারের আধিক সাম্য 
নির্ভর করে চারটি জিনিসের উপর £ 

(১) পরিবারের আয়; 

(২) বন্ধক রাখার মত সম্পত্তি 
যেমন বাড়ি বা ইনস্থ্যও- 
রেন্সের পলিসি ইত্যাদি; 

(৩) অন্তান্ত মূলধন? 

(৪) গৃহ পরিচালিকার যোগ্যতা । 

চলে ন৷ সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের লোকেদের চারিত্রিক খ্যাতি থাক! চাই। 
দুইটি পরিবারের আধিক সামর্থ্য সম্পূর্ণ একরকম কিন্তু চারিত্রিক খ্যাতি পৃথক্‌। খপ 
পাওয়ার সম্ভাবন। উভয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন হইবে ! 





গারিবারিধ সম্পদের ব্যবহার ৩১ 


খণের ব্যবহার £ খণকে আয় বলিয়া গণ্য করা যায় না। তবে ই আয় কখন 
ব্যয় করা হইবে ধণ সে সময় নির্ধারণ করিতে পারে। তাছাড়। খণ কতকগুলি সুযোগ স্থষ্ট 
করে এবং ভাবিয়। চিস্তিয়! খণ করিলে প্রত্যেকে এঁ সুযোগের ঘারা লাভবান হইতে পারে । 

(১) গৃহনির্মাণের উদ্দেস্টে মানুষ যখন খণ করে তখন সম্পূর্ণ নগদ টাকাটা হাতে 
আসার পূর্বেই জিনিসটি তোগ কর! গেল। এই ভোগঞ্জনিত সম্তোষই হইল পরিবারের 
ব্যক্তিদের পক্ষে বিশেষ স্থবিধ! 

(২) মনে কর পরিবার কিস্তিতে একটি সেলাইএর মেসিন কিনিল। উদ্দে্ট 
উহাদ্ার! কিছু অর্থ রোজগার কর! । কিস্তির টাক! শোধ হইবার মধ্যে এঁ মেসিনের 
রোজগার যদি কিস্তিতে দেয় টাঁকার তুলনায় বেণী হয় তবে উহ। হইবে পরিবারের পক্ষে 
একটি বিশেষ স্থুযোগন্বূপ | নগদ টাকাব মাপেই এই স্থুবিধ। মাপা যাইতেছে । 

(৩) আবার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যেমন একটি মিতশ্রম যন্ত্র ক্রয় করার সময় 
আমরা অন্যতাবে চিন্তা করি। এখানে যদ্ত্রটি পরিবারের কতটা সময় ও শ্রম বাঁচাইতে 
পারিবে উহাই হইবে বিবেচ্য বিষয় । সময় ও শ্রম বাচানোটা হুইবে পরিবারের পক্ষে 
লীভজনক। পরিবারের বিশেষ স্থবিধাট! এখানে সময় ও শ্রমের ভিত্তিতে দেখিতে 
হইবে, অর্থের ভিতিতে নয় । 

(8) তবে একটি শখের কিংবা বিলাসের জিনিস ক্রয় করার সময় চিন্তা করিতে হয় 
জিনিসটি বাজারে সোজান্থজি কিনিতে গেলে কত দাম লাগিত। কিস্তিতে কিংবা ধার 
করিয়! কেনার ফলেই বা কত দাম লাগিতেছে। অর্থাৎ বাজার দরের তুলনায় ক্রেতা! কি 
উহা স্থলভে পাইতেছে ? যদি পায় তবে খণের সদ্যবহার হইয়াছে বুঝিতে হইবে! 


পরিবারে কি কি ধরনের খণ অনুপ্রবেশ করিতে পারে ? 


একটি পরিবারে তিন ধরনের খণ অক্ুপ্রবেশের স্থযোগ পায়-(১) বিনিয়োগমূলক 
ধণ, (২) ব্যবসা-সংক্রান্ত ঝণ 'ও (৩) পণ্যদ্রবায ক্রয়ের জন্য খণ। 

(১) বিনিয়োগমুলক থণ । [17৬25000010 09016) 2 পৃথিবীর প্রায় সকল 
দেশেই বিনিয়োগমূলক খণের বাবস্থা আছে। এইসব বিনিয়োগ পরিকল্পনা অগ্সারে 
নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের 'ন্য বিনিয়োগ করা যায়। যেমন ধর দশ হাজার 
টাকা দশ বৎসরের জন্য বিনিয়োগ করা হইল । যে অর্থ বিনিয়োগ কর! হইবে পরিবারের 
নিকট তাহা মজুত নাই তাই একটি প্রতিষ্ঠানের নিকট উহা! খণ করিল এবং মাসিক, 
ত্রৈমাসিক, যাগ্মাসিক কিংব! বাংসরিক কিন্তিতে উহা! পরিশোধ করার চুক্তিবদ্ধ হইল। 
মেয়াদ অস্তে খণদাত! এ টাক! কিছু লাভসমেত খণগ্রহীতাকে ফেরত দিবে । 

সরকারের সমস্ত জাতীয় সঞ্চয় পরিকল্পনাগুলি সরকারকত্তুক জনসাধারণকে এইরূপ 


| খণদান। এই খণের সুবিধা লইয়া পরিবার নিজ নিজ মূলধন গড়িয়া তুলিতে পারে। 
0 


৩২ গৃহ-পরিচালন! ও গৃহশুশষা 


(২) ব্যবসা সংক্রান্ত খণ (0০020016051 ০78016) £ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্টে কোন : 
পরিবার সরকারী অথব! বেসরকারী কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট সোজাসুজি খণ গ্রহণ 
করিতে পারে 

(৩) পণ্যন্রব্য ত্রয়ের জন্য খণ ( 000501615 01601): দোকান হইতে 
বাকীতে জিনিস ক্রয় করার ব্যবস্থাকে পণ্য্রব্য ক্রয়-সংক্রান্ত খণ বলে। বহু পরিবারই 
মুদির দোকান, গোয়াল প্রভৃতির নিকট হইতে সার! মাস বাকিতে জিনিস ক্রয় করে। 
এইরূপ খণ করার সময় সকল পরিবারকে অত্যন্ত সাবধান হইতে হয় কারণ মান্ুষেরত 
ভোগের আকাঙ্ষার নিবৃত্ত হয় না। একবার খণ করার অভ্যাস হইয়া গেলে খণের 
বোঝা! বাড়িততই থাকে । ] 

ধণগ্রহণ সংক্রান্ত কয়েকটি নির্দেশ £ একটি পবিবার খণ গ্রহণ করিবে কিনা, 
করিলে ও কতটা ধণ গ্রহণ করা৷ উচিত এসব অঙ্গনে কৌন বাধাধরা নিয়ম তৈরী করা সম্ভব 
নয় কারণ প্রত্যেকটি পরিবারের সমস্তা আলাদা এবং এক পরিবারের অমাধান অন্য 
পরিবারের পক্ষে প্রযোজ নয়। তবে খণ গ্রভণ সন্ধে প্রত্যেকেই কয়েকটি সাধারণ 
নিদেশ মানিয়া চলিত পাঁরে। নির্দেশগুলি প্রশ্নের আকারে দেওয়া হইল £ 

(১) একটি পরিবারের কতটা খণ থাঁকা উচিত অর্থাৎ পরিবারের লোকের কতটা 
ধণের বোঝ। বহিতে পারিবে? | 

(২) খণ গ্রহণের উদ্দেন্য কি?) কোন প্রকৃত প্রয়াজন সিদ্ধ কর| না শুধু কিছু শখ 
মিটান? | 

(৩) গণ গ্রহণের ফলে পারিবারিক জীবন হইতে আবশ্যক সামগ্রী কতটা বাদ পড়িবে ? 

(8) অনাবশ্যক বস্তর জন্য খণ করিয়া কি কেশি আবশ্যক জিনিস হইতে পরিবারের 
লোকের! বঞ্চিত হইতেছে ? 

(৫) দীর্ঘ-মেয়াদী খণ করিবার সময় আবার ভাবিতে হয় খণ শোধ করিতে গিয়। 
পরিবারের লোকেদের কতট। কৃষ্ছুতা সহিতে হইবে এবং এ কৃচ্ছুতা সাধন আদে সম্ভব 
কিনা? 
(৬) খণের বর্তমান পরিস্থিতি কি? প্রথম হইতে শেষ পধন্ত খণের চুক্তির শর্তই বা কি? 
(৭) কোন সম্ভাব। পরিস্থিতিতে খণ গ্রহণ করা কি আদৌ সমর্থনীয় ? 


হি 


4. পাৰিবারিক অর্থ বিনিয়োগ 
( [0ড650178 810115 11005 ) 
ধনী দরিদ্র মধাবিত্ত সকল পরিবারই আর্জকাল সাধ্যমত অর্থ সঞ্চয় করে এবং উহা - 
(নিয়োগ করার চেষ্টা করে। অর্থ বিনিয়োগের উদ্দেশ্য হইল : (১) ব্যক্তি তথা! 
পরিবারের ভবিষ্ঠৎ নিরাপদ কর! এবং (২) অন্যদিকে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি কর!। 


পারিবারিক অর্থ বিনিয়োগ ৩৩ 


প্রাচীনকালে আমাদের দেশে অর্থ বিনিয়োগের তেমন ভাল ব্যবস্থা৷ ছিল না। 
আন্কাল সরকারী প্রচেষ্টায় এবং জনসাধারণের উদ্যমে নানাভাবে অর্থ বিনিয়োগের 
সথিধা হইয়াছে। অর্থ বিনিয়োগের পূর্বে তিনটি জিনিস দেখিয়া! লইবে : 

(১) ধনের নিরাপত্তা আছে কিনা । 

(২) প্রয়োজনের সময় উহা! পাওয়! যাইবে কিনা । 

(৩) উহ! কতখানি বাড়ানো সম্ভব । 

প্রথমেই আমর। ব্যাঞ্ছের মাধ্যমে অর্থ বিনিয়োগ সম্বন্ধে আলাচন! করিব । 

(&) ব্যাঙ্কের সাহাযো অর্থ সঞ্চয় ই ক্রেডিট বেচা ও ক্রেডিট কেন! এই 
দুইটি হইল ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ । আরও সরল করিয়া বলা যাঁয় জনসাধারণ ব্যাঞ্চে 
টাকা আমানত অর্থাৎ গচ্ছিত বাখে। এই গচ্ছিত অর্থ খাটাইয়। ব্যাঙ্ক উহা বহুগুণে 
বৃদ্ধি করে। তারপর অর্থ গচ্ছিতকাগীকে কিছু সুদ দেয় এবং সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া 
ব্যবসায়ীদের টাকা ধার দের । সো'জ! কথায় পরের ধনে পোদ্দারির মত বাঙ্কার অন্যের 
টাকায় বাঞ্চি” করে। শুধু টাকাই নয়, বাঞ্চে আমির বনুমৃন্তু অলঙ্কারাদি ও কাগন্স- 
পত্রও গচ্ছিত র'গরুত পারি) এইমব জিনিসের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রচণ করে বলিয়। 
ব্যাঙ্কারকে আমাদের রি অথ দিতে হয়। এঅগ!ৎ নাঙ্ষের নিকট অথ গচ্ছিত রাখিয়! 
 আমর। কিছু স্থুদ গাই 'এন* অলঙ্কারাদি গচ্ছিত রাখিবার জঞ্ট) বাঙ্ককে কিছু সুদ দিতে হয় 

মক্ধেল। তি ।2 যাহারা ব্যাঙ্কে ঠিস1ব খোলেন তাহাদের ব্াক্ছেব মন্েল 
বল! হয়। হিসান খোলার সময় বাঙ্ক আমান তকারীর শিকট হইতে আনেদন-পজ গ্রচণ 
করে এবং এ পত্রে তাহার স্পেশিমেন সহি জম| রাখে । এই সহিটি আমানতকারী এবং 
মন্কেল উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত ধররুত্বপূর্ণ। 

আবেদনপত্র স্বাক্ষরিত হইবার পরে টাক! 'জম| দিবার ষ্ঠ ব্যাঙ্ক মক্কেলকে একখানি 
জমার বই দেয়। এ বই-এর প্রতি পৃষ্ঠায় গ্রতিপত্র থাকে । উহাতে ব্যাঙ্গের নিয়ম 
. অন্ধযায়ী ন্যুনতম ব্যান্থের অর্থ জমা দিয়া ব্যাঙ্ক আবেদনকারীকে মক্কেল করিয়! লয়। টাকা 

জম! দিবার সমর মক্কেলের নাম, ব্যাঙ্কের একাউ'্ট নম্বর, টাকার পরিমাণ ইত্যাদি 
বিস্তারিত বিবরণ জমার খাতায় লিখিয়া দেয়। ব্যাস্ক বাম দিকের প্রতিপত্র সই করিয়া 
রসিদ স্বরূপ মক্কেলকে ফেরত দেয় এবং ভান দিকের প্রতিপত্রখানি হিসাব মিলাইবার জন্য 
রাখিয়। দেয়৷ 
পাশ বই ( 7835 9০0) ব্যাঙ্কে টাকা জম! দেওয়! হইলে ব্যাঙ্ক আমানত-. 
কারীকে একখান পাশ বই দেয়। কত টাকা জম! পড়িল কত টাক! তোলা হইল এই 
সম্বন্ধে ব্যাঙ্কে যে ঠিসাব রাখা হয় পাশ বই শুধু তাহার নকল মান্্। 
চেক বই (0199০ 8০০৮) ব্যাঙ্কে টাকা জম! রাখিবার পর আমানতকারী 
তাহার দরকার মত টাক! তুলিতে পারেন। নিজের নামে টাক! তুলিতে হইলে কিংবা 


৩৪ গৃহ-পরিচালন! ও গৃহ্প্তশষ| 


ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ হইতে আর কোন ব্যক্তিকে টাক! দিতে হইলে আমাঁনতকারী কর্তৃক 
সর্বদাই ব্যাহ্কে নির্দেশ দিতে হয়। এই নির্দেশ পাইলে ব্যাঙ্ক অর্থ প্রদ্দান করে। 
কাহাকেও অর্থ দিবার জন্য আমানতকারী কর্তৃক ব্যান্ককে যে নির্দেশ 
দেওয়। হয় সেই নির্দেশ-পত্রকে বলে চেক। আমানতকারীর স্পেশিমেন সহি 
মিলাইয়। দেখিয়া ব্যাঙ্ক চেকের অর্থ প্রদান করে। চেক বই, জমার বই ও পাঁশ বই 
ব্যাঙ্ক বিনামূল্যে আমানতকারীকে দিয়া থাকে। 

চেক তিন প্রকার ঃ বেয়ারার, অর্ডার ও ভ্রশড ঢেক। 

(১) বেয়ারার চেক (36216: 0৮500০ )8 চেকের উপর লেখা থাকে 
চ৪5"0৫: 968161: 7 যাহার অনুকূলে চেক কাটা হয় 2৪৮ শব্টির পরে তাহার নাম 
বসাইয়। আনুষঙ্গিক তথ্য এবং চেকদাতার নাম সহি করিয়া দিতে হয়। চেকের 
বেয়ারার যে কোন ব্যক্তি [ অর্থাৎ যাহার হাতে এ চেক রহিয়াছে ] এ চেক সোজান্ুজি 
ভাঙাইতে পারে । ব্যাঙ্ক এ চেক-গ্রহীতার পরিচয় নেয় না। 

(২) অর্ডার চেক (0:06: 079006 ) £ যাহার অনুকূলে চেক কাট! হইবে 
ঢ৪৩ শব্দটির পরে তাহার নাম লিখিয়! 0 7০৪1: শবটি কাটিয়। দিলে উহ! অর্ডার চেক 
বলিয়! গণ্য হইবে । বেয়ারার চেকের মত অর্ডার চেক সোজাস্থৃজি ব্যাস্কের কাউণ্টারে 
ভাঙান যায় তবে চেকের গ্রহীতা ব্যাঙ্কের পরিচিত ব্যক্তি হওয়া! চাই। 

(৩) ভ্রশড চেক (0:99590 01200) £ জআধারণ চেকের বাম দিকে কোণাকুণি 
ভাবে জমান্তরাল দুইটি রেখা টানিয়া দিয়া উহার মধ্যে এণ্ড কোং (& 0০) অখবা 
একাউন্ট পেয়ী (4/০ 085০০ 01215 ) লিখিয়া দিলে উহা! ক্রশড চেকে পরিণত হয়। 

ক্রশড চেক ব্যাঙ্কের হিসাবে অবশ্য জমা! দিতে হয় এবং সোজাস্থজি ভাঙান যায় ন|। 
«এণ্ড কোং? লেখা ক্রুশ চেক 21700156 করা যায় কিন্তু একাউণ্ট পেয়ী চেক €1)001:96 
করা যায় না। ভ্রশড চেক সর্বদা নিরাপদ । 

এত্োর্সমেন্ট অব চেকস ( 50001567091) 0 ০1)20025 ) 5 170010902 
এই ল্যাটিন শব্দ হইতে 20001551067 কথাটির উৎপত্তি। চ:30015206176-এর ূ 
অর্থ হইতেছে কোন বস্তুর পশ্চ]দ্বেশে কাহারও নাঁম লিখিয়! দেওয়া । চেকের স্বত্ব হস্তাস্তর 
করিয়৷ দেওয়াই হইল 7)701:5010610৮এর আসল উদ্দেশ্ত। যে ব্যক্তি চেক হস্তাস্তর 
করে তাহাকে বলে 00:56: এবং যে ব্যক্তিকে চেক হস্তাস্তর করিয়৷ দেওয়! হইল, 
তাহাকে বলে 2701:566 7) 10015610617 চারি প্রকারের £ 

(১) 1019171 20019210117) 7 

(২) 999০121 20001561771); 

(৩) 1550:1061%5 28001561021) 3 


(৪) (30811650 2150018610061)6 7 
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চেক কাটিবার লময় নিশ্থলিখিত সতর্কত। গ্রহণ করিবে : 

(১) গচ্ছিত অর্থের তুলনায় বেশী পরিমাণ টাকার চেক কাটিবে না; 

(২) চেকের সহি এবং স্পেশিমেন সহি যেন এক হয়? 

(৩) চেকে কোন কাটাকুটি হইলে তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে স্পেশিমেন সহি করিয়া 
দিবে। 

(৪) সর্বদা কালি দিয়া চেক সই করিবে। 

(৫) টাকা তোল! সঙ্থন্ধে ব্যাঙ্কের কোন বিশেধ নিয়ম থাকিলে উহা যেন লঙ্ঘিত 
না হয়। 


চেক গ্রহণে সতর্কত। £ 


চেক কাটিতে গেলে যেমন সতর্কতা অবলগ্গন করিতে হয়, চেক গ্রহণেও অনুরূপ 
সতর্কতার প্রয়োজন । 

(১) চেক কালি দিয়া লেখ! কিনা? 

(২) চেকে কাটাকুটি থাকিলে উহার পাশে চেক দাতার সৃহি আছে কিনা; 

(৩) চেকে প্রদত্ত তারিখ ঠিক আছে কিনা। পরবতাঁ তারিখ-যুক্ত চেক 
( 0095-80660 ০1,600 ) গ্রহণ না করাই বিধেয়। 

(৪) অপরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে যথাসাধ্য চেক গ্রহণ কর! এড়াইয়৷ চলিবে 
কারণ অনেক সময় প্রতারিত হইবার ভয় থাকে। 

বন্ধ আমানত ( [16010670510 1 $ বদ্ধ আমানত অনুসারে একটি নির্দিষ্ট 
অক্কের অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যাঙ্কে আমানত রাখা হয় এবং তাহার জন্য নির্ধারিত 
সুদ পাওয়। যায় । কম দিনের মেয়াদে অর্থ নিশিয়োগ করিলে কম সুদ এবং বেশী দিনের 
মেয়াদে অর্থ বিনিয়োগ করিলে বেশী হুদ পাওয়া যায়। বমান নিয়ম অনুসারে ৬১ মাস 
পর্যন্ত অর্থ গচ্ছিত রাখিলে শতকরা! ১০ টাক! ভারে হুদ পাওয়া যায়। প্রতি ছয় মাস 
অন্তর সুদের টাকা গ্রহণ করা যায় কিন্ধ মেয়াদ ফুরাইবার পূর্বে টাক! তোলা যাঁয় ন|। 
তবে প্রয়োজন হইলে গচ্ছিত অর্থের শতকরা ৮০ ভাগ ধার হিসাবে নেওয়া যায়। 

ব্যাঙ্কে আজকাল আরও এক ধরনের বদ্ধ আমানতের প্রচলন হইয়াছে । ৬১ মাস, 
৭ বৎসর, ১* বৎসর, ১৫ বৎসর, ২০ বৎসর কিংব! ২৫ বৎসরের মেয়াদে অর্থ আমানত 
করা যায়। আমানতের মেয়াদ যত দীর্ঘ হইবে স্থদের পরিমাণ তত বেশী হইবে। 
এইরূপ ঘন্ধ আমানতের ক্ষেত্রে মেয়াদ ফুরাইবার পূর্বে সদ কিংব! আসল কিছুই তোল 
যাইবে না। মেয়াদ অস্তে চত্রবৃদ্ধিহারে সদ সমেত আসল টাকা ফেরত দেওয়া হয়। 
সাধারণতঃ বিবাহ, শিক্ষা, গৃহনির্াণ ইত্যাদি উদ্দেশ্তে মানুষ এইরূপ দীর্ঘমেয়াদী জমার 
সুযোগ গ্রহণ করে। 
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৭) পোষ্ট অফিনের মাধমে সঞ্চয় (905 08০6 ৪৫০002£8 ) 2 
দদ্রাস্তরে আমাদের যে সকল আত্মীয় বন্ধু পরিচিতরা রহিষ্কাছে তাহাদের খবর 
আদানপ্রদানের কাজ করে পোস্ট অফিস বা ডাকঘর। উহার এঁ কাজের সঙ্গে আমরা 
সকলেই পরিচিত। তবে পোস্ট অফিসের অন্ততম কাজ হইল জনসাধারণের টাকা 
গচ্ছিত রাখা । 

পোষ্ট অফিস সেভিংস একাউন্ট (0০05 08০6 9251085 2০০00005 ) 
একটি নানতম অঙ্কের অর্থ হইতে শুরু করিয়া যে কোন পরিমাণ অর্থ পোস্ট অফিসে 
জম! রাখ; যায়। পোস্ট অফিস অর্থ গচ্ছিতকারীর একটি স্পেশিমেন সহি রাখিয়া 
দেয়। টাঁকা উঠাইতে গেলে পোস্ট অফিস এ সহি মিলাইগ্স| গচ্ছিতকারীকে টাকা 
দেয়। কত টাক! জম পড়িল, কত টাঁক! তোল| হইল এই সকল হিসাব রাখিবার 
জন্য পোস্ট অফিস গচ্ছিতকারীকে বিনামূল্য একটি জমাব বহি দেয়। 

'_ পোস্ট অফিসের সথদের হার বাৎসরিক ৫% টাকা । 

(11) সেভিং ব্যাঙ্ক এক।উণ্ট ( 59%1045 9801 ৪০০০৪/১৮ ): প্রত্যেক 
ব্যান্ধে চলতি হিসাব এবং সেভিংস হিসাব এই ছুইভাবে টাকা গচ্ছিত রাখা যায়। 
সেভিংস হিসাবের মূল উদ্দেশ্ত গরীব ও মধ্যবিত্ত পরিবারের টাকা জমা রাখিবার সুবিধা 
দেঁওয়! | 

চলতি হিসাবের তুলনায় সেভিংস হিসাবে সুদের হার বেশী। তবে যখন তখন এ 
গচ্ছিত অর্থ তোল! যাঁয় না' এবং প্রতি ব্যাঙ্কেই মাঁসে টাক তোলার দিনের সংখ্যা ( যেমন 
কোথাও মাসে ৫ বার) বীধিয়৷ দেওয়া হয়। মেভিংস হিসাবে চেক বইএর স্থুবিধা 
পাওয়। যায়। তবে উহার ভন্য একটি ন্যুনতম অঙ্কের অর্থ সর্বদা ব্যাঙ্কে জম! রাখিতে 
হয়। চেক বই না দিলে 71008 ৯21 911-এর সাহায্যে টাকা তুলিতে হয়। 

(1) জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট ( 80079] 99515 02615086565 ) 
১২ বৎসর মেয়াদী জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট, ১০ বৎসর মেয়াদী প্রতিরক্ষা ডিপোজিট 
সার্টফিকেট ও ১০ বৎসর মেয়াদী জাতীয় অঞ্চয় সার্টিফিকেট (প্রথম পরীয়) বিক্রয় ১৪ই 
মার্চ) ১৯৭০ হইতে বন্ধ হইগ্নাছে। এগুলির বদলে নিয়লিখিত ৪ শ্রেণীর নৃতন 
সার্টিফিকেট প্রচলিত হইতেছে : 

(১) ণ-বগুসর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চর সার্টিফিকেট (২য় পর্যায়) 

মূল্যমান ১০১ ১০০১ ১১০০০ ৩৫ ৫১০০০ টাকা, আয়করমুক্ত এবং সুদের হার শতকরা 
৬ টাক! । 

(২) ৭-বৎসর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট ( ওয় পর্যায় ) 

মূল্যমান ১০০১ ১১০০০ ও ৫১০০০ টাকা, আয়করমুক্ত হুদ ৬% হারে প্রতি বছর 
দেওয়! হয় এবং মেয়াদ অস্তে আসল টাকা ফেরত দেওয়া! হইবে । 
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(৩) ৭-বৎসর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট ( ৪র্থ পর্যায় ) 

মূল্যমান ১০০, ১১০০০ ও ৫১০০৩ টাকা, সুর্দের হার ১০*২৫% টাক1। আয়কর দিতে 
হয় এবং কেবলমাত্র ব্যক্তির নামে কেনা যাইবে । 

(৪) ৭-বৎসর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট ( ৫ম পর্যায়) 

প্রতি মাসে মাত বৎসরের জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট কেন! যায়। বংসরে শতবরা 
১৪ টাকা সরল সুদ বা শতকর! ১৭ ২৫ টাঁকা! চক্রবুদ্ধি হারে সুদ জমে । মেয়াদ অস্তে 
সব টাক! এক সঙ্গে নেওয়া যায় কিংবা! মাসিক কিন্তিতেও গ্রহণ করা যায়। আয়কর 
দিতে হয়। 


৬. ভীবনবীমা 


অর্থ সঞ্চয় করিবার অন্যতম উপায় হইল জীবনবীম!। ব্যাস্কে টাকা জমা রাখিবার 
সুবিধা আঁছে বটে, কিন্কু মধ্যবিত্ত পরিবারে অভাব-অনটন লাগিয়াই থাকে । ব্যাঙ্কে 
কিছু টাঁকা সঞ্চিত থাকিলে অভাবের সময় & টাকা উঠাইয়া লইবার একট। প্রথ্ল ইচ্ছা 
জাগ্রত হয়। ব্যাঙ্ক হইতে যখন তখন টাক! উঠাইবার কৌন গন্থবিধ! নাই । এই জন্যই 
বনু বায়সন্কোচ করিয়। যে সামান্য অর্থ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা হয়, গৃহস্থ তাহ সহজেই 
পরচ করিয়া ফেলে। ব্যাস্কে টাকা রাখিয়। জমান আর হইয়। ওঠে না। ফ'ল গৃহম্বামীর 
মঁকম্মিক মৃত্ত্যুৃতে কিংবা বুদ্ধাবস্থার বহু পরিবার দারুণ অভাবে পড়িয়া ছুঃখছুরশা ভোগ 
করে। জীবনবীমার টাকা মেয়াদ (12900115 ) ফুরাইবার পূর্বে তোল। যায় না বলিয়া 
টাকাটা! জমান থাকে । বীমা! কোম্পানী আবার বীমাকারীর জীবনের ঝুকি লইয়া 
থাকে । গ্যাঙ্গের তুলনাম জীবনবীম তাই সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে সঞ্চয়ের 
উৎকুষ্তম পন্থা । জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়াইতে হইলে এবং পতনোনুখ মধ্যবিত্ত 
সমাজকে আকন্দিক ধ্বংসের হাত »ইতে বীচাইতে হইলে জীবনবীমার বহুল প্রচলন 
দরকারি । 

ভবিষাতের জন্য আথিক সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যেই বীমার স্্ট হইয়াছে । ভারত সরকার 
কর্তৃক নিয়োজিত জীবন বীম। কর্পোরেশন (106 [050181706 00100180017 সংক্ষেপে 
[.. 0.) বীমা করিতে ইচ্ছুক এইরূপ ব্যক্তিদের সঙ্গে একটি চুক্তি করে। চুক্তি- 
গন্রটকে বলা হয় পলিসি ( 01405 । এবং ধাহার! বীমা করিয়াছেন তাহাদের বলা হয় 
বীমাকারী (0০110510105 )' এই চুক্তিতে স্থির হয় বীমাকারী কত টাকার বীমা 
করিবেন এবং কত বৎসরের মধ্যে এই টাকা দিবেন। তারপর মাসিক, ত্রৈমাসিক, 
যাশ্সাসিক বা বাৎসরিক কিস্তিতে নির্ধারিত বৎসরের মধ্যে বীমার টাক! শোধ করা হয়। 
কিস্তিতে কিস্তিতে এই অর্থ পরিশোধ করাকে-বলে প্রিমিয়াম দেওয়া । 


৩৮ গৃহ-পরিচালন! ও গৃহশুজবা 

বীম! সাধারণতঃ দুই প্রকারের--(১) মেয়াদী বীম! ( 5:00010606 801105 ) 
এবং (২) আজীবন বীম! (৬/12015 116 2০115 )। 

(১) মের়াদী বীমাঃ এইরূপ বীমা! করিলে বীমাকারী বীমার নির্দিষ্ট সময় 
অতিক্রান্ত হইবার পর এ অর্থ নিজেই পাইবেন । 

(২) আজীবন বীম| 3 ' এইরূপ বীম| করিলে বীমাকারী বীমার নির্দিষ্ট মেয়াদ 
অতিক্রান্ত হইবার পরেও টাকাট! পাইবেন না। বীমাকারীর মৃত্যুর পরে তাহার মনোনীত 
ব্যক্তি ( 102:199০ ) এ অর্থের মালিক হইবে (01870 5 0680) )। 

বীম। করিবার নুবিধাঃ বীম। করিবার অনেকগুলি সুবিধা আছে। এই 
স্ুবিধাগুলিই বীমার বৈশিষ্ট্য । বীমার স্থবিধ! সম্বন্ধে নীচে আলোচনা কর! যাক। 

(১) বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ঃ ব্যান্কের সঞ্চিত অর্থের মত বীমার অর্থ যখন তখন তোলা 
যায় না। বীমাকারী কর্পোরেশনের নিকট হইতে অবশ্য টাক! ধার পাইতে পারেন। 
তবে এই ধার সুদসমেত শোধ দিতে হয় । তাই সহজে কেহ বীমার বিনিময়ে ধার নিতে 
চান না । 

(২) বীমাকারী ইচ্ছা করিলে হুদ ব্যতীত কর্পোরেশনের নিকট হইতে লাভও 
(6:00) পাইতে পারেন। লাভহীন ( %109046 0:06) বীমা এবং লাঁতসমেত 
( আট) 0:0৮) বীমার পার্থক্য এই যে, লাভহীন বীমাতে মোট প্রিমিয়ামের অস্ক 
বীমার টাকার তুলনায় কম; সুতরাং ইহার প্রিমিয়াম রেটও কম। 

(৩) কিস্তিতে টাক! দিবার স্থৃবিধ! £ যে টাকা সঞ্চয় করিতে চাই উহা এককালীন 
জমা রাখিতে হয় না। কিস্তিতে বীমার টাক! দিতে হয়। নির্ধারিত সময়ে প্রিমিয়াম 
দিতে ন! পারিলে বীমা বাতিল (1809০) হইয়া যায়। 

(8) বীমার আর একটি সুবিধা এই যে নির্ধারিত সময় পার হইবার পূর্বে বীমাকারীর 
মৃত্যু ঘটিলে যে পরিমাণ অর্থ বীমা কর! হইয়াছে কর্পোরেশন সেই অর্থ বীমাকারীর 
মনোনীত ব্যক্তিকে ফেরত দেয়। জীবনবীম! করিবার এই বিশের সুবিধাটি কম নয়। 
কোন ব্যক্তি অকালে স্ত্রীপুত্র রাখিয়া মার! গেলে তাহার অভাবে সমস্ত পরিবারকে কষ্ট 
পাইতে হয় না। 

(৫) প্রয়োজন হইলে বীমার পলিসি বন্ধক রাখা যায়। জরকারী ব' বিশ্ববিদ্যালয় 
গ্রভৃতি সংস্থার সমবায় সমিতির স্দন্তরা এইরূপভাবে বীম! বন্ধক রাখিয়! টাক৷ ধার 
পাইবার সুবিধা ভোগ করিয়! থাকেন । 


প্রিমিয়াম রেট কিভাবে স্থির হয় ? 


বীম! করিবার সময় ঘীম! কর্পোরেশন তাহার নিজস্ব চিকিৎসক দিয়া বীমাকারীর 
সাস্থ্য ভালভাবে পরীক্ষ। ধরাইস্া লয়; পরীক্ষিতত-খর্যক্ির জীবন যদি নিদিষ্ট মানসুন্মত 


জীবনবীমা ৩৯ 


( 5687548%0 11 ) বলিয়! বিবেচিত হয় তবে তাহাকে বীমা! করিতে দেওয়া হয়। 
তয়বয়ন্ব ব্যক্তির প্রিমিয়ামের হার পূর্ণবয়ন্বদের তুলনায় কম। অল্প বয়েসেই তাই বীমা 
করা বাঞ্ছণীয়। যাহারা আবার বিপজ্জনক পেশায় নিযুক্ত, যেমন-_রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি 
ঝ৷ বিমান পরিচালকদের প্রিমিয়ামের হার 'অনেক বেশী। কারণ, বীমা কর্পোরেশন এই 
সুকল ব্যক্তির জীবনের ঝু'কি লইতেছে। 

নানা রকমের বীমা করা যায, যথা £ 

(১) বিবাহ বীমা £ কন্তার বিবাহের জন্য মাতাপিতা অথবা অভিভাবকদের 
সঞ্চয় কর! প্রয়োজন ৷ শিশুকন্যার জন্মের পরেই পিত। কন্যার নামে এমন একটি বীম। 
করিতে পারেন যাহাতে কন্য। বিবাহযোগ্যা হইয়! উঠিলে বীমাও পরিণত হুইয়৷ উঠিবে। 
এইরূপ বীমায় কন্য! যদিও বীমার মালিক তথাপি কার্ধত পিতার জীবনকেই বীম৷ কর! 
হইতেছে । কর্পোরেশন পিতার জীবনের উপর বীম! করিবে এবং প্রিমিয়ামের হার 
নির্ধারিত করিবে তবে অর্থের মালিকান! কন্যার । বীমা পরিণত হইবার পূর্বেই যদি 
পিতার মৃত্যু ঘটে তবে কর্পোরেশন উত্তরাধিকারীকে সম্পূর্ণ অর্থই দিতে বাধ্য । তবে 
বীমা পরিণত হইবার সময় পর্যন্ত উত্তরাধিকারীকে ভপেক্ষা করিতে হয়। সাধারণ 
বীমার মত বীমাকারীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সেই অর্থ প্রাপ্য হয় না। 

মনোনীত ব্যক্তির যদি পূর্বাহ্ছে মৃত্যু ঘটে তবে বীমাকারী অপর কোন সস্তানকে 
মনোনীত করিতে পারেন অথব! যে অর্থ প্রিমিয়াম বাবদ দিয়াছেন সেই অর্থ ফেরতও 
লইতে পারেন। 

(২) শিক্ষা-বীম।ঃ বিবাহের উদ্দেশ্যে বীমা করার মত যে কোন অভিভাবক 
কিংবা পিতা সন্তানদের শিক্ষার খরচ চালাইবার জন্যও বীম! করিতে পারেন। 
এখানেও নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইবার পরে মনোনীত ব্যক্তি অর্থের মালিকান! 
পায়। 

(৩) বৃত্তিবীম।ঃ চাকরি হইতে অবসর লাভের পর যাহাদের পেনসন পাইবার 
আশ! নাই তাহাদের পক্ষে এই বীমা খুবই সুবিধাজনক । বামাকারী এমন একটি বীমা 
করিবেন যে তাহার চাকরি হইতে অবসর পাইবার সময় বীমাঁও পরিণত হইয়৷ আসিবে । 
তারপর বীমার টাকা একসঙ্গে গ্রহণ ন৷ করিয়! প্রতি মাসে বৃত্তির মত পাইতে থাকিবেন। 
এইরূপ একটি বীম৷ থাকিলে বৃদ্ধ বয়সে কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না। 

এতত্যতীত আরও দুই প্রকার বীমা আছে। উহার নাম দুর্ঘটনা বীম! ও ক্ষতিপূরক 
বীমা । দুর্ঘটন! বীমা করিলে বীমাকারী কোন দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে: বীমার 
গুণ অর্থ পাইবেন। দুর্ঘটনা বীমার প্রিমিয়ামের হার অত্যন্ত বেশী। ক্ষতিপূরক বীম! 
একটু স্বতন্ত্র ধরনের । বীমাকারী এখানে আপনার জীবনের উপর বীম! ন! করিয়৷ কোন 
মুল্যবান সম্পত্তি, যখা-_গাড়ি, বাড়ি অথবা ব্যবসারের উপর বীমা! করিয়। খাকেন। এই 


6০ ৬ খ্ছুত 


সকল মুল্যবান সম্পত্তি কোন আকনম্মিক দুর্ঘটনায় পড়িয়া নষ্ট হইয়! গেলে বীমাকারী 
বীমার অর্থ পাইয়। থাকেন। 

কোম্পানীর শেয়ার (519155 17 507599165 ) $ সাধারণ লোকেরা সঞ্চিত 
মূলধন ব্যবসায়ে খাটাইয় বাড়াইবার সুযোগ পায় না, পাইলেও অর্থের নিরাপত্তা! সম্বন্ধে 
অনেক জময় নিঃসন্দেহ হইতে পারে না। তাই তাহাদের পক্ষে ভাল কোম্পানীর শেয়ার 
কেনা নিরাপদ । ভাল কোম্পানীর শেয়ার কিনিলে টাকা লোকসান হইবার আশঙ্কাও 
থাকে না। এখন প্রশ্ন হইল শেয়ার জিনিসটা কি? এক একটি বড় ব্যবসায় চালাইতে 
হইলে প্রচুর মূলধনের দরকার হয়। ব্যক্তি বিশেষের একক প্রচেষ্টায় সর্বদা! এই বিরাট 
মূলধন যোগান দেওয়া সম্ভবপর হইয়! ওঠে না। তখন যৌথ উদ্যমে ব্যবসায় চালাইবার 
প্রয়োজন হয়। কয়েকজন উদ্যোগী ব্যক্তি মিলিয়! জনসাধারণের নিকট অর্থ বিনিগ্বোগের 
আহ্বান জানান। এই অর্থের বিনিময়ে তাহার্দের কোম্পানীর অংশীদার করিয়া লওয়া 
হয়। অধিকাংশ কোম্পানীর মূলধনের পরিমাণ স্থির করা থাকে। এই মূলধনকে 
অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুত্র এককে ( 91: ) ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। মূলধনের এই এককের 
নাম শেয়ার। শেয়ার বিক্রির সময় সর্বদ! শেয়ারের দর বীধিয়। দেওয়া হয়। ধর একটি 
কোম্পানীতে ৫* হাজার টাকা ভ্ুলধন প্রয়োজন। এক একটি শেয়ারের ১০০ টাকা 
করিয়! দর বীধিয়! দেওয়া হইল। এইবার কোম্পানীর শেয়ারের পরিমাণ দীড়াইল ৫০০ 
খান! এবং কোম্পানী ৫০০ খান! শেয়ার বিক্রয় করিবে । 

শেয়ারের দর যেমন বাধ! থাকে কোন কোন ক্ষেত্রে শেয়ারের পরিমাণও তেমনি বীধা 
থাকে। এই নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী কেহ শেয়ার কিনিতে পারিবে না। শেয়ারের টাকা 
এককালীন দিতে হইবে ন! কিস্তিতে দিতে হইবে তাহাও কোম্পানী স্থির করিয়। দেয়। 
যাহাদের এইরূপ শেয়ার আছে তাহার্দের বলে শেয়ারহোল্ডার। শেয়ারহোল্ডারর! নিজ 
নিজ শেয়ার অনুযায়ী কোম্পানীর লভ্যাংশের ভাগ পাইয়া থাকেন । 

শেয়ারহোল্ডার ইচ্ছা! করিলে শেয়ার হস্তান্তর করিতে পারেন অথব। বিঞ্রি করিতে 
পারেন। যে দামে কেন! হইয়াছে তাহার তুলনায় অধিক দামে বিক্রি করিতে পারিলে 
শেয়ারহোন্ডার লাভসমেত (5৪6 11:9001017 ) শেয়ার বিক্রয়” করিলেন। লোকসান 
দিয়। শেয়ার বিক্রয় করিলে অর্থাৎ যে দামে কোনো হইয়াছে তাহার তুলনায় কম দামে 
বিক্রয় করার নাম গ্রযাট ডিসকাউন্ট (8 41520006)। যেদামে কেন! হহয়াছে ঠিক 
সেই দামেই শেয়ার বিক্রয় করাকে বলে এ্যাট পার (&% 23) 1 








চতখ অশ্ব 
7). পরিবাবের জন্য তস্ত নির্বাচন 
(5916091106 10165 101 1106 110011%) 


1. তন্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞান (:00%1608£৩ ০£ £81105) 


তন্ত্র চিনিবার উপায় ([100601019086101) ০ 71055 ) 

তোমরা একাদশ শ্রেণীর পাঠ্যে বিভিন্ন প্রকারের তস্তর বৈশিষ্ট্য এবং উহাদের গুণাগুণ 
সম্বন্ধে পড়িয়াছ। এখন একখানি কাপড় কি প্রকার তন্ত দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা 
নির্ণয় করিবার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কোন একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষা 
দ্বার! একখানি কাপড়ের তন্তর প্রকৃতি সঠিভাবে নির্ণয় কর! কষ্টসাধ্য। সাধারণতঃ 
একাধিক পরীক্ষার সাহাযোই উহা স্থির কর! হয়। এইজন্য যে সকল পরীক্ষার সাহায্য 
লওয়! হইয়! থাকে তাহা মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে । যথা-- 

(১) ভৌত পরীক্ষা ( 917551551 €656 7৬২1 রাসায়নিক পরীক্ষা 
( 01901010891] 0950১ (৩) আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা (11100055076 €65 ), 

ভৌত পরীক্ষা : এই সকল পরীক্ষার উপর খুব বেণী নির্ভর কর! চলে না, অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই উহার! তস্থর প্রকৃতি সঙ্গন্ধে আতাস দেয় মাত্র, সঠিকরপে প্রক্কৃতি নির্ধারণ করিতে. 
পারে না। ভৌত পরীক্ষাগুলি নিননরূপ £ 

ভাজ কর (0:6251776 ) : একখানি কাপড় ছুই ভাজ করিয়! আঙ্খলর সাহায্যে 
চাপিয়া ধর । লিনেনের কাপড় হইলে ভাঙজের দাগ বেশ হুম্পষ্ট হইবে এবং এই দাগ 
সহজ্জে মিলাইয়! যাইবে না । সুতির কাপড়েও ভাজের দাগ পড়িবে, কিন্ত এই দাগ 
লিনেনের মত হ্ুম্পষ্ট হইবে না এবং অধিকক্ষণ স্থায়ী হইবে না। কাপড়ে খব বেশী 
কলপ দেওয়! হইলে এই পরীক্ষার সাহায্যে লিনেন ও স্থৃতির মধ্যে পার্থক্য করা অস্তব 
হইবে না। রেশম ও পশমের কাপড়ে এই পরীক্ষায় কোন ভাজ পড়িবে না। 

সুতরাং এই পরীক্ষার সাহায্যে স্থতি, লিনেন এবং রেশম বা পশমের মধ্যে পার্থক্য 
করা যাইতে পারে। 

পাক খোলা ( 07005150108 006 0105) : কাপড় হইতে কয়েকটি সুতা 
বাহির করিয়৷ উহাদের পাক খুলিয়া ফেল। কাপড়খানি পশমন্থারা নিমিত হইলে এ 
সৃতায় পশমের ্থায় স্বাভাবিক ভাজ দেখা যাইবে । সুতির বা অন্ত কোন কাপড়ে এই 
ভাজ দেখা যাইবে না। এইবার পাকখোলা হৃতার একটি ছুইহাতে টানিয়া ছুইভাগে 
বিভন্ত কর। যেখানে তন্তটি ছিড়িয়! যাইবে সেই অগ্রভাগ যদি দেখিতে শুচের স্যায 


৪২ গৃহ-পরিচালন৷ ও গৃহশ্ুশ্রষা 


কু হয়, তবে উহা লিনেনের দ্বারা প্রস্তত বুঝিতে হইবে। অন্তথায় যদি অগ্রভাগ 
দেখিতে একটি তুলির অগ্রতাগের স্তায় মোটা হয় তবে উহা! স্মৃতি তন্ত বলিয়া! জানিবে। 





নুতার পাক খোলা হই ভাগে ভাগ কর! 
সিক্ত করা (10156016050) £ এই পরীক্ষার সাহায্যে লিনেন অন্যান্য তন্থ 
হইতে সহজেই চিনিতে পারা যায়। একটি অঙ্লি জলে ভিজাইয়! কাপড়খানির উপরে 
রাখ। যদি সহজেই জল অলি হইতে কাপড়ে প্রবেশ করিয়। চারিদিকে ছড়াইয়! পড়ে 
তবে কাপড়খানি লিনেন দ্বারা প্রস্তুত বুঝিতে হইবে । 





রেশম ও পশমের তন্ত গোড়ান হইতেছে হূতির তস্ত গোড়ান হইতেছে 
,  পোড়ান (89010017186 6550) £ যে কাপড়খানি পরীক্ষা করিবে তাহা হইতে 
কয়েকটি তন্ত বাহির করিয়৷ একটি জলস্ত শিখায় ধর। পশম ও রেশম ধীরে ধীরে পুড়িবে 


পরিবারের জন্ত তন্ত নির্বাচন ৪৩ 


এবং পালক পোড়া! বা! চুল পোড়। গন্ধ পাওয়! যাইবে । গুড়িবার পর একটি কালো! গুটি 
বা দানা প্রস্তুত হইবে। স্মৃতির তন্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে পোড়ে । ইহা! শিখাসহ জলিতে 
থাকে এবং কাগজ পোড়া গন্ধ বাহির হয়। পুড়িবার পর একটু হাণকা ছাই পড়িয়া 
থাকে । আ্যাসিটেট তন্ত ছাড়া অন্ান্য রেয়ন তন্ত স্থৃতির ন্যায় পোড়ে । আযাসিটেট 
তন্ধ আগুনে ধরিলে গলিয়| একটি শক্ত গুটি বা দান প্রস্তুত হয়। পশম বা রেশমের 
গুটির মত এই গুটি সহজে ভাঙ। যায় না। এই পরীক্ষার ফলাফল পর-পৃষ্ঠার চাঁখানিতে 
দেওয়া হইল । রর 

গরম ইস্জ্রি দ্বারা পরীক্ষা (70৮ 1:00. 0630) £ এই পরীক্ষার সাহায্যে 
আযাসিটেট, নাইলন ও ডেক্রন তন্ত অনান্য তন্ত হইতে পৃথক্‌ করা যাঁয়। 

একটি ইস্ত্রি খুব গরম করিয়! কাঁপড়গুলির উপর চাপিয়৷ ধর। যদি কাপড়খানি 
আযাসিটেট, নাইলন ব। ডেক্রন তন্তর হয় তবে উহা একেবারে গলিয়। যাইবে । স্থতি, 
লিনেন, রেশম, পশম, ব! রেয়নের কাপড়ে লালচে পোড়া! দাগ পড়িবে, গলিয়! যাইবে 
না। 

রাসায়নিক পরীক্ষা; তৌত পরীক্ষা অপেক্ষা, এই সকল পরীক্ষাই অধিকতর 
নির্ভরযোগ্য । রাসায়নিক পরীক্ষাপ্ডলি নিয়রূপ : 

দলাই? পরীক্ষা ([.5০ 65) £ এই পরীক্ষার সাহায্যে নিশ্চিতরূপে রেশম ও 
পশম, সৃতি ও লিনেন;হইতে পৃথক্‌ কর! যায়। 

একশত সি. সি. জলীয় দবণে ৫ গ্রাম 
ক্টিক সোড। ব! কণ্টিক পটাশ দ্রবীভূত 
করিয়। 'লাই' প্রস্তুত করা হয়। 

একটি কাচের পাত্রে বা এনামেলের . 
পাত্রে কাপড়ের ট্রকরাখানি 'লাই” দ্রবণের 
সভিত ১০ মিনিট ফুটাও। ফুটাইবার 
সময় পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। 

রেশম ও পশম অম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত 
হুইয়। যাইবে । স্থতি ও লিনেন অবিকৃত 
থাকিবে । কাপড়খাঁনি যদি স্থৃতি এবং 
পশমের মিশ্রণে প্রস্তুত হইয়া থাকে তবে 

ও পশমের তন্ত ছারা কাগড়ে 'লাই' 
কতকগুলি তির তন্থপড়িয়া থাকিবে । 'এইবূপে একথানি মিশ্র তন্তর কাপড় এই 
পরীক্ষা দ্বার। চিনিতে পারা যায়৷ নাইলন তন্ত 'লাই” দ্রবণে দ্রবীভূত হয় না। 
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আযালিভ পরীক্ষা (০0 66৪৫): একশত সি. সি. জলীয় ভ্রবণে দুই সি. সি. 
খন সাঙগফিউরিক আযাসিড মিশ্রিত করিয়! একটি আযাসিভ দ্রবণ প্রস্তুত কর। 

প্রথমে একটি টেবিলের উপর একখানি কাগজ পাতিয়া উহার উপর কাপড়খানি 
রাখ। একটি কাচের নলের সাহায্যে এক ড্রপ আযাসিভ দ্রবণ এ কাপড়ের উপরে ফেল। 
এইবার একখানি কাগজ উপরে রাখিয়। একটি গরম ইস্থ্ি এ কাগজের উপর চাপিয়। ধর। 
কিছুক্ষণ পরে কাপড়ধানি বাহির করিয়া জলে ধুইয়! পরিষ্কার কর। 


এ 
নি 
ছু 


হু 


এআ আন 





এ আযপিডধুক্ত গ্থানে একটি ফুটে দেখিতে পাইবে 


কাপড়খানি স্থৃতি ব1 রেয়নে প্রস্তুত হইলে এ আ্যাসিডমুক্ত স্থানে একটি ফুটো দেখিতে 
পাইবে । ইহাতে পশম বস্বের কোন ক্ষতি হইবে না। কাপড়খানি সুতি ও পশমের 
মিশ্রণে প্রস্থত হইলে সুতি দ্রবীভূত হইয়া যাইবে 'এনং পশম অবিকৃত থাঁকিবে। 
ফলে কাপড়খানি ফুটো ফুটো মনে হইবে | 

দ্রাবক পরীক্ষা (9০1৮617 6556) £ সাধারণতঃ বিভিন্ন তন্থ দ্রাবকে দ্রবীভৃত হয় । 
যেমন, আযাসিটেট তন্থ গ্ল্যাসিয়াল আযাসেটিক আ্যাসিড এবং আআ্যাসিটোনে দ্রবীড়ৃত হয়। 
অন্যান্য তন্ত উল্ত ভ্বণে দ্রবীভূত হইবে না। হ্ৃতরাং কোন একটি অজ্ঞাত তন্ক 
আযাসিটোনে দ্রবীভূত হইলে উহ! আযাসিটেট তন্ক বলিয়। ধর! যাইতে পারে। অনেক 


৪৬ ্‌ গৃহ-পরিচালন! ও গৃহশুশ্রধা 


সময় একই জাঁবক একাধিক ভন্ত দ্রবীভূত করে; যেমন-_নুইভজার দ্রাবক রেয়ন, সুতি 
ও রেশম দ্রবীভূত করে। এইরপ ক্ষেত্রে এই পরীক্ষার সহিত অন্যান্য পরীক্ষা করিয়া 
উহাদের পার্থক্য নির্ণয় করিতে হয়। 
নিম্নে কয়েকটি তন্ভ এবং উহাদের 
যে যে দ্রাবক দ্রবীভূত করিতে পারে 
তাহাদের নাম দেওয়। হইল । 
আাসিটেট তন্ত__ম্যাসিটোন, 
ম্যাসিয়াল আযাসেটিক আযাসিভ। 
ভিসকোস এবং কিউপ্রামোনিয়াম 
রেয়ন-_হ্ুইডজার দ্রবণ 


কিউপ্রামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইভ। 


ল্থতি_ এ 
রেশম-- রী বায়ে পরীক্ষার পূর্বে হতি ও গণমের মিশ্রণে প্রস্তুত 


ূ কাপড়ের অবস্থা | ডাইনে আযাসিড পরীক্ষায় 
পশম__২০% সোডিয়াম হাইপোর্টক্লারাইট গরে এ কাপড়ের অবস্থা 


নাইলন-_৯০% কার্বলিক আযাসিড বা ফেন্ল 

ভিনিয়ন__ক্লোরোফরম্‌ 

ইহা ছাড়া কখনও কখনও কতকগুলি বিশেষ রাসায়নিক পরীক্ষার সহায়তায় তত্র 
প্রকৃতি নির্ণয় কর। হইয়। থাকে । 

আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা! : এই পরীক্ষার বস্শিল্পে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহার 
সাহায্যে অতি সহজেই বিভিন্ন প্রকারের তন্ত চিনিতে পারা যায়। যখন একখানি কাপড় 
বিভিন্ন প্রকার তন্তর সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয় তখন রাসায়নিক পরীক্ষা অপেক্ষা আণুবীক্ষণিক 
পরীক্ষাই অধিকতর নির্তরযোগ্য। 

এই পদ্ধতিতে কাপড় হইতে কয়েকটি তন্ত বাহির করিয়া অণুবীক্ষণ যঞ্ত্রের "লাইভে? 
পরীক্ষ। করিতে হয়। 'ম্লাইডে' একবারে চার-পাচটির বেনী তন্ত রাখিতে হয় না। 

তোমর! বিভিন্ন প্রকার তন্ত দেখিতে কিরূপ তাহা! পূর্বেই পড়িয়াছ। ম্তরাং 
অণুবীক্ষণ যঙ্কে দেখিয্! উহাদের হজেই চিনিতে পারিবে । লিনেন তন্ চিনিবার 
জন্য এই পরীক্ষার্টিই সর্বাপেক্ষা, অধিক নির্ভরযোগ্য । লিনেন তন্ত দেখিতে সোঁজ| এবং 
লথ্বা, মাথার দিকট! ধীরে ধীরে সরু হইয়া স্থচের মত হয়। মাঝে মাঝে বাঁশের মত 
গাট দেখিতে পাওয়। যায়। র্যামী তন্ত দেখিতে অনেকটা লিনেনের মতই । তবে 
লিনেন অপেক্ষা ইহ! আরও মোটা এবং অসমাঙ্গ (1::2£012: )। রেশম তন্ত দেখিতে 
একটি কাচের শলাকার মত। উপরটা বেশ মস্থণ এবং উহা! হইতে আলো:বিকীর্ণ 
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হয়। বন্য রেশম কৃষিজ রেশম অপেক্ষা! মোটা এবং উহা! কতকগুলি সমাঞ্তরাশ রেখার 
সমষ্টি বলিয়! মনে হয়। রেয়ন তন্ত দেখিতে রেশমের মত হইলেও উহা! রেশম অপেক্ষা 
প্রায় চারগুণ মোটা এবং উহার গায়ে লম্বালখ্ি কতকগুলি সমাস্তরাল রেখ! দেখিতে 
পাওয়া যায়। নাইলন, ভিনিয়ন দেখিতে অনেকটা! রেয়নের মতই । ন্ুুতরাং অগুবীক্ষণ 
যন্ত্রের সাহায্যে উহাদের চিনিয়। বাহির করা কষ্টসাধ্য। বিভিন্ন প্রকার তন্তর ছবি নিষ্ে 
দেখান হইল । 
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নৃত্তি ও লিনেনের তত চিনিযার গতি 


(1861011688107 01 09600. 80৫ 11060 [10789 ) 


গরীক্ষা 


(১, একখানি কাগড় ছুই াজ | অগাষ্ট ভাবের দাগ পড়িবে | হন উাজের দাগ গড়িবে 
করিয়া আষ্বের সাহাষে) | এবং এই দাগ অধিব্গণ স্থায়ী | এবং এই দাগ দহজে মিমাইযা 
জোরে চাপিয়! ধর। হইবে না। যাইবে না। 

[কাগড়ে কমগ ধাকিলে 
মুম্প্ট উা্জের দাগ গড়িবে ] 

(২) একটি তন্ত ছুই হাতে টানিয়া | অথথভাগ তুমি অগ্রতাগের | অগ্রভাগ দেখিতে হছে 
.ছুই ভাগ বর এবং উহাদের | স্বায় মোটা। তায় মর। 
ছি অগ্রভাগ লক্ষ্য কর। 





(9 কয়েকটি তন্ত জলে কিছুক্ষণ | ডবীতৃত হইয়া'বাইবে। অগরিবষ্তিত ধাবিবে। 
কুটাইয়া সালফিটরিক 
আ্যাসিভের দ্রবণে দুই মিনিট- 
কালফেলিয়ারাথ। 

[| নিনতার-নাইট্রটের জলীয় | বেওনী বরধারণ করিবে। : বেগনী-নীন (ঘ1010-9189) 
জ্রবণে ধায়োনালফেটের জনীয় বধারগ করিবে। 
রণ দিশাইয়া। একটি গরিষ্কার 
জুবণ প্রস্তুত কর। উক্ত ভ্রবণে 
কাষ্টক দোডার দ্রবণ মিশাইলে 
রোডাই অব 
(9০4৫81 50108102) পাওয়া 
যাইবে। এই রোডাই [দ্রবণ 
কয়েকটি তন্ত ভাল করিয়। 
নাড়। 


ভি 
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য়েশম ও পগম চিনিবার গন্ধতি 
(1881811681100 01 7681 9118 ৪1 ০০1) 


গরাঙ্গা রেশম গণ 





(১) কাগঢ় হইতে কয়েকটি তন্ত | তন্ব সরল মনে হইবে, উহাদের | তন্তর মধ্যে কৌকড়ান চুলের 
বাহির করিয়া উহাদের গাক | মধ কোন ভাজ দেখা যাইবে | মত ভাজ দেখা যাইবে। , 
খুলিয়া 'ফল। না 


(২) কয়েকটি তন অণবী্ষণ বস্ত্র | মহ্গ কাচের শলাকার মত | উপরিভাগ মাছের আশের মত 
সাহায্যে পরীক্ষা! কর। আলো! বিকীরগ করে। আবরণে ঢাকা। আড়াআড়ি 
আডাআড়িভাবে কাটা তন | ভাবে কাটা তল-বৃততাকার। 
লমবাই ত্রিভুঞ্ের মত। 


(এ ঘন হাইড্রোকেরি ক বত হইবে। বত হইবে না। 
অ্যাদিডের ভ্ধণে কয়েকটি তত 


আধ মিনিটকাল দ্ধ কর। 





রেশমের বস্তা তাহান্ের স্বাভাবিক মহ্থণতা৷ এবং চাকচিক্য হইতে 
চিনিতে পারা যাঁয়। পশমের বন্ধারিতে রেশামর চাবচিক্য দেখা যায় না। 


৫২ গৃহ-পরিচালন! ও গৃহগুশযা 


খাটি রেশম ও কৃতিম রেশম চিনিবার পদ্ধতি 
(16686111086100 01 21881 9110 800 4761110181 911 ) 





গরীক্ষা 





(১) কয়েকটি তত্ত একটি হত্ত 
শিখায় ধর। 


(২) কয়েকটি তত্ত অণুবীক্ষণ বন্তরের 
সাহায্যে পরীক্ষা কর। 


(৩) শতকরা « ভাগ কষ্টিক সেড। 
জলে গুলিয়। একটি ভর 
্রস্তত কর এবং ইহাতে 
কয়েকটি তন্ত ফেলিয়া নাড়। 


(৪) সোডিয়াম নাইট্রাইট 
(8০091900 [10169 ) এবং 


হাইড্রোয়লোরিক আ্যাসিডের 


ঠা ভ্রবণে কয়েকটি ভত্ত, 


কিছুক্ষণ তিজাইয়া রাঁধি। 
পরে এ ত্বস্ত অগ্ক একটি পাত্রে 
রক্ষিত বিটা স্তাগথল (919 
90৮১০) এবং কষ্টিক 
মৌনার ভ্রবণে ভাল করিয়া 
নাড়। এই পরীম্ুকে 
কাপলিং (00801178) 
পরীক্ষা বল 


কৃত্রিম রেশম 
(ডিনকোদ ও কিউপ্রামোনিয়াম) 


খাটিরেশম 


গুড়িবার সময় পালক গোড়া | পুড়িবার সময় কাগজ গোড়া 


বা চুল গোড়া গন্ধ গাওয়া | গন্ধ গাওয়! বাইবে। 
যাইৰে। 


মস্থদ কাচের শলাকার মত দেখিতে অনেকট।| খীটি রেশমের 

আলে! বিকীরণ করে। মতই কিন্তু উহ অগেক্ষ। চারগুগ 
মোট! এবং গায়ে কতকগুলি 
সমান্তরাল রেখ! দেখ! বার। 


্রবীতৃত হইয়া! যাইবে। ০৮ 


র 


ং 
] 


লাল বর্ণ ধারণ করিবে। হলুদ বর্ণ ধারগ করিবে। 


1 শ্রী 
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৬৪ গৃহ-পরিচালন! ও গৃছ্তজাধা 


2. . পৌশাক প্রস্ততি অংক্রাস্ত দায়িত্ব 
( 71919986102106 1:6800138101110168 20 ০1000108 & 80115); 

একটি পরিবারের পোশাক পরিকল্পন! সংক্রান্ত দায়িত্ব একটি মস্ত বড় দায়িত্ব। অন্ন 
এবং বস্ত্র এই ছুইটি জিনিস যদিও আমাদের জীবনে অপরিহার্য তথাপি উহার্দের সামাজিক 
মূল্য সমান নয়, খাস আমাদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। এক ব্যক্তি ঘরে বসিয়৷ কি 
খাইল তাহা কেহ দেখে না কিন্ত গৃছের বাহিরে, পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টি আসিয়া 
পোশাকের উপর পড়ে । পোঁশাক নির্বাচনে ব্যক্তিগত রুচি যদিও গ্রাধান্যলাভ করে 
তথাপি অন্যের মনের প্রতিক্রিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। উপযুক্ত পোশাক 
ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ত করে। আশেপাশের লোকেদের প্রতিক্রিয়া যদি 
পরিধেয় পোশাকের অনুকূল হয় তবে পরিধানকারীর মনে একটা সন্তোষ স্থষ্টি করে ও 
আত্মবিশ্বাস জাগায়। গৃহের সকলের জন্য পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত পোশাকের ব্যবস্থা করাতে 
যথেষ্ট জান ও অভিজ্ঞত৷ দরকার । 

গৃহ পরিচালিকার পোশাক পরিকল্পনার দায়িত্ব সন্বষ্ধে নিয্নে আলোচনা! করা হইল । 
তাহার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হইল £ 

(১) বাড়ির ছোট ও অন্পবয়স্ক ব্যক্তিদের মনে পোশাক সম্বন্ধে উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী 
গড়িয়। তোলা । পোশাকের মান সম্বন্ধে একটা ধারণ! স্্টি কর! অর্থাৎ কখন কিরূপ 
পোঁশাক মানানসই, বিভিন্ন তন্তর গুণাগুণ কি? বাহুল্য বর্জন করিয়! চলা অথচ 
প্রয়োজনমত পোশাক রাখ! ইত্যাদি। 

(২) পরিবারের পোশাকের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করা । 

(৩) পরিবারের সামর্থ্য অনুসারে পোশাকের জন্য অর্থ বরাদ্দ কর! । 

(৪) নির্ধারিত অর্থের মধ্যে পরিচ্ছদ পরিকল্পনা! করা অর্থাৎ কতটা! পোশাক দর্জিকে 
দিব, কতগুলি তৈরী পোশাক (1680577909 ) ক্রয় করা! হইবে এবং বাড়িতে কতটা 
সেলাই করা সম্ভব স্থির করা। 

(৫) স্থলতে ভাল পোশাক ক্রয়ের জগ্য বাজার নির্বাচন কর!। 

(৬) পোশাকের উপাদান পছন্দ কর! ও ক্রয় করা। 

(৭) অনুষ্ঠান অনুযায়ী শিশুদের পোশাক নির্বাচনের শিক্ষা দেওয়]। 

(৮) পোশাকের উপযুক্ত যত্বু লওয়া এবং সংরক্ষণ কর! এবং সে ন্বন্ধে শিশুদের 
শিক্ষ। দেওয়া। 

(৯) নিদিষ্ট বরাদের মধ্যে কিশোর-কিশোরীদের পোশাক পরিকল্পনা ও ক্রয়ের 
উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া । 

(১০) বাড়িতে যদি সেলাইএর কিছু ব্যবস্থা কর! হয় তবে উপযুক্ত স্থান নির্বাচন 
কর। 


পারযারের জন্ত তৃস্ত নির্বাচই | ৬১ 

(১১) সেলাইএর উপযুক্ত বন্ত্রপাতি ও অন্তান্ত উপকরণ ত্র কর; 

(১২) উহাদের বত্ব ও সংরক্ষণ বরা। 

পরিচ্ছদ পরিকল্পনার সময় গৃহ পরিচাপনার সমস্ত উপকরণ অর্থাৎ সময়, শক্তি, অর্থ, 
গৃহের লোকেদের দৃষ্টিভঙ্গী, জ্ঞান ও দক্ষতা! কাজে লাগাইতে হয়। 

সময় : বাজারে ঘুরিয়৷ ঘুরিয়! কেনাকাটা করা, দর্জির কাছে যাওয়া! অথবা ঘরে 
সেলাই করা এসবের জন্য যথেষ্ট সময় দরকার । 

শক্তি: গোশাক কাচা, ইস্ত্রি করার জন্য যথেষ্ট তাগ ও শক্তি খরচ হয়। 

অর্থ : সকল খতু এবং সকল রকম সামাজিক প্রয়োজনের উপযোগী পোশাকের জনক 
যথেষ্ট অর্থ প্রয়োজন । 

দৃষ্টিভঙ্গী : অর্থ থাকিলেই উপযুক্ত পোশাক ক্রয় করা যায় না। সমকালীন 
ফ্যাসানের সঙ্গে স্থরুচি বজায় রাখিয়! পোশাক নির্বাচনে উপযুক্ত দৃষ্টিতঙ্গীর দরকার । 

জ্ঞান : পরিবারের কাহার কেমন রুচি, কাহার কতটা! পোশাক প্রয়োজন এ জ্ঞানই 
যথেষ্ট নয়, সঙ্গে সঙ্গে তন্ত সম্বন্ধে জ্ঞান, কেনাকাটার জ্ঞান, কোন্‌ বাজারে ভাল জিনিস 
পাওয়া যায়, বছরের কোন্‌ সময়ে বঙজাদির উপরে বিশেষ ছাড় পাওয়া যায় এইসব জ্ঞান 
পোশাক পরিকল্পনায় অপরিহার্য । 

ধিনি পোশাক পরিকল্পনার দায়িত্ব লইবেন তীহার নির্জের যে উপরোক্ত সমস্ত যোগ্যত। 
ও সময় থাকিবে তাহা নয় তবে তিনি গৃহের সকলের সামর্থ্য, যোগ্যতা ও জময় 
বিচার করিয়। কাজ বন্টন করিয়া দিবেন। এই বন্টনের কাজও পোশাক পরিকল্পনার 
অস্তর্গত। 


7. বস্ত্রা্দি ধোওয়। এবং পরিষ্কার করার বিভিন্ন পদ্ধাতি 
শুষ্ক ধোলাই ও কাপড়ের দাগ তোল। 
(101761:610 00601)005 ০0 851)106 210 ০1621017)8 06 ০1003108 


10010017)6 05 ০1621711)8 8100 1610052] 0৫ 90811)9 ) 


বন্দি ধোওয়া ও পরিফার করার পদ্ধতি সম্বন্ধে একাদশ শ্রেণীর পাঠ্যে বিশদ 
আলোচন। কর! হইয়াছে। এখানে শুধু শু ধোলাইএর কথ! বলা হইল। 


শুদ্ধ ধোলাই (1075 ০162:7708 ) 


তোমর! জান যে, কোন কোন বস্ত্র ধুইবার সময় সঙ্কুচিত হুইয়! যায়। জর্জেট, ক্রেপ- 
ডি-সীন, বিভিন্ন প্রকার রেশম ও পশমের বস্ত্াদি জলে ধুইবার সময় এই অন্থৃবিধা 
প্রায়ই হইয়া! থাকে। সুতরাং এই সকল বন্থারি ধুইবার জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা৷ অবলম্বন 
না করিলে উহাদের আকুতি বদলাইয়! যাইবে । আবার রঙিন এবং ছাপার কাপড়ের 


৬২ গৃহ-পরিচানা ও গৃহপ্তশহা 


রঙ অনেক সময় সাবান-জলে নষ্ট হইয়! যায়। সুতরাং এই জাতীয় বস্তরা্দির স্বাভাবিক 
অবস্থা বজায় রাখিয়! পরিষ্কার করিতে হুইলে শুফ ধোলাই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী । এই 
পদ্ধতির বিশেষত্ব এই যে ইহাতে 

(১) বস্ত্া্দি কুঁচকাইয়! বা সম্কুচিত হইয়া যাইবার কোন আশঙ্কা থাকে না, এবং 

(২) রঙিন ও ছাপ! কাপড়ে রঙ, চটিয়! বা নষ্ট হইয়। যায় না। 

সাধারণতঃ রেশম ও পশমের নস্ত্রা্দি, ভেলভেট ও অন্যান্ত রডিন এবং ছাপ। বস্ত্রাদিই 
শু ধোলাইয়ের বিশেষ উপযোগী । 


সকল তরল পদার্থ ই শু ধোলাইয়ে ব্যবহার কর! যায় না। কোন কোন তরলে 
কাপড়ে খারাপ গন্ধ হয়। আবার কোন কোন তরল অতিশয় উদ্বায়ী এবং মুক্ত অবস্থায় 
রাখিলে উড়িয়া] যায় । এই ধরনের তরলে ধোলাই করিলে বেশী খরচ হয়। আবার 
তরল যদি খুব কম উদ্বায়ী হয় তাহা হইলে কাপড় শুকাইতে অনেক অস্থ্বিধ! হয়। 
কতরাং মাঝামাঝি উদ্বায়ী (17900618615 ৬০186119 ) তরল শুফ ধোলাইয়ের পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী । আবার কোন কোন তরলন্রব্য বাম্পীভূত করিলে পাকের নীচে 
তলানি পড়িয়া থাকে। এট শ্রেণীর তরলে কাপড়ে দাগ লাগিবার সস্তাবনা থাকে। 
শু ধোলাইয়ে ব্যবহৃত আদর্শ তরলের নিম্নলিখিত কয়েকটি গুণ থাকিবে : 

(১) ইহাতে কাপড় সন্কুচিত হইবে না বা রডিন কাপড়ের রঙ নষ্ট হইবে না। 

(২) কাপড় হইতে দ্রুত ময়ল! দ্রবীভূত করিবে । 

(৩) বাম্পীভূত করিলে নীচে কোন তলানী পড়িয়! থাকিবে না । 

(৪) মাঝারি রকমের উদ্বায়ী হইবে । 

(৫) ব্যবহারে কাপড়ে কোন গন্ধ হইবে না। 

(৬) অদাহ ব! সামান্য দাহা হইবে । 

(৭) বিষাক্ত হইবে না। 

(৮) সহজলত্য এবং সন্ত! হইবে 


অনেক সময় কোন একটি তরল অপেক্ষা একাধিক তরল একত্রে মিশাইগ! ব্যবহার 
করিলে ভাল ধোলাই হয়। কার্বন টেট্রাক্লোরাইভ এবং বেনজিন একজ্রে ব্যবহার করিলে 
যে কোন একটি তরল অপেক্ষা ভাল ধোলাই হইবে । বেনজিন, পেট্রল ইত্যাদির ' সহিত 
আর্জকাল বেনঞ্জিন সাবানও ( 73617261)6 50879 ) ব্যবহার কর! হয়। ইহাতে ময়ল।, 
বস্্ার্দি তাড়াতাড়ি পরিফণার হয়। বিভিন্ন প্রকারের বেনঞ্জিন সাবান ' বাজারে ফিনিতে 
পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে স্তাপোনিন (98701106 ) লিকুই্ড সোপ (1540080 
808 ) এবং ওয়ারলিন ( ৬/ 6811 ) বিদেশে প্রস্তত কয়েকটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 
সাবান। 


পরিবারের জন্ত তন্ত নির্বাচন ৬ও 


পরিষ্কারক জ্রব্যাছি £ যে সকল তরল শুক ধোলাইয়ে ব্যবন্থত হইয়' থাকে 
তাহাদিগকে মোটামুটি ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যাইতে পারে । 

(১) দাহা, যথা-_পে্রল, বেনজিন ইত্যাদি, 

এবং 

(২) আদাহা, যথা-_কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, ট্রাইক্লোরোইধিলিন ইত্যাদি। নিম়ে শু 
ধোলাইয়ে ব্যবহৃত কয়েকটি তরলের উল্লেখ কর! হইল £ 

পেট্রলিয়াম ইথার ( চ৮:০15400 60১০: )3 ইহা! অতিশয় উদ্ধায়ী তঁরল। 
মুক্ত অবস্থায় বাতাসে ফেলিয়। রাখিলে তাড়াতাড়ি বাষ্পে পরিণত হয়। ইহা একটি 
সহজ দাহা তরল। স্থুতরাং ব্যবহারে বিশেষ সাবধানত৷ অবলম্বন করিতে হয়। 

টারপেনটাইন ('80200106 ) 5 ইহা ময়ল| দূর করিবার পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । কিন্তু এই তরল ব্যবহারে কাপড়ে একটি বিশ্রী গন্ধের স্থ্টি হয়। ইহা 
একটি দাহা তরল। এই সকল কাবণে শু ধোলাইয়ে- টারপেনটাইন ব্যবহার বরা 
উচিত নয়। 

কার্বন টেট্রাক্লোরাইভ (08010 (60901101116): ইহা একটি আদা 
তরল পদার্থ। স্থতরাং কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। রঙিন কাপড়ের রংও ইহাতে নষ্ট 
হয় না বা কাপড়ে কোন খারাপ গন্ধের সৃষ্টি হয় না। সুতরাং ইহ! একটি আদর্শ পরিফারক 
দ্রব্য। কিন্ত এই তরলটি অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাপেক্ষ | 

বেনজল ( 821,501): পরিষষারক ভ্রব্যাদির মধ্যে ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট । ইহ! খুব 
বেশী উদ্ধায়ী নয়, অথচ বস্মাদি হইতে সহজেই বাম্পীভূত হয় এবং কাপড়ে কোন খারাপ 
গন্ধের স্থষ্টি করে না। এই তরল ব্যবহারে রঙিন কাপড়ের রঙ সম্পূর্ণ অবিরুত থাকে । 

বেনজিন (8602676 ): ইহাও একটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পরিষ্কারক দ্রব্য এবং শুক 
ধোলাইয়ে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহা একটি দাহ্‌ তরল এবং ধোলাইয়ের 
সময় সাবধানত। অবলম্বন করিতে হয়। 

পেট্রল ( 65৮০] ) £ শু ধোলাইয়ে এই তরলটিই সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হইয়! 
থাকে। অন্যান্য তরল পদার্থের তুলনায় *ইহা অনেক সম্ত।। ইহাও একটি দাহ তরল। 
স্থৃতরাং ব্যবহারে সাবধানতা অবলগ্বন করিতে হয়। সাধারণ ধোলাইয়ের পক্ষে; এই 
তরলটি বিশেষ উপযোগী । 

ইহ ছাড়! আধুনিক যুগে ট্রাইক্লোরো ইখিলিন (770101)1010601)516196 ) এবং 
পারক্লোরো ইথিলিন ( 62:01)101060)51006 ) এই ঢুইটি তরলও প্রচুর পরিমাণে 
শু ধোলাইয়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহাদের সুবিধা এই যে ইহার! আগুনের সংস্পর্শে 
জলিয়! উঠে ন| এবং অপেক্ষাকৃত কম উদ্বায়ী, ফলে কাছাকাছি আগুন থাকিলেও ভয়ের 


কোন কারণ থাকে ন৷ এবং কম উদ্বায়ী বলিয়' খরচও অপেক্ষাকৃত কম পড়ে। 
201--৫ 


৬৪ গৃহ-পরিচালন। ও গৃহত্তশ্রব! 


ধৌত প্রণালী : প্রথমে কাপড় হইতে আল্গা ধুলা বা ময়ল! বাড়িয়া ব! ব্রাশ 
করিয়া যথাসম্ভব দূর কর। কাপড়ে জল বা! জলীয় বাষ্প থাকিলে পরিফারক তরলের 
সাহায্যে ময়লা দ্রবীভূত করিতে অস্থবিধা হয়। হুতরাং কাপড় ভিজা থাকিলে ভাগ 
করিয়। শুকাইয়৷ লইতে হইবে । পরিফারক তরলটিও একেবারে জলশূন্য হওয়া গ্রয়োজন। 
অনেক সময় এ তরলে জল থাকিবার জন্যই কাপড় তাল পরিফার হয় না। একখণ্ড 
শুকনো তুল! তরলে ভিজাইয়! রাখিলে উহ! তরল হইতে জল শোষণ করিয়া লইবে | 
এইরূপে জলশূন্ত তরল প্রপ্ত করা যাইতে পারে । তিন-চারিটি তরলের পাত্র পর পর 
সাজাইয়। লও। প্রথম পাত্রে একটু বেনজিন সাবান গুলিয়৷ লইলে ভাল হয় (প্রি 
৪০ গ্যালনে ১ পাউও সাবান )। প্রথমে কাপড়খানি এই সাবান-গোলা৷ তরলে ভাল 
করিয়া রগড়াইয়৷ ময়ল৷ দূর কর। যখন অধিকাংশ ময়ল! দ্রবীভূত হইবে, তখন 
কাপড়খানি হাতে চাপিয়! যথাসম্ভব তরল বাহির করিয়া দাও। এইবার দ্বিতীয় পান্রে 
কাপড়খানি ডুবাইয়! অবশিষ্ট ময়ল! দুর কর। ময়ল! দূর হইলে কাগড়খানি পর পর 
তৃতীয় এবং চতুর্থ পাত্রে রক্ষিত তরলে ভাল করিয়৷ ধুয়া লও। ধুইবার পর ভাল 
করিয়া একটি খোল! ঘরে বা ছায়ায় শ্তকাইতে দাও। শুকাইবার সময় মাঝে মাঝে 
টানিয়! উহা পূর্বান্কতিতে আনিয় শ্তকাইবে। তাহ! হইলে কুঁচকাইয়া আকৃতি নষ্ট হইবে 
ন!। বস্তার শুকাইবার পর ভাল করিয়া ভাঁজ করিয়৷ একটি ভিজ কাপড় মাঝখানে 
রাখিয়! ইস্ত্রি করিবে । খুব গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিবে না। কোন কোন রেশম পশমের 
কাপড় তাঁজ করিয়া চাপিয়! লইলেই হয়, ইস্ত্রি করিবার প্রয়োর্জন হয় না। 

শ্রফ ধোলাইয়ের সময় নিয়লিখিত সাবধানতা। অবলম্বন করিবে £ 

(১) যে ঘরে কাপড় ধুইবে তাহাতে যেন ভালভাবে বাতাস চলাচল করে। 

(২) ঘরে ব! কাছাকাছি যেন কোন খোলা আগুন না থাকে । 

(৩) কাপড়খানি একটি পাত্র হইতে অন্ত পাত্রে লইবার সময় তরল পদার্থ ষেন 
মেঝেতে না পড়ে। 


কাপড় হইতে ছাগ উঠাইবার পদ্ধাতি 


( 101071058) 01 88115 ) 


দ্বাগ কাহাকে বলে? অপরিফার জামা-কাপড় সাবান, সোড৷ ইত্যাদি সাধারণ 
পরিফারক ত্রব্যাদদির সাহায্যে ধুইলেই উহার্দের ময়ল! দূর হইয়া যায়। কিন্তু কখনও 
কখনও জামাকাপড়ে কোন কোন ত্রব্যার্দির সাহায্যে এমন একটি বিশেষ ধরনের রঙের 
ব৷ চিহ্ের 'সথষ্টি হয় যে স্বাভাবিক উপায়ে ধুইবার সময় উহা! সহজে মিলাইয়া যায় না। 
উহ! অপসারিত করিতে এক বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন হয়। জামা-কাপড়ের এই প্রকার 
, রং বা চিহৃকেই, দাগ (5210) বলে। উপযুক্ত সময়ে এবং যথাযথ পদ্ধতিতে চেষ্টা 


কাঁদি হইতে ছ্বাগ উঠাইবার পদ্ধতি - ৬৫ 
না করিলে এ দাগ উঠানে। অনেক সময় অসম্ভব হইয়। পড়ে। মনে রাখিবে পুরানে। 
দ্বাগ অপেক্ষা নতুন দাগ উঠানে! অনেক সহজ । তাছাড়! দাগ অনেক দিন কাপড়ে 
থাকিলে কাপড়খানি নষ্ট হইয়া যাইবারও আশঙ্কা! থাকে। সুতরাং দাগ লাগিবার সঙ্গে 
সঙ্গে উহ! উঠাইবার চেষ্টা করিতে হয়। 

দাগ উঠাইবার জন্য যে সকল ভ্রব্যা্দি বাবহার কর! হয় তাহ! মোটামুটি দুইটি ভাগে 
ভাগ কর! যাইতে পারে £-_ 

(১) উগ্র অপসারক ভ্রব্যা্দি, যথা_ হাইড্রোক্লোরিক আ্যাসিড, অক্সালিক 
আযাসিডের গাঢ় ভ্রবণ, কাপড় কাচা! সোডা, জাভেলী-ওয়াটার, ক্লোরিন ইত্যাি। ইহার! 
অনেবক্ষণ কাপড়ের সংস্পর্শে থাকিলে কোন কোন তন্কর ক্ষতি করিতে পারে। স্থৃতরাং 
সাবধানতার সহিত এই সকল দ্রব্যাদি প্রয়োগ করিতে হয়। 

স্ব অপসারক দ্রব্যাদি যথা,_-অল্লালিক আযাসিডের লঘু দ্রবণ, ভিনিগার 
বা! আযসেটিক আযসিড, বেকিং সোডা, আমোনিয়া, বোরাজ্স, হাইড্রোজেন পারস্মাইড 
ইত্যাদি । 

এই সকল দ্রব্যাদি সাধারণতঃ কাপড়ের কোন ক্ষতি করে না। এই জন্ত মিহি এবং 
দামী কাপড়ের দাগ উঠাইতে এই জাতীয় দ্রব্যাদি নির্ভয়ে বাহার করা যাইতে পারে। 

কাপড়ের দাগ উঠাইবার জন্য প্রথমেই উগ্ব অপসারক ব্যবহার না করিয়া মৃদু 
অপসাঁরক ভ্রব্যাছি হইতেই আরম্ভ করা উচিত। ক্লোরিন এবং হাইড্রোজেন পারস্নাইড, 
উভয়ই কাপড়ের দাগ উঠাইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী । কিন্তু ক্লোরিন উগ্র বলিয়! 
প্রথমে হাইড্রোজেন পারক্সাইভ দ্বারাই দাগ উঠাইবার চেষ্টা করা কর্তব্য। ইহাতে দাগ 
না উঠিলে তখন ক্লোরিন ব্যবহার করা৷ যাইতে পারে । 

আঁধার বিভিন্ন প্রকারের দাগ উঠাইবার পদ্ধতিও বিভিন্ন । যে প্রণালীতে রক্তের 
দাগ উঠানে হয় তাহ! লোহার দাগ উঠাইবার উপযোগী নয়। স্থতরাং কি ভাবে দাগ 
লাগিয়াছে জানিতে পারিলে দাগ অতি সহজেই দূর করা যায়। তাহা ন! হইলে 
একের পর এক বিভিন্ন ব্রব্যাদি প্রয়োগ করিতে হইবে যতক্ষণ না৷ এ দাগ উঠিয়! যায়। 
ইহাতে কাপড়ের তন্ত নষ্ট হইয়! যাইবার আশঙ্কা থাকে । : 

অপসারক দ্রব্যগুলি বিভিন্ন প্রকার তন্ভর উপর নিভিন্ন ভাবে ক্রিয়। করিয়া থাকে । 
কোন কোন অপসারক স্থতি এবং লিনেনের কোন ক্ষতি করে না, কিন্তু উহার! হয়তে 
রেশম এবং পশমের বন্াদি একেবারেই নষ্ট করিয়া ফেলে। স্থৃতরাং দাগ উঠাইবার পূর্বে 
কাপড়খানি সুতি, রেশম, পশম প্রভৃতি কি প্রকার তন্ধ দ্বারা প্রস্তুত তাহা৷ সঠিকভাবে 
জ্রানিতে হইবে। | 

স্ুুতি বা লিনেনের উপর সাধারণতঃ মৃহু ক্ষারের ( যথা, সোডি-বাই-কার্ব ব! খাইবার 
সোডা, আ্যামোনিয়া, বোরাক্স ইত্যাদি) কোন প্রকার খারাপ ক্রিয়া হয় না। এমন 


৬৬ _ গৃহ-পরিচালন! ও গৃহশ্তশ্রধা 
কি কাঁপড় কাচা সোডা, সাবান ইত্যাদিও অনায়াসেই ব্যবহার কর! চলে। আ্যাসিড 
কিন্ত এই জাতীয় কাপড়ের বিশেষ অনিষ্ট করিয্তা] থাকে । আ্যাসিডের গাঁ দ্রবণ কোন 
ক্রমেই এই কাপড়ে ব্যবহার করা চলে না। এমন কি অক্সালিক বা হাইড্রোক্লোরিক 
আযাসিডের লঘু দ্রবণ ব্যবহার করিলেও কাপড়খানি তখনই প্রচুর জলে বুইয়৷ সমস্ত 
আযািড দুর করিতে হয়। একবার এ আ্যাসিভ কাপড়ে শুকাইলে কাপড়খানি নরম 
হইয়! এঁ স্থান ফাসিয়। যাইবে । ব্রিচিং পাউডার এবং ক্লোরিন খুব সাবধানতার সহিত 
এই জাতীয় কাপড়ে ব্যবহার কর! যাইতে পারে। 

পশম এবং রেশমের বস্ত্রাদি ক্ষারীয় অপসারক দ্রব্যাদিতে নষ্ট হইয়! যায়। এমন 
কি মৃদু ক্ষারীয় ত্রব্যাদিও ( যথা, আযামোনিয়া, বোরাক ইত্যাদি) সতর্কতার সহিত 
ব্যবহার করিতে হয়। গাঁ আ্যাসিভ ইহাদের তেমন ক্ষতি করিতে পারে না এবং 
আযাসিভের লঘু দ্রবণ নিভয়ে ব্যবহার কর! যাইতে পারে । ফুটস্ত এবং অত্যধিক গরম 
জলে এই জাতীয় বস্ত্রাদি ঈষৎ হুরিব্রাভ হইয়! যাইবার সন্ভাবন। থাকে। ইহ! ছাড়া 
পশমের আঁশগুলি সঞ্চিত হইয়৷ কাপড় নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। স্থতরাং গরম বা 
ফুটন্ত জল ব্যবহার না করিয়া ঈষদুষণ জলই ব্যবহার করা কর্তব্য। 

রেয়ন বা আর্টিফিসিয়াল সিন্ক হইতে দাগ উঠাইবার জন্য গাঢ় আযসিভ বা ক্ষার 
ব্যবহার করা উচিত নয়। মূছু আসিড এবং ক্ষার নির্ভয়ে উহার্দের উপর ব্যবহার কর! 
চলে। জলের সংস্পর্শে বেয়নের তন্তগুলি সাধারণতঃ দুর্বল হইয়া! পড়ে । এই জন্ত এই 
শ্রেণীর কাপড়ের দ্বাগ উঠাইতে জল ব্যবহার ন! করাই ভাল। বোরাক্স এবং হাইড্রোজেন 
পারক্সাইড নির্ভয়ে ব্যবহার কর! চলে । এমন কি ক্লোরিন এবং ব্রিচিং পাউডারের লব্ু 
দ্রবণও সতর্কতার সহিত ব্যবহার কর! যাইতে পারে । আ্যাসিটেট রেয়ন অন্যান্য রেয়ন 
হইতে একটু স্বতন্ত্। ইহ আযাসিটোনে দ্রবীভূত হইয়া যায় এবং গরম ইস্ত্রি ব্যবহারে 
গলিয়! যায়। স্থতরাং এই জাতীয় অপসারক দ্রব্যার্দি প্রয়োগ করিবার পূর্বে কাপড়খানি 
আযাসিটেট রেয়নে প্রস্তুত কি না তাহ! জান! একান্ত প্রয়োজিন। 

নাইলন, ভিনিয়ন ইত্যাদি সিন্থেটিক তন্ত আযাসিড এবং ক্ষারে নষ্ট হয় না। সুতরাং 
এই প্রকার অপসারক দ্রব্যাদি প্রয়োগে কোন বাধা নাই। জলীয় বাম্প এই জাতীয় 
তন্ধতে খুব কম শোধিত হয়। এই জন্য চা, কফি বা ফলের রস ইত্যাদি লাগিলে উহা 
তন্তর মধ্যে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। অনেক সময় জলে ছুই একবার ধুইয়া 
ফেলিলেই এঁ দাগ উঠিয়! যায়। ভিনিয়নের বস্ত্র আসিটেট রেয়নের মত আ্যাসিটোনে 
দ্রবীভূত হইয়! যায়। এই জন্য এই প্রকার অপসারক দ্রব্য ভিনিয়ন বস্ত্র দাগ উঠাইতে 
ব্যবহার কর! যায় না। নাইলনের কাপড়ে অল্প গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করা যায়। 
রঙিন বস্ত্রাদির দাগ উঠাইতে বিশেষ সাবধানতা। অবলম্বন করিতে হয়, কারণ, 
অনেক সময় রঙিন বস্ত্রের রং চটিয়া যায়। আআসিডে রং নষ্ট হইয়া! গেলে অনেক ক্ষেত্রেই 


কাপড় হইতে দাগ উঠাইবার পন্ধতি ৬৭ 


এ রং আ্যামোনিয়ার লঘু ভ্রবণের সাহায্যে কিরাইয়! আনা যায়। ক্লোরিন ব্যবহারে রং 
নষ্ট হইলে উহ! আর ফিরাইয়৷ আনা যায় না। 

বন্ত্রাদি হইতে দ্বাগ উঠাইবার সময় নিন্বলিখিত কয়েকটি কথ! মনে 
রাখিতে হইবে £- 

(১) কাপড়খানি কোন্‌ শ্রেণীর তন্ধ দ্বারা নিমিত তাহ! জানা কর্তব্য; কারণ, 
অপসারক ভ্রব্যাদি বিভিন্ন প্রকার তন্তর উপর বিভিন্নভাবে ক্রিয়৷ করে । 

(২) কি জাতীয় দাগ তাহাও জান! প্রয়োজন। ভুল অপসারক দ্রব্য ব্যবহারে 
অনেক সময় দাগ না উঠিয়! একেবারে স্থায়িভাবে বষিয়। যায়। 

(৩) দাগ লাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই উহা উঠাইতে হয়। পুরানো দাগ উঠানে! 
অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য। 

(৪) কোনও অজানা দাগে কখনও গরম জল বাবহার করিবে ন।। গরম জলে 
কোন কোন দাগ স্থায়িভাবে বপিয়! যায় । 

(৫) কোনও রঙিণ কাপড়ের দাগ উঠাইবার পূর্বে অপসারক দ্রবাটি এ রং নষ্ট 
করিয়া ফেলে কিন। তাহ| দেখ। কর্তবা। কাপড়ের এক প্রান্তে সামান্ত একটু অপসারক 
দ্রব্য লাগাইয়া এই পরীক্ষা করিতে হয়। 

(৬) প্রথমে মৃদু অপসারক দ্রবা নাহার করিবে । দাগ ন। উঠিলে তবেই উগ্ন 
অপসারক দ্রব্যের সাহায্য লইবে। 

(৭) দাগ উঠিয়। গেলে কাপড় হহীতে অপসারক দ্রব্যাদি সম্পণরূপে ধুইয়। পরিষ্কার 
করিবে। 

(৮) অপসারক দ্রব্য যদি আসিড হয় তবে দাগ উঠাইবার পর কোন লঘু ক্ষার 
দবার৷ প্রশামত করিবে। অনুরূপভাবে কোন ক্গারধুক্ত অপসারক দ্রব্য লঘু ম্যাসিড 
্বারা প্রশমিত করিতে হয়। ূ 

(৯) দাগ উঠাইবার পর তাড়াতাড়ি কাপডখানি শ্রকাইয়৷ লইবে। 


দ্বাগের শ্রেণী বিভাগ 


( 01585111096607) 01 95175 ) 


বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দাগের শ্রেণীবিভাগ করা বিশেষ কণ্টসাধ্য। কোন কোন দাগ, 
যথা-_ঘি, মাখন ইত্যাদি, যেমন চবি জাতীয় দাগের আণীহুক্ত, তেমনি উহার! প্রাণিজরগং 
হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়! উহাদের প্রাণিজ দাগ-শ্রেণীতক্তও কর! যাইতে পারে। মোমের 
(680) আএয) কথাই ধর! যাউক। ইহা পেট্রলিয়াম হইতে উৎপন্ন এবং 
বৈজ্ঞানিক মতে চর্ধি জাতীয় পদার্থ নহে। ইহ! প্রাণিজও নয় এবং উত্তিজ্জও নয়) 


৬৮ গৃহ-পরিচালন! ও গৃহঘ! 
প্রক্কৃত পক্ষে ইহা খনিজ এবং এই শ্রেণীর দাগকে খনিজ দীগ বলাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্ত 
ঘি, মাখন ইত্যাদি চবি জাতীয় দাগ যেভাবে উঠান হয়, ঠিক সেই পদ্ধতিতে ইহাও দুর 
কর! যায় "বলিয়৷ মোমের দাগকে চবি জাতীয় দাগ বল! হয়। আবার 'আয়োডিন'- 
এর দাগকে অনেকে ধাতব দ্রীগ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বিজ্ঞানিগণ ইহাকে 
অধাতু (17017-01665] ) বলিয়! গণ্য করেন। স্থৃতরাং আয়োডিন জাতীয় দাগ অধাতব 
দাগ- ইহাই বিজ্ঞানসম্মত। 
নিম্নে বিভিন্ন গুকার দাগগুলিকে ভাগ করিবার একটি পদ্ধতি দেখান হইল £ 
(১) উত্তিজ্জ দীগ :- ইহার! উত্ভিদজগৎ হইতে-উতৎপক্ন, যথা__ 
(ক) বিভিন্ন প্রকার পানীয়ের দাগ-_ চা, কোকো, কফি, মদ ইত্যাদি । 
(খ) বিভিন্ন প্রকার ফলের দাগ-_আম, জাম, কাঠাল ইত্যাদি । 
(গ) কোন সবুজ পাতার দাগ--ঘাসের দাগ, পাতার দাগ ইত্যাদি । 
(২) প্রাণিজ দাগ £ ইহারা! গ্রাণিজগৎ হইতে উৎপন্ন; যথা-রক্ত, কফ, ডিম 
ইত্যাদির দাগ। , 
(৩) তৈল ব। চর্বি জাতীয় দাগ : যথা-ঘি, মাখন, মোম, বিভিন্ন প্রকার তেল 
ইত্যাদির দাগ । 
(৪) বাঙগায়নিক পদার্থের দাগ £ রাসায়নিক দ্রব্যাদি হইতে এই দাগের স্থষট 
হয়? যথা__সিলভার নাইট্রেট, আয়োডিন বা টিংচার আয়োডিন ইত্যাদির দাগ । 
(৫) রংয়ের দাগ : যথা লাল, নীল, সবুজ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার রং, নেল 
পলিশ প্রভৃতির দাগ । 
(৬) বিশেষ ধরনের দাগ £ যথা-লোহ! বা মরিচা, কালি, ঘাম ইত্যাদির দাগ। 
বিভিন্ন প্রকার পানীয়ের দাগ উঠাইবার প্রণা্ী ; চা, কফি, কোকো, 
ইত্যাদি পানীয় দ্রবয ট্যানিন ( 27010 ) নামক এক প্রকার পদার্থ থাকে । কাপড়ে 
এই জাতীয় পানীয়ের দাগ সাধারণত: ট্যানিন হইতেই উৎপন্ন হয়। প্রাথমিক অবস্থায় 
ট্যানিনের দাগ প্রায় দেখা যায় না বলিলেই হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে উহা বাদামী রং 
ধারণ করে, বিশেষত: সাবান জল দিয়! এ দাগ উঠাইবার চেষ্টা করিলে আরও স্থা়িভাবে 
কাপড়ে বসিয়া! যায়। গরম ইন্ত্রির সংস্পর্শেও এই দাগ স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা থাকে। 
হুতরাং দাগ লাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা উঠাইতে হয়। 
প্রথমে দাাগযুক্ত অংশটিকে একটি শ্ষ্ক কাপড়ের প্যাভ-এর উপর টান করিয়া চাপিয়৷ 
ধর। অন্ত একটি ন্তাকড়া জলে ভিজাইয়! এইবার ধীরে ধীরে এঁ দাগের উপর ঘষিতে 
খাক। দাগের বাহিরের দিক হইতে বৃত্তাকারে ঘধিতে ঘষিতে উহার কেন্ত্রের দিকে 
আঁদিতে হইবে । এইরূপ কয়েকবার ঘষিবার পরও যদি মিলাইয়! না যায় তবে স্তাকড়াটি 
একটি সমরপরিমাঁপ আ্যালকোহল ও জলের মিশ্রণে ভিজাইয়! পুনরায় এঁরূপে ঘষিতে থাঁক। 


কাপড় হইতে দাগ উঠাইবার পক্ধতি | ৬৯ 


কয়েকবার ঘষিবার পর কয়েক ফেঁঃটা মিনারিন এ জায়গায় ঢালিয়৷ ভাল করিয়া! হাত 
দিয়া রগড়াইয়া দাও। আধ ঘণ্টা এই অবস্থায় রাখিয়া ভাল করিয়া জল দিয়! ধুইয়! 
ফেল। দাগ সম্পূর্ণ ন! মিলাইলে ফুটন্ত জল দাগের উপর ঢালিবে। বন্টি রেশম বা 
পশমের হইলে ফুটন্ত জল ন1 ঢালিয়া ঈষদুষ্ণ জল প্রয়োগ করিবে ) অনেক সময় ট্যানিনের 
দাগ উঠিয়া গিয়! জায়গাটিতে একটি তৈলাক্ত ভাব দেখ! দেয়। এক্ষেত্রে একটি স্তাকিড়ায় 
কার্বন টেট্রাক্লোরাইড মাখাইয়। ঘষিয়। দিলে দাগ সপপূর্ণ মিলাইয়া৷ যাইবে। এইভাবে 
সুতি, রেশম, পশম, রঙিন ইত্যাদি সকল প্রকার কাপড় হইতেই দ্বাগ 
উঠানে। যায়। 

দাগ পুরানো হইলে অনেক সময় ব্রিচিং অপসারকের সাহায্য লইতে হয়। রেশম ও 
পশমের বক্কে এ দাগযুক্ত স্থানে একটি ন্যাকড়া হাইড্রোজেন পারক্াইড-এ ভিজ্ঞাইয়া 
কয়েকবার ঘমিলেই দাগ উঠিয়। যাইবে । ইহাতেও দাগ ন! উঠিলে দাগমুক্ত স্থানটি জলে 
ভিজাইয় বোরাক্স পাউডার উত্তমরূ'ণ মাখাইয়া। প্রায় এক ঘণ্টা ফেলিয়া রাখ এবং পরে 
জল দিয় ধুইয়! ফেল । 

রঙিন বক্সে হাইড্রোজেন পারক্সাইডের বদলে শুধু বোরাগু পাউডার মাখাইয়৷ এক 
ঘণ্টা ফেলিয়া রাখ। ইহাতেই দাগ মিলাইয়া যাইবে। দাগ উঠিয়! গেলে জলে ধুইয়া 
শ্তকাইয়। লও । 

সৃতি, লিনেন, রেয়ন ইত্যাদি কাপড়ের পুরানো দাগ : জাতেপী অপসারকের 
(1852]10 ৪০1 ) মধ্যে এক মিনিট কাল ভিজ্জাইয় রাখিয়া পরে কাপড়খানি কিছুক্ষণ 
সোডিয়াম থায়োসালফেট বা 'ভাইপো'র দবণে রাখিলেই দাগ সম্পূর্ণ মিলাইয়া৷ যাইবে। 
দাগ উঠাইবার পর কাপড়খানি ভাল করিয়া ধুইয়! শুকাইয়। লইবে। 

জাতেলী অপসারক কখনও রেশম, পশম বা রঙিন কাপড়ে ব্যবহার 
করিবে ন|। কারণ, ইহাতে ক্লোরিন থাকে এবং ক্লোরিন এ জাতীয় কাপড় নষ্ট করিয়া 
ফেলে । 

জাভেলী অপসারক প্রস্ততি : প্রায় আধ মের ঠা জলে এক পোয়! কাপড়কাচ| 
সৌড। গুলিয়া উহাতে আধ পোয়! ব্রিচিং পাউডার ধীরে ধীরে নাড়িয়া মিশাইয়া লও। 
দ্রবর্ণটকে একটি পরিষ্কার স্তাকড়ায় ছাকিয়া একটি আট ছিপিযুক্ত বোতলে ভরিয়া রাখ। 

সোডিয়াম থায়োসালফেট ব। হাইপে। দ্রবণ প্রস্ততি_প্রায় এক পো জলে 
চা চাঁমচের ছুই চামচ ভিনিগার মিশ্রিত করিয়। উহাতে অর্থ চামচ সোডিয়াম থায়ো- 
সালফেট বা 'হাইপো' ভ্রবীভূত করিলেই এই ভ্রবণ প্রন্ুত হইবে। 

বিডি প্রকার করের হা উঠার প্রণালী ; ফলের রসের দাগ টাটকা 
ধাকিতেই উঠাইতে হয়। অধিকাংশ ফলের দাগ ফুটস্ত জলেই উঠিয়া যায়। কাপড় 
খানি সৃতি বা লিনেনের হইলে একটি গামলার সুখে উহ! আঁট করিয়! পাতিয়! 


শ৩ গৃহ-পরিচাঁলনা ও গৃহত্তশ্রাঘ! 


উপর হইতে এ দাগের উপর ফুটস্ত জল ঢালিতে থাক ; দাগ ধীরে ধীরে মিলাইয়। 
যাইবে। পশম বা রেশমের বস্ত্রে ফুটস্ত জলের পরিবর্তে ঈষদুষ্ণ জল প্রয়োগ করিতে 
হয়। ফলের দাগ উঠাইতে সাবান ব্যবহার না করাই ভাল, কারণ কোন কোন ফলের 
দাগ, যথা__জাম ফলের দাগ সাবান ব্যবহারের ফলে স্থায়ী দাগে পরিণত হয়। আঙউর, 
কমলালেবু ব৷ সাইন্রাস ফলের (01৮93 215 ) দাগ গরম সাবানজল ব্যবহারে 
অনায়াসেই উঠিয়! যায়। যে সকল ফলের দাগ গরম বা ফুটস্ত জলে উঠে না, তাহ! 
ঠাণ্ড। জলে ভাল করিয়া ধুইয়। গ্লিসারিন বা! 50911655 51327707900 ভাগ করিয়। মাথাইয়া 
উত্তমরূপে রগড়াইতে হয়। কয়েক ঘণ্টা এই অবস্থায় রাখিয়া কয়েক ফোঁটা! ভিনিগাঁর 
বা অল্সালিক ত্যাসিড মাখাইয়৷ ছুই-এক মিনিট পরে ঠাণ্ড জলে ভাল করিয়া! ধুইয়া 
ফেলিলেই উঠিয়া যায়। সাদ রঙিন পশম, সৃতি ইত্যাদি যে কোন প্রকার 
কাপড় হইতেই এইভাবে ফলের দাগ উঠানে যায়। 

দাগ পুরানো! হইলে ব্রিচিং অপসারক ব্যবহার করিতে হয়। পূর্ব বগিত উপায়ে 
রেশম এবং পশমের বস্ত্রে হাইড্রোজেন পারক্মাইড ও বোরাঝ্ ব্যবহার করিয়া! এবং রঙিন 
বস্্ে শুধু বোরাঝ্স ব্যবহার করিয়াই দাগ উঠাইতে পারা যায় । সৃতি, লিনেন ও রেয়নের 
কাপড়ে এ একই উপায়ে জাভেলী অপসারক প্রয়োগ করিতে হয়। ফলের দাগ 
উঠাইবার জন্য সোডিয়াম হাইড্রে। সালফাইট-এর দ্রবণও ব্যবহার করা যাইতে পারে। 
এক-পোয়া ঈষৎ গরম জলে চা-চামচের দুই চামচ হাইড! সালফাইট গুলিয়া এই দ্রবণ 
প্রস্তুত কর! হয়। অনেক সময় ফলের রসে রঙিন কাপড়ের রং চটিয়! যায়। সেইক্ষেত্রে 
এ রং চট! অংশটি আযামোনিয়ার একটি বোতলের খোলা মুখে ধরিলে রং ফিরিয়া আসে । 
আযামোনিয়ার পরিবর্তে এ অংশে খাইবার সোডার একটি লঘু দ্রবণ লাগাইলেও এ রং 
ফিরিয়। আসিবে । 

ঘাস বা সবুজ পাতার দাগ উঠাইবার প্রণালী : যদি কাপড়খানি স্থতি ব! 
লিনেনের হয় তবে এ দাগটি সাবান এবং গরম জলে ধুইয়! ফেলিলেই উঠিয়া যাইবে । 
পুরানে! দাগ সাবান জলে না উঠিলে ব্রিচিং অপসারক ব্যবহার করিবে । দাগটি প্রথমে 
জাভেলী দ্রবণে এবং পরে 'হাইপো'র দ্রবণে কিছুক্ষণ ভিজাইয়। রাখ । ইহাতেই সুতি 
লিনেন এবং রেয়নের কাপড় হইতে দা মিলা ইয়! বাইবে। 

রঙিন কাপড়ের দাগ প্রথমে গরম জল এবং সিন্থেটিক ডিটারজেন্ট বা লাক্স 
পাউডার-এর সাহায্যে উঠাইতে চেষ্টা করিবে । দাগ না উঠিলে বোরাক্স পাউডার 
মাখাইয়! কিছুক্ষণ ফেলিয়া! রাখ এবং পরে জল দিয়া ধুইয়া ফেল অথবা বোরাক্স পাউডার 
একটু গরম জলে গুলিয়৷ উহাতে কাপড়খানি কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাঁখ। 

রেশম এবং পশমের কাপড়ে গরম জল ব্যবহার করা চলিবে না। সিন্থেটিক 
ডিটারজেন্ট ব! লাক্স পাউডার এবং ঈষদুঞ্খ জলে প্রথমে দাগটি ধুইয়! ফেল। ইহাতে 


কাপড় হইতে দাগ উঠাইবার পথ্থতি ও ৭১ 


দাগ ন| উঠিলে প্রথমে হাইড্রোজেন পারক্সাইভ এবং শেষে বোরাক্। পাউডার 
ব্যবহার করিবে। 

রক্তের দ্বাগ উঠাইবার প্রণালী : দাগযুক্ত কাপড়ধানি কয়েকবার ঠা বা ঈষৎ 
গরম জলে ভাল করিয়! রগড়াইয়া ধুইয়। দাও। কখনও অতাধিক গরম বাঁ ফুটস্ত জল 
ব্যবহার করিবে না। টাটক! দাগ হইলে ইহাতেই উঠিয়া যাইবে । দাগটি পুরানো 
হইলে আযামোনিয়ার লঘু ভ্রবণে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখ। প্রায় পাচ সের জলে বড় 
চামচের ছুই চামচ আযামোনিয়। মিশাইয়! এই লঘু ভ্রবণ প্রস্তত করিতে হয়। 
আযামোনিয়ার ভ্রবণের পরিবর্তে প্রায় পাঁচ সের জলে হুই কাপ লবণ গুলিয়া এ জলেও 
কাপড়খানি ভিজাইতে পার । ইহাতে দাগটি আলগা ও নরম হইয়! আসিবে । এখন 
পাবান এবং ঈষৎ গরম জলে কাচিয়৷ দিলেই দাগটি সম্পূর্ণ মিলাইয়। যাইবে । খুব 
পুরানে! দাগ উঠাইতে অনেক সময় ব্রিচিং অপসারকের সাহায্য লইতে হয়। একটি স্তাকড়া 
হাইড্রোজেন গারক্মাইডে ভিজাইয়া ঈ দাগের উপর বৃত্তাকারে ঘষিয়া দাও। ইহাতেও 
দাগটি সম্পূর্ণ মিলাইয়া না গেলে উহাতে কিছু বোরাক্স পাউডার মাখাইয়া কিছুক্ষণ 
ফেলিয়া রাখ এবং পরে জল দিয়া ভাল করিয়া ধুইয়ু! ফেল। রঙিন কাপড়ে 
পারক্লাইডের পরিবর্তে বৌরাক্স ব্যবহার করিবে। এইরূপে সুতি, লিনেন, রেশম, 
পশম, দাদা রঙিন যে কোন কাপড়ের দবাগ্ধ উঠাইতে পারা যায়। 

কম্বল ইত্যাদি জলে ধোওয়| ঠিক নয়! উহাতে রক্তের দাগ লাগিলে স্টার্ট এবং 
ঠাণ্ড জলের একটি মলম প্রস্তুত করিয়! এ জায়গায় লাগাইতে হয়। মলমটি শুকাইয়। 
আসিলে ধীরে ধীরে একটি ব্রাশি দ্বার & মলম পরিষ্কার করিতে হয়। এইভাবে কয়েক- 
বার মলমটি লাগাইলে দাগ উঠি! যাইবে । 

তৈল বা চর্বি জাতীয় দাগ ধুইবার প্রণালী : সৃতি এবং লিনেনের কাপড় 
হইলে দাগটি সাবান এবং গরম জল দিয়া ঘষিয়া দিলেই উঠিয়া! যাইবে। ইহা ছাড়। 
বিভিন্ন শোষক দ্রবোর ( 89012)65 ) সাহায্যেও এই জাতীয় দাগ উঠানো যাইতে 
পারে। দাগের উপর চকের গুড়া, টেলকম পাউডার ব1 ল্টার্চ ছড়াইয়া দাও। তৈল 
জাতীয় দ্রব্যটি এ পাউডারে শোষিত হইলে একটি ব্রাশ দ্বার! পরিষ্কার করিয়া ফেল। 
এইভাবে রযয়েকবার পাউডার বাবহার করিলেই দাগটি প্রায় মিলাইয়! আসিবে । আবার 
এ দাগটি ব্লুটং পেপারের মধ্যে রাখিয়া একটি গরম ইস্ত্রি চাপিয়। ধরিলেও এ তৈল জাতীয় 
পদদার্থ এ ব্রটিং পেপারে ঈলিয়! আসিবে এবং দাগটি মিলাইয়! যাইবে । আ্যাসিটেট 
রেয়নে গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিবে না। কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, পেট্রল এবং বেন্জিন 
ছবারাও তৈল জাতীয় দাগ অনায়াসেই উঠানে! যায়। দাগযু্ত স্থানটি একটি পরিষ্কার 
স্াকড়ার প্যাডের উপর রািয়৷ আর একটি ন্তাকড়া। উক্ত তরলে ভিজাইয়। ধীরে ধীরে 
বৃতাকারে & দাগের উপর ঘষিলেই দাগটি মিলাইয়৷ যাইবে। দাগটি তরলে ভিজাইয়। 


হ গৃহ-পরিচালন ও গৃহগুশ্রষ 


রাখিলে তাড়াতাড়ি উঠিয়া! যায়। চকের গুড়া, গরম ইন্তরি ইত্যাদির সাহায্যে দাগ সম্পূর্ণ 
মিলাইয়া না! গেলে অবশিষ্ট দাগটুকু এই প্রকার তরলের দ্বারাই উঠাইতে হয়। (রেশম, 
পশম, সৃতি, লিনেন, সাদ রঙিন ইত্যাদি সকল প্রকার কাপড় হইতেই দাগ 
উঠাইতে পারা যায়। 

আয়োডিন-এর দাগ উঠাইবার প্রণালী: সৃতি এবং লিনেনের কাপড়ে 
আয়োডিনের দাগ লাগিলে তাহ! জঙ্গে সঙ্গে সাবান.জল দিয়াই উঠাইতে পারা যায়। 
দাঁগ পুরানো! হইলে বা রেশম এবং পশমের কাপড়ে লাগিলে একটি ন্যাকড়া আযালকোহলে 
তিজাইয়৷ এঁ দাগের চারিদিকে বৃভাকারে ঘষিয়া উহার কেন্দ্রের দিকে আসিতে হয়। 
আযসিটেট রেয়ন এবং রঙিন কাপড়ে আযালকোহলের লঘু দ্রবণ ( একভাগ আ্যালকোহল 
দুইভাগ জল ) ব্যবহার বরিতে হয়। ইহাতে দাগ সম্পূর্ণ মিলাইয়া না গেলে উহা! একটি 
হাইপোর দ্রবণে কিছুক্ষণ ভিজাইয়৷ রাখিলেই সম্পুর্ণ উঠিয়। যাইবে । 

বিভিন্ন প্রকার রংয়ের দাগ উঠাইবার প্রণালী_-অধিকাংশ রংয়ের দাঁগই ঠাণ্ডী 
বা ঈষৎ গরম জলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে উঠিয়া! যায়। সৃতি এবং লিনেনের 
কাপড়ে সাবান জলও ব্যবহার করা যাইতে পারে। দাগ সম্পূর্ণ মিলাইয়! না গেলে ব্রিচিং 
অপসারকের সাহায্য লইতে হয়। প্রথমে হাইড্রোজেন পারক্মাইভ এবং পরে বোরাল্স 
ব্যবহার করিয়া দেখিবে। ইহাতে না উঠিলে জাভেলী দ্রবণ এবং “হাইপো" ব্যবহার 
করিবে । রেশম, পশম ও রঙিন কাপড়ে জাভেলী দ্রবণ ব্যবহার করা যায় না । 

নেজ পলিশ (৪17 701181) উঠীইবার প্রণালী £ একটি স্তাকডায় আযসিটোন 
মাখাইয়া৷ এ দাগটি ধীরে ধীরে বৃত্তাকারে ঘষিতে থাক। দেখিবে দাগটি মিলাইয়া 
যাইতেছে । আ্যাসিটেট রেয়ন এবং ভিনিয়নের কাপড়ে আযাসিটোন ব্যবহার কর! চলিবে 
না। নিম্নলিখিত উপায়ে যে-কোন কাপড় হইতে দাগ অপসারিত করিতে পারা যাইবে । 

দাগটিকে একটি কাপড়ের প্যাডের উপর টান করিয়া ধরিয়া প্রথমে কয়েক ফোটা 
কার্বন টেট্রাক্লোরাইড বা পেট্রল এবং পরে কয়েক ফোট। আযামাইল আযসিটেট দিয়া 
ভিজাইয়৷ একটি ন্যাকড়ার সাহায্যে ধ্বীরে দ্ীরে ঘষিয়া দিলেই উহা! সম্পূর্ণ মিলাইয়া 
যাইবে । 

লোহা! বা মরিচার দাগ উঠাইবার প্রণালী : একটি ফুটন্ত জলের পাত্রের মুখে 
দাগ সমেত কাপড়খানি আট করিয়! পাঁতিয়া লও। একটি কাগজি লেবুর বস নিংড়াইয়। 
এ দাগের উপর দাও এবং কিছুক্ষণ পরে জলে ধুইয়া৷ ফেল। এইভাবে কয়েকবার লেবুর 
রস দিলেই দাঁগ উঠিয়া যাইবে । এইভাবে দাগ উঠাইতে সময় বেণী লাগিলেও কাপড়ের 
কোন ক্ষতি হয় না। দাগ পুরান! হইলে উহাতে কিছু লবণ ও লেবুর রস মাখাইয়। 
রৌন্ে শুকাইয়া৷ লও। দাগ উঠিয়া! গেলে ভাল করিয়! জল দিয়া ধুইয়! শ্তকাইয়! লও। 
ইহাঁতেও দাগ ন! উঠিলে এক-পোয়। জলে তিন চামচ অন্জালিক আ্যাসিড গুলিয়৷ গরম 
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করিয়া লও এবং এ গরম ভ্রবণে দাগটি কিছুক্ষণ ভিজাইয়। রাখ। দাগ উঠিয়! গেলে 
কাপড়খানি ভাল করিয়া! ধুইয়! শ্তকাইয়। লও। রঙিন কাপড়ের রং চটিয়া গেলে উহাতে 
আযমোনিয়া বা খাইবার সোভার লঘু দ্রবণ লাগাইলেই রং ফিরিয়া আসিবে। 

এইরূপ রেশম, পশম, সাছা, রঙিন ইত্যাদি সকল প্রকার কাপড় হইডে 
দাগ উঠানে। যায়। 

ঘামের দাগ উঠাইবার প্রণালী : অনেক সময় ঘামে জামা-কাপড়ে এক প্রকার 
দাগ পড়ে। দাঁগটি সঙ্গে সঙ্গে সাবান মাধিয়া কিছুক্ষণ রৌরে মেলিয়া রাখিয়া ভাল 
করিয়া সাবান দিয়। কাচিয়। দিলেই উঠিয়! যাঁয়। পুরানে দাগ এইভাবে সম্পূর্ণ উঠিবে 
না। সে ক্ষেত্রে বোরাক্স পাঁউডার এঁ আর্দ্র দাগের উপর ছড়াইয়! কিছুক্ষণ রৌত্রে 
ফেলিয়৷ রাখিলে দাগ সম্পূর্ণ মিলাইয়! যায়। বোরাক্পের পরিবর্তে হাইড্রোজেন 
পারক্াইডের লঘু ভ্রবণেও দাঁগটি ভিজাইয় রাখিলে উহা উঠিয়৷ যাইবে। এইভাবে 
রেশম, পশম ইত্যার্দি যে কোন কাপড় হইতে দান উঠানো! যায় । সৃতি এবং 
লিনেনের দাগ সোডিয়াম হাইড্রো! সালফাইটের ভ্রবণে ভিজাইয়াঁও উঠাইতে পারা যায়। 

অনেক সময় রঙিন জামা-কাপড়ে ঘামের দাগ লাগিয্রা রং উঠিয়া যায়। এক্ষেত্রে 
এ দাগটি জলে ভিজহিয়! আযামোনিয়ার বোতলের খোলা মুখের কাছে ধরিলেই রং ফিরিয়া 
আসিবে । দাগ পুরানো হইলে আযামোনিয়ার পরিবর্তে একটু ভিনিগার লাগাইতে হয়। 

কালির দাগ উঠাইবার প্রণালী : বিভিন্ন কালির উপাদান বিভিন্ন। সুতরাং 
একই প্রণালীতে সকল প্রকার দাঁগ দূর করা সম্ভব নয়, অনেক ক্ষেত্রেই একাধিক 
প্রণালীর সাহায্য লইতে হয়। 

ইন্ডিয়া বা ড্রইং কালি (1712 ০: 00877170৫ 10): দাগসমেত 
কাপড়খাঁনি একটি ন্যাকড়ার প্যাডের উপর টান করিয়া ধরিয়া উহার উপর কয়েক ফোটা 
কার্বন টেট্রাক্লোরাইড বা বেন্জিন দাঁও। একটি গ্যাকড়ার সাহাযো দাগটি বৃত্াকারে 
ঘষিয়া উহার কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হও। কয়েকবার এইভাবে ঘষিলেই দাগ উঠিয়া 
যাইবে । পুরানো দাগ এইভাবে সম্পূর্ণ না উঠিলে উহা সিনথেটিক ডিটারজেন্ট ও জল 
দিয়! রগড়াইয়! ধুইয়! ফেলিলেই উঠিয়া! যাইবে । এইন্ধপে রেশম, পশম, রঙিন 
ইত্যাদি সকল প্রকার কাপড়ের দাগ উঠানে! যাঁয়। স্থতি এবং লিনেনের 
কাপড়ের দাগ গাঢ় সাবান জল এবং আমোনিয়ার ভ্রবণে বগড়াইয়া দিলেও মিলাইয়। 
যায়। 

ছাপার কালি (2:7078 1005 )5 দাগসমেত কাপড়খানি তাপিন . তেলে 
(04 ০৫ £5106170176 ) কিছুক্ষণ ভিজাইয়! রাখ । পরে কাপড়খানি নিংড়াইয্া! দাগটি 
কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, বেনজিন বা! পেট্রল-এর গ্তাকড়ায় ঘিয়া পরিষ্কার করিয়া দাও। 
এইরূপে সকল প্রকার কাপড়ের কালির দা উঠানে! যায় । 
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চটের থলে হইতে দাগ উঠাইতে হইলে থলেটি কেরোসিন তেলের মধ্যে কিছুক্ষণ 
ভিজাইয়! রাখিয়া, পরে সাবান জলে কাচিয়া! রৌদ্রে শুকাইয়৷ লইতে হয়। 

লিখিবার কালি ( 11608 100) 5 কালি কাপড়ে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে একটি 
ব্টিং পেপারে উহা! যথাসম্ভব শুধিয়া লইতে হয়। পরে চকের গুঁড়া, টেলকম পাউডার 
বা স্টার্চ পাউডার কয়েকবার এ দাগে লাগাইয়! একটি ব্রাশ ছার! বাড়িয়া ফেলিলেই কালি 
উঠিয়। যাইবে । দাগ একেবারে মিলাইয়া না গেলে উহাতে আযালকোহলের একটি মলম 
লাগাইতে হইবে। একভাগ জল এবং একভাগ আযালকো'হলের মিশ্রণে চকের গুঁড়া বা 
টেলকম পাউডার মিশাইয়! একটি মলম প্রস্তুত কর। এই মলম দ্লাগের উপর লাগাইয়। 
কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর এবং শুকাইয়! গেলে ব্রাশ দিয়! পরিফার করিয়া দাও। এইভাবে 
কয়েকবার মলম লাগাইয়! ঝাড়িয়।৷ ফেলিলেই দাগ মিলাইয়! যাইবে । এই প্রণালীতে 
সকল প্রকার কাপড় হইতে দাগ উঠানে। যায়। 

স্থতি এবং লিনেনের কাপড়ের দাগ গ্নিসারিন লাগাইয়া সাবান জলে রগড়াইলেও 
উঠিয়া যায়। 

কোন কোন কালির দাগ উঠাইতে অক্সালিক আ্যাসিভ ব্যবহার করিতে হয়। এক 
পোয়া ফুটস্ত জলে তিন চামচ অক্মালিক আ্যাসিড গুলিয়া উহাতে দাগটি ভিজাইয়া রাখিতে 
হয়। দাগ উঠিয়া গেলে ভাল করিয়৷ জল দিয়া ধুইয়া আযামোনিয়ার দ্রবণে প্রশমিত 
করিতে হয়। এইরূপ ব্লেশম, পশম, রঙিন বস্ত্রাদি হইতে কালির দাগ 
উঠাইতে পার যায়। 

সৃতি, লিনেন এবং রেয়নে কালির দাগ খুব দুঢ়ভাবে বসিয়া গেলে জাভেলীর 
দ্রবণ ব্যবহার করিলেই উঠিয়া যাইবে । রঙিন স্থৃতির বস্্াদিতে এই দ্রবণ ব্যবহার করা 
চলিবে না। উহ! অক্সাণিক আ্যাসিডের সাহায্যেই উঠাইতে হয়। 

রঙিন কাপড়ের দ্বাগ উঠাইতে কয়েকটি সাবধানতা 8 তোমরা বিভিন্ন 
প্রকার কাপড় হইতে বিভিন্ন প্রকারের দাগ কি ভাবে উঠাইতে হয় পড়িলে। ইহাদের 
মধ্যে রঙিন কাপড় জন্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। কারণ, দাগের সঙ্গে 
সজে অপসারক দ্রব্যসমূহ অনেক সময়ই কাপড়ের রং নষ্ট করিয়া দেয়। সুতরাং কি কি 
অপসারক ত্রব্যাদি কাপড়ের রং নষ্ট করিতে পারে তাহা! জানিলে তোমরা সহজেই 
সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারিবে । 

সাধারণতঃ উগ্রবক্ষারীয় দ্রব্যের সংস্পর্শে রঙিন কাপড়ের রং চটিয়৷ যায়। তাই 
ক্ষারযুক্ত সাবান, সোড৷ ইত্যাদি ব্যবহার করিবার পূর্বে রউিন কাপড়ের এক প্রান্তে এ 
সাবান বা সোডা ঘষিয়। দেখিবে যে রং উঠিয়। যাইতেছে কিনা। মৃছু সিন্থেটিক 
আজকাল বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় এবং এই সকল ডিটারজেন্ট নির্ভয়ে রঙিন কাপড়ে 
ব্যবহার কর! যাইতে পারে । বিভিন্ন শোষক দ্রব্যাদি, যথা-_-চকের গুঁড়া, টেলকম 
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পাউডার, স্টার্চ ইত্যাদি রংয়ের কোন ক্ষতি করে না। হৃতরাঁং সম্ভব হইলে ইহাদের 
সাহায্যে দাগ তৃলিতে চেষ্টা করিবে। অপসারক তরল দ্রব্যের মধ্যে আযালকোহল, ইথার 
এরং আযাসিটোন ব্যবহারে কাপড়ের রং নষ্ট হইয়া! যায়। কৃতরাং রঙিন কাপড়ের 
দাগ উঠাইতে এই সকল ভ্রব্যার্দি ব্যবহার না৷ করাই ভাল। একভাগ আযালকোহল এবং 
দুইভাগ জল একত্রে ব্যবহার করিলে রং নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। পেক্রল, কার্বন 
টেট্রাক্লোরাইড, বেনজিন, তাঁপিন তেল ইত্যাদিতে রং নষ্ট হয় না। সুতরাং রঙিন 
কাপড়ের দাগ উঠাইতে এই সকল অপসারক তরল ব্যবহার কর! যাইতে পারে। “দাগ 
উঠাইতে অনেক সময় বিভিন্ন আসি ব্যবহার কর! হইয়া থাকে। মৃদু আযাসিড 
সাধারণতঃ রডিন কাপড়ের কোন ক্ষতি করে নাঁ, কিন্তু বেশীক্ষণ এ আযাসিডের সংস্পর্শে 
থাকিলে রং নষ্ট হইয়া যাইতে পারে । লেবুর রস, ভিনিগার বা আ্যাসেটিক অ্যাসি 
ইত্যাদিতে রং চটিয়। গেলে কাপড়ের এঁ স্থানটি আযামোনিয়ার একটি খোলা বোতলের 
মুখের উপর ধরিলেই রং পুনরায় ফিরিয়া আসিবে । লঘু বা মৃদু ক্ষার অল্প সময়ের মধ্যে 
রডিন কাপড়ের ফোন ক্ষতি করে না। যদি রং উঠিয়া যায় তাহা হইলে এ জায়গায় 
একটু ভিনিগার লাগাইয়া দিলেই রং অনেক সময় ফিরিয়া আসে। বিভিন্ন ব্রিচিং 
অপসারকের মধ্যে জাভেলী অপসারক ক্ষতিকারক । ইহ! ব্যবহারে রং স্থায়িভাবে উঠিয়া 
যায়। রডিন কাপড়ের পক্ষে বোরাকাই সর্বাপেক্ষা! বেশী নিরাপদ । ইহাতে রং চটিয়া 
যাইবার কোন আঁশঙ্কা নাই । হাইড্রোজেন পারল্লাইডের লঘু দ্রবণও অল্প সময়ের জন্ত 
রডিন কাঁপড়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে। 

অপসারক দ্রব্যাদি ব্যবহারে বিশেষ সাবধানতা-_ইহ! ব্যবহারের সময় 
লক্ষ্য রাথিও কাছাকাছি যেন কোনও অগ্রিশিখা না থাকে । ইহা সহজেই গ্যাস হইয় 
যায়। তরল এবং গ)।সীয় ইথার সহজেই জলিয়া উঠে। পেট্রল, বেনজিন, তাপিন 
তেল, আযালকোহল, আাসিটোন আগুনের সংস্পর্শে জলিয়া উঠে । স্থতরাং খুব সতর্কতার 
সহিত এই সকল দ্রব্যাদি ব্যবহার করিবে । বিভিন্ন আসিডের মধ্যে" অক্ালিক আযাসিড 
বিষাক্ত এবং ইহা হাতে ধরিলে তৎক্ষণাৎ হাত ধুইয়া ফেলিবে। 
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[. গৃ-শুশ্রীযাকারিণীরপে গৃহপরিচালিক। 


(10016 10861 25 8 7101016 ২0189 ) 


1. উত্তম শুশ্রাবাকারিণীর গুণাবলী 
(035116080008 0£ ৪. 8000 1008৫ ) 

মান্য মাত্রই উত্তম সেবক কিংবা সেবিকা হইতে পারে না। উত্তম শুশষাকারিণী 
হইতে হইলে কতকগুলি সহজাত গণের অধিকারী হইতে হয়, আবার কতগুলি গুণ 
তাহাকে অর্জন করিতে হয়। ধৈর্য, কষ্টসহিষুঃচতা, সেবার ইচ্ছা! এবং স্বাভাৰিক 
প্রুল্পতা তাহার সহজাত "গণের অন্তর্গত। 

১। ধৈর্য হইল শুশষাকারিণীর প্রথম ও প্রধান গুণ। অসুস্থ অবস্থায় সাধারণত; 
মানুষের মেজাজ রস্মম হইয়! পড়ে। রুগ্ন বাক্তির দৈহিক ও মানসিক স্বাচ্ছন্দা বিধান 
করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ এবং শুশ্ানাকারিণীর কর্তব্য সুস্থ ব্যক্তির সেবকদের চেয়ে 
কঠিন। 

২। কষ্টসহিষণতা ও সেবার ইচ্ছা শুধমাকারিণীর অন্তম গুণ। প্রয়োজন হইলে 
রাত জাগিতে এবং অক্ষম রোগীর নোংর! কাজগুলি করিতে তিনি যদি অনিচ্ছুক হন তবে 
তাহার পক্ষে রোগীর সেব! করা সম্ভব নয়। 

৩। শুশ্রষাকারিণীর মেজাজ হইবে শান্ত অথচ প্রফুল্প। দীর্ঘদিন রোগ-ভোগের 
ফলে রোগীর মন প্রায়ই বিমর্ষ থাকে। গুশষাকারিণী আপনার চিত্রের স্বাভাবিক প্রফু্ত। 
দিয়। রোগি-চিত্ত সতেজ ও প্রফুল্প করিয়! তুলিবেন। এইজন্য শুশযাঁকারিণী রোগীর জঙ্গে 
একটু গন্পগুজব করিয়া! কাটাইবেন, অবসর সময়ে বই পড়িয়া শোনাইবেন। 

উপরোক্ত সহজাত গুণগুলি ব্যতীত একজন শুশযাকারিণীর কতকগুলি অঞ্জিত 
গুও থাক! চাই, যেমন 

১। বিশ্বস্ততা ও নির্ভুলত| : এই দুইটির মধ্যে বিশ্বস্ততা অধিক বাঞ্নীয়। 
চিকিৎসকের সমস্ত নির্দেশ তিনি নিখ তভানে পালন করিবেন। তাহার মৌখিক কিংবা 
লিখিত রিপোর্টের মধ্যে অসত্যের ছায়া পযন্ত থাকিবে ন| এবং অতি সামান্য কাজও 
বিশ্বস্ততার সঙ্গে সম্পন্ন করিবেন। শুশধাকারিণীর কোন কাজে তুল হইতে পারে এবং 
তুল সর্বদা! সংশোধন কর! যায় কিন্তু নিজের ত্রুটি ঢাকিবার জন্ত তিনি যদি অসত্য বলেন 
তবে তাহা ক্ষমার অযোগ্য। 

২। বাধ্যত1।2 চিকিৎসকের প্রতি আনুগত্য শুশ্রযাকারিণীর অপর ওণ। তিনি 
তাহার কাজে কিংবা কথায় এমন কোন ব্যবহার দেখাইবেন ন! যাহাতে চিকিৎসক, 
বাড়ির লোকের! এবং বিশেষতঃ রোগী তাহার প্রতি আস্থ! হারায়। 


৮২ গৃহ-পরিচালন৷ ও গৃহস্ুযা, 


৩। জহানুভভূতি ই রোগীর সহিত ব্যবহারে শুশ্রযাকারিণীর সহান্ভূতি প্রকাশ 
পাইবে কিন্ত সেই সঙ্গে দৃঢ়তা থাকাও বাঞ্ছনীয়। অবশ্ট তিনি রোগীর সঙ্গে কঠোর 
বাবহার প্রকাশ করিবেন না কিংব! তাহার ব্যবহারে ক্রোধ প্রকাঁশ পাইবে না। সহ 
সীমা! অতিক্রম করিলেও তিনি স্থিরভাবে তাহার কর্তব্য সমাধ! করিবেন এবং কল্পনায় 
নিজেকে সর্ধদা রোগীর আসনে বসাইতে চেষ্টা! করিবেন। 


শুশ্রাধাকারিণীর কর্তব্য 


মানুষমাত্রেরই একদিকে যেমন সামাজিক কর্তব্য থাকে তেমনি নিজের প্রতিও তাহার; 
কতকগুলি কর্তব্য থাকিয়া যায়। শুশ্রধাকারিণীর বেলাতেও এই নিগ্নমের ব্যতিক্রম নাই। 
তাহার কর্তব্যগুলিকে আমরা ছুই ভাগে ভাগ করিতে পারি-_(১) নিজের প্রতি কর্তব্য ও 
(২ রোগীর প্রতি কর্তব্য। 

শুশ্াধাকারিণীর নিজের প্রতি কর্তব্য : রোগীর সেবা করিতে গিয়৷ শুশষা- 
কারিণী নিজে যাহাতে কোনরূপ রোগে আক্রান্ত হইয়া না পড়েন এইজন্য ত1হাঁকে 
সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। নিজের প্রতি ইহাই তাহার সবচেয়ে 
প্রধান ও প্রথম কর্তব্য । কোনরকম অনুস্থত! অন্তব করিলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহা 
জানাইবেন যাহাতে অপর কোন উপযুক্ত ব্যক্তি তাহার কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে 
পারে। হাতে কোন প্রকার আঁচড়, কাটা ক্ষত অথব! অন্য কোন প্রকার ক্ষত থাঁকিলে 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিকার করিবেন। অবহেল! করিলে হাত বিষাক্ত হইতে পারে 
এবং দীর্ঘদিন রোগীর সেবা! করিতে পারিবেন না । অনুরূপভাবে পা ছুইখানিকেও তিনি 
বিশ্রাম দিবেন । নিয়মিতভাবে দৈনিক ন্নান করিবেন এবং হাত ও নখের পরিচ্ছন্নতার 
দিকে বিশেষ যত্ব লইবেন। 

শুশ্বধাকারিণী স্বীয় কামরার জানাল! সর্বদা! উন্মুক্ত রাখিবেন এবং যতদুর সম্ভব 
খোলামেল। জায়গায় শয়ন করিবেন। স্থযোগমত উন্মুক্ত স্থানে একটু ব্যায়াম করিবেন। 
যদি কাজ করিয়৷ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়! না থাকেন তবে কোন একটি শারীরিক পরিশ্রমের 
খেল! কর! যুক্তিসঙ্গত । এই সব বিষয়ে মন আক্কষ্ট থাকিলে তিনি নান! চিন্তা ও উৎকণ্ঠ 
হইতে কিছুক্ষণের জন্য অব্যাহতি পাইবেন । 

শুশযাকারিণী নিজের শারীরিক স্ুস্থত৷ ও সবলতার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন । 
নিয়মিতরূপে আহার করিবেন এবং আহার্ষ সামগ্রী সহজ পরিপাচ্য এবং রুচিকর হইবে। 
অসময়ে আহার করিবেন না, দীস্ত পরিষ্ার রাখিবেন এবং কোষ্টকাঠিন্তের অবিলদ্ষে 
প্রতিকার করিবেন। 

রোগীর প্রতি কর্তব্য একজন সুস্থ ব্যক্তি তাহার দৈনন্দিন প্রয়োজনগুলি 
ভান, আহার ইত্যাদি নিজেই মিটাইতে পারে কিন্তু একজন অসুস্থ ব্যক্তি অপরের সাহায্য 


গৃহ-শুপ্রযাকারিণীরপে গৃহপরিচালিকা ... ৮৩ 


ব্যতীত এই কাজগুলি সমাধা করিতে পারে না। তাই তাহার শশার প্রয়োজন। 
রোগীর প্রয়োজনকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে । 

(১) দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজন-__ল্ান,। আহার, দেহের পরিচ্ছন্নত! ইত্যাদি 
দৈহিক প্রয়োজন এবং ন্েহ প্রীতিলাভ মানসিক প্রয়োজনের অন্তর্গত। 

(২) পারিপাশ্থিকস্থিত প্রয়োজন- বস্তা্দির পরিচ্ছন্নতা, রোগিকক্ষে আলো হাওয়া 
প্রবেশের স্থযোগ ইত্যাদি পারিপান্থিকস্থিত প্রয়োজনের অন্তর্গত 

(৩) চিকিৎসাগত ও শুশযাগত প্রয়োজন-_ 

(ক) উপযুক্ত চিকিৎসক কতৃক রোগ নির্ণয়, 

(খ) নিভূ্ল চিকিৎসা ও উপযুক্ত ওষধ পথ্য লাভ, 

(গ) চিকিৎসকের নির্দেশমত কোন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি কতৃক শুশযা 
লাভ । 

রোগীর প্রয়োজনগুলি পর্যালোচনা! করিলে দেখ যায় একজন শ্রশ্রাকারিণীর 
কর্তব্যগুলি গ্রধানতঃ তিন শ্রেণীর ₹_ 

(১) রোগীর পারিপািকের প্রতি, 

(২) রোগীর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের প্রতি, 

(৩) চিকিৎসকের প্রতি । 

(১) রোগীর পারিপাস্থিকের প্রতি : রোগি-কক্ষে নীরবতা রক্গা করা 
শুশ্রধাকারিণীর প্রথম ও প্রধান কাজ। শুধু যে বাহিরেব গোলমালই রোগীকে 
গীড়িত করে তাহ! নয়, শুশষাকারিণীর চলাফের। ও কাঁজকর্ম, জামাকাপড়ের খসথসানি, 
জুতার মচমচ শব্দ, বাসনপত্রের ঠং ঠাং আওয়াজ, দরজা-জানালা বন্ধ করিবার শব রোগীর 
পক্ষে অনেক সময় বিরক্তিকর বোধ হয়। তাই চলাফেরায় তিনি সাবধান ও সতর্ক 
হইবেন এবং স্বাভাবিক অনুচ্চন্বরে কথ। বলিবেন। | 

(২) রোগীর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের প্রতি ঃ রোগীর দৈহিক পরিচ্ছন্নত! রক্ষা! করা, 
নিয়মিত দাত মাজান, গা স্পঞ্জ করা, মাথা৷ ধোয়ানো, রোগীকে ওঁষধ পথ্য দেওয়া, বিছানা- 
পত্র পাণ্টান, মলমূত্র ত্যাগ কবানে! প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে । 

শুশযাকারিণী রোগীর আরামের দিকে সর্বদ1 সতর্ক দৃষ্ট রাখিয়া চলিবেন। প্রয়োজনে 
রোগীর গায় হাত বুলানো কিংবা একটু বাতাস করা শুশামাকারিণীর অন্যতম কাজ। তবে 
অতিরিক্ত মনোযোগও রোগীর পক্ষে গীড়াদায়ক হইতে পারে। বারংবার রোগীর বিছান৷ 
টানিলে কিংবা মাথার বালিশ সোজা করিয়া! দিলে, গরম জলের ব্যাগ যথাস্থীনে 
আছে কিন! পরীক্ষা! করিয়া দেখিলে রোগী বিরক্তি বোধ করে। 

(৩) চিকিগুসকের প্রতি কর্তব্য ঃ রোগীর সার! দিনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়! 
চিকিৎসকের নিকট পেশ করা এবং তাহার নির্দেশ অনুযায়ী রোগীর সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন - 


৮৪. গৃহ-পরিচালনা ও গৃহাঞজজীষ! .. 


কর! শুক্রযাকারিণীর অন্যতম প্রধান কাজ। চিকিৎসকের প্রতি কর্তব্য রোগীর চিকিৎসা! 
ও শুশষাগত প্রয়োজনেরই অস্তর্গত। 

চিকিৎসক দিনে একবার আসেন। শুশযাঁকারিণী তাই একটি চার্টে রোগীর জর, 
নিঃস্বাস-প্রশ্বাস ও নাঁড়ির গতি, মলমৃত্র ইত্যাদি লিখিয়৷ রাখিবেন। রোগীর দৈনন্দিন. 
অবস্থা একটি স্বতন্ত্র রিপোর্টে লিখিয়! রাখিবেন। 

পরিশেষ নিবীজন £ রোগভোগ কালেই যে শুধু শুশ্বষাকারিণীর কর্তব্য থাকে 
তাহা নয়, রোগের উপশমে কিংবা রোগীর মৃত্যু ঘটিলেও তাহার কতকগুলি দায়িত্ 
থাকিয়। যাঁয়। বিশেষতঃ সংক্রামক রোগীর ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব গুরুতর | 

ব্যাধির অবসাঁনে কিংবা রোগীর মৃত্তা ঘটিলে রোগি-কক্ষের সমস্ত দ্রবাদি, আসবাব, 
রোগীর ব্যবহৃত বন্ধ, পুস্তক, বিছানা, বাসন-কোঁসিন ইত্যাছি নিবাঁকিত করিয়া লইতে হঞ্ন। 
রোগি-কক্ষ নির্বাজিত করাও একান্ত গ্রয়োঙ্তন | 

রোগমুক্তির পর রোগীর দেহ নিবাঁজিত করিয়া ফেলা! শুশ্রষাকারিণীর অন্যতম কাজ । 
প্রথমে বিশোধিত সাবান দিয়! রোগী গাত্রমার্জন! করিয়। লইবে। তারপর গরম জলে 
লবণ অনা ডেটল কিংবা পটাশ পারমাঙ্গীনেট মিশাউয়! মান করিয়। ফেলিবে। শুশ্রযা- 
কারিণী নিজেও এইভাবে ম্নান করিয়া ফেলিবেন। 


9. রোগিকক্ষ (1106 5101 10012)--01109108 01 (1)6 10010 
21)0 115 21181061761) ) 


রোগ্সি-কক্ষ নির্বাচন 3 উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে রোগী যাহাতে অবস্থান করিতে 
পারে তাহ] দেখাই শুশ্রলাকারীর প্রধান কাঁজ। একটি প্রশস্ত, প্রচুর আলোহাওয়াযুক্ত, 
ধুলিধুমবজিত কক্ষই রোগীর উপযুক্ত পরিবেশ রচনায় সাহায্য করিতে পারে। বাড়ির 
মধ্যে সবচেয়ে আলোবাতাসযুক্ত ও নির্জন ঘরখানিই রোগীর জন্য বাছিয়৷ লওয়া উচিত। 
রোগীর পক্ষে ওঁধধ, পথ্য এবং শুশষা যতখানি প্রয়োজনীয়, হূর্যালোকও ঠিক ততখানি 
প্রয়োজনীয়। শ্রীমতী ফ্লোরেম্দ নাইটিঙ্গেল বলিয়াছেন, “আমার সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা 
হইতে জ্জানিয়াছি প্রতোকটি রোগা চায় আলো গাছের গতি যেমন আলোর দিকে, 
প্রত্যেকটি রোগী তেমনি সর্যালোকের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া থাকে, উপযুক্ত আলোক 
এৰং হাওয়া পাইলে রোগী সহজেই সারিয়া ওঠে । রোগীর আপনার ঘরখানি যদি রোগি- 
কক্ষ নির্বাচিত হইবার উপযুক্ত হয়, তবে রোগীকে সেই ঘরে রাখিবাঁর ব্যবস্থা করিবে । 
রোগি-কক্ষের সংলগ্ন একটি হুদ গ্রকোষ্ঠ থাকিলে উহা! আদর্শ রোগি-কক্ষ বলিয়! বিবেচিত 
হইবে । ইহার সুবিধা এই যে রোগীর রাতের পথ্য, ফল, দুধ, মিষ্টি কিংবা! অন্যান 
প্রয্বোজনীয় জিনিসপত্রগুলি এ কক্ষে একটি টেবিলের উপর রাখিয়! দেওয়া যায় অথচ 
এগুলি, কাহারো নজরে আসে না । 


' গে শখ|। টি 

+ আসবাব-পত্রের জংস্থান 2 অপ্রয়োজনীয় সমস্ত আসবাব রোগি-কক্ষ হইতে 
অপসারিত করিবে। দরজা জানালাগুলি হইবে বেশ বড় বড় এবং আড়ঘরশূন্থ, জানালায়, 

কোন নক্সা কিংবা জারি কাটা থাকিবে বা, কারণ তাহাতে ধুলাবালি ম্]ুকড়সার জাল 

জমিয়া ঘর নোংর! হযন। একটি খাট, ছুইটি টেবিল, দুইখানি সাধারণ চেয়ার ও একটি, 

ইজি চেয়ারই রোগি-কক্ষের পক্ষে যথেষ্ট। জামা-কাপড় ইত্যাদি রাখিবার জন্য একটি 

আলমারিও রাঁখা চলগে। খাটখানি এমনভাবে রাখিবে যাহাতে বিছানার শুইয়। শুইয়া 

রোগী নীল আকাশ দেখিতে পায় অথচ বড়-বাপ্টা বা! দমকা! হাওয়৷ আসিয়া রোগীর গায় 

ন! লাগিতে পারে। প্রয়োজন মনে করিলে রোগীর ঘরের জানালায় পর্দা লাগানো যাইতে 

ঈপারে। কক্ষের সমস্ত আসবাব যথাসাধ্য স্থুরক্ষিত রাখিবার চেষ্ট| করিবে । যে টেবিলে 
ধুইবার সরঞ্জাম থাকে, উহা! ম্যাকিনটোশ দিয় মুড়িয়া দিবে। কঙগল নষ্ট হইবার ভয় 

থাকিলে পুরু ব্রাউন পেপার দিয়! কম্বল ঢাকিয়! দিবে । 


8. রোগীর শধ্যা 


শয্যা রচনার লক্ষ্য হইল রোগীকে যথাসাধ্য আরাম দেওয়া । শধ্যার পারিপাট্য 
দরকার সন্দেহ নাই কিন্তু বিছানা বেশী পরিপাটি করিতে গিয়্। যেন রোগীকে বিরক্ত কর! 
ন! হয়। রোগীর শষ্য! রচনার সাধারণ নিয়ম হইল রোগীর দেহের নীচেকার চার্দর যেন 
বেশ মস্থণ ও আটসাট হয়, কিন্তু দেহের উপরকার আচ্ছাদন হইবে হান্ধা ও টিলেঢাল! । 
শয্যা রচনায় শুশষাকারীকে যদি অপর কোন ব্যক্তি সাহায্য করে তবে খুব অল্লায়াসে 
চমৎকার শয্যা রচন! করা যাঁয়। অতিশয় গীড়িত ব্যক্তির শয্যা রচনার জন্য সর্বদাই দুই 
জন লোক চাই। 


রোগীর শষ্যার প্রয়োজনীর সরঞ্জাম 


(১) ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ৩ ফুট ৩ ইঞ্চি চওড়া! একটি খাট। 
(২) একটি শতরঞ্রি। 
২২ ইঞ্চি বা ৩ ইঞ্চি পুরু একটি ওয়াড়যুক্ত তোশক ) 

(৪) ১ গজ বা২ গজ একটি ম্যাকিনটোশ ( 21801510051) )7 

(৫) ছুইখামি চাঁদর-_ একখানি ম্যাকিনটোশের তলায় পাতিবার জন্য 
( 81506151660) এবং অপরখানি ম্যাকিনটোশের উপরে পাতিবার জন্য 
(0:8আ511০০: )) 

(৬) পরিক্ষার ওয়াড়যুক্ত ছুইট বালিশ; 

(৭) গায়ে দিবার জন্ত একটি সাদা চাদর (102 9192৪ )। 

(৮ শীতকাগ হইলে লেপ অথব! দুইটি হান্ধ! কিন্তু গরম কম্বল। 


সা 


(৩ 


৮৬". গৃহ-পরিচালন। ও গৃহশ্তজযা 

শষ্য! রচনার নিরম (86৫ 10081116 10006 005 0861606 )১ খাটের 
উপরে শতরঞ্জি বিছাইয়! দাঁও। তোশকটিতে যেন ওয়াড় লাগানে৷ থাকে । এইবার 
একটি চাদর তোখকের উপর পাঁতিয়া দাও । চাদরের কেন্দ্রস্থল যেন তোশকের কেন্দুস্থলে 
স্থাপিত হয়। চারদরটি চারপাশে বেশ শক্ত করিয়া গুজিয়া দিতে হয় যাহাতে 
বিছানায় কোনরকম ভাঁজ না পড়ে। চাঁদরের কোণগুলি ঠিক এনভেলাপের কোণের 
মত ভাঁজ করিয়া লইবে। এইরূপ কোঁণ করিলে চাদর বেশ আঁটসাট থাকে। 

এইবার বিছানার উপরে ম্যাকিনটোশ বিছাইয়া দিবে । শিশ্ত, বৃদ্ধ, অচৈতন্ত কিংবা! 
মলমৃত্রের বেগধারণে অক্ষম (17020106126) রোগীদের বিছানায় ম্যাকিনটোশ 
অপরিহার্য । এইবার সাদ! একখানি চাদর দিয়া ম্যাকিনটোশ ঢাকিয়া দাঁও। 
ম্যাকিনটোশের ঠাণ্ডা ভাব সাধারণতঃ রোগীর ভাল লাগে না । তাই উহার উপরে একখানি 
চাদর পাতিয়া ছুই পাশে ভাঁল করিয়া গুঁজিয়া দিবে । বাঁলিশ দুইটি যথাস্থানে রাখিয়া 
দিবে । 

তৃতীয় চাদরখানি দিয়! রোগীর দেহ ঢাকিয় দিবে। রোগির পায়ের দিকে তোশকের 
নীচে উহ! আলতোভাবে গুজিয়া দিবে। কোণগুলি এনভেলাপের কোণের মত ভাজ 
করিয়! দিবে, তাহা হইলে রোগী নড়াচড়া করিলেও গ! হইতে চাঁদর খুলিয়! পড়িবে না। 
শীতকাল হইলে পাতলা আচ্ছাদনের উপর একখানি, প্রয়োজনবোধে ছুইখানি হাক্ষা অথচ 
বেশ গরম কম্বল চাপাইয়া দিবে । 

রোগীকে বিছানায় শারিত রাখিয়া! শব্য1 রচনা (85৭ 081108 
আ1) 00০ 0206126) 2 শায়িত অবস্থায় রোগীর বিছান৷ পরিবর্তন করিতে 
হইলে দুইজন লোক দরকার। খাটের ছুই দিকে ছুই ব্যক্তি দাড়াইবে। চাদরের 
এনভেলাপের মত কোণগুলি প্রথম আলগ! করিয়! লইবে। তারপর রোগীর গায়ের 
উপরকাঁর সমস্ত আচ্ছাদন সরাইয়া ফেলিবে। এইবার প্রথম ব্যক্তি পরিষ্কার চাদর, 
ম্যাকিনটোশ লম্বালঘিভাবে গোল করিয়া গুটাইয়া লইয়া বিছানা বদলের জন্য 
প্রস্তুত হইয়। থাকিবে এবং রোগীর মাথার বালিশ সরাইয়া৷ লইবে। তারপর দ্বিতীয় 
ব্যক্তি রোগীকে একপাশে কাত কবি্য়া! ধরিয়া রাখিবে । এদিকে প্রথম ব্যক্তি বিছানায় 
পাতা ম্যাকিনটোশ ও চাদর একসল্ে গোল করিয়া গুটাইয়৷ অপসারিত করিবে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে পরিষ্কার চাদর ও ম্যাকিনটোশ পাতিতে থাকিবে । বিছানার মাঝামাঝি পর্যস্ত চাদর 
পাতা হইলে ছ্িতীয় ব্যক্তি রোগীর কাধ ও নিতম্বের নীচে হাত রাখিয়া রোগীকে তুলিয়া 
ধরিবে এবং প্রথম ব্যক্তি চাঁদর ও ম্যাকিনটোশ সম্পূর্ণ তুলিয়! পরিষ্কার চাদর ও ম্যাকিনটোশ 
'জ্লত টানিয়! পাঁতিয়! দিবে । সর্বশেষে চাদরের কোণগুলি এনভেলাপের কোণের মত 
ভাঁজ করিয়া দিবে। বালিশ যথাস্থানে রাখিবে এবং রোগীর গায়ের উপর চাদর টানিয়া 
দিবে। : 


গৃহপরিচালনা ও পারিষারিক্ব স্বাস্থ্য ৮ 
4. গৃহ পরিচালনা ও পারিবারিক স্বাস্থ্য ৫ 


(170106 12132891701) 2100 10115 16210 ) 

(৫) মাত এবং শিশুর চিকিৎসাশগত যত (501021 ০216 401: 20061: 
9100 11191)69 ) 

গর্ভবতী নারীর যত্ব : শিশু গভে আসিবার পূর্ব হইতেই নারীকে বিশেষভাবে 
প্রস্তুত হইতে হয় এবং তাহার চিকিৎসাগত যত্তবের প্রয়োজন দেখা দেয়। রুষ্ন ও দুর্বল 
নারী কখনই সুস্থ ও স্বাভাবিক সন্তানের ম! হইতে পারে না। গর্ভকালে যাহাদ্দের ওজন 
ত্বাভাবিক অপেক্ষ৷ কম থাকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাহাদের অকালে গর্ভপাত হয় এবং 
তাহার! টক্লেমিয়! ([0897019 ) ও ইরাম্পসিয়। ( চ:০12107519 ) নামক কঠিন রোগে 
আক্রান্ত হয়। একবার এই রোগে আক্রান্ত হইলে গর্ভবতী নারীর মৃত্যু পর্যস্ত ঘটিতে 
পারে। স্থুতরাঁং গর্ভে আসিবার প্রাক্কালে নারীর দেহের স্বাভাবিক ওজন রক্ষা করিবার জন্য 
উপযুক্ত খাদ্ গ্রহণ কর! কর্তব্য। পুষ্টিকর খাছ্ের অভাবে সর্বাপেক্ষা বেণী ক্ষতি হইবে 
গর্ভস্থ ভ্রণের। ইহার ফলে অপরিণত, বিকলাঙ্গ এমন কি মৃত অস্তানও জন্মিতে পারে। 

পুষ্টিকর খাছ্যের অভাবে যেমন ইকর্যাম্পসিয়া রোগ স্থষ্টি হইতে পারে তেমনি অধিক 
পরিমাণ পুষ্টিকর খাগ্ের গ্রভাবেও এ রোগ দেখা দিতে পারে। গর্ভবতী নারীর দেহের 
ওজন হইতেই সে তাহার উপযুক্ত খাছ্য পাইতেছে কিন! তাহা বুঝিতে পার! যায়। গর্ভের 
গ্রথম তিনমাঁস ২ পাউণ্ড দ্বিতীয় তিনমাসে ৪ পাউণ্ড এবং শেষের তিন মাসে ৬ পাউগ্ড 
মোটামুটি এই হা'রে দেহের ওজন বুদ্ধি পাইলেই গর্ভবতী নারী তাহার যথোপযুক্ত খাসা 
পাইতেছে বলিয়া ধর! যাইতে পারে । ১নিক খানের ক্যালোরী বা তাপমুল্য কমাইয়। বা 
বাড়াইয়। দেহের ওজনের এই ভার রক্ষা কর! যাইতে পারে। একজন গর্ভবতী নারীর 
প্রথম চিকিৎসাগত যত্বের মধ্যে পড়ে তাহার নিয়মিত ওজন লওয়া এবং তাহার জন্য 
যথোপযুক্ত খান্যের ব্যবস্থা করা । 

খাছ : খাছ্ের তাপমূল্য-_গর্ভের প্রথম কয়েক মাস খাছ্যের তাঁপমূল্য স্বাভাবিক 
অপেক্ষা বৃদ্ধি করিবার তেমন প্রয়োজন হয় না। তবে তাহার দেহের ওজন যদি 
ক্বাভাবিকের তুলনায় কম থাকে (80060616170 । তাহা হইলে খাস্যের তাঁপধুল্য বৃদ্ধি 
করিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে । গর্ভের নবম মাসে মেটাবলিজম 
বৃদ্ধি পায়, এইজন্য এই সময় 'অধিক তাপমূল্যের খাটি প্রয়োজন হয় (২২০০+-৩০০) কিন্ত 
গর্ভের শেষের দিকে আবার হাঁটা চলা ও শারীরিক পরিশ্রমের কাজ কমিয়া আসে তখন 
তাহাকে একজন অল্প পরিশ্রমী প্রাপ্তবয়স্কা নারীর স্বাভাবিক অল্পমূল্য অর্থাৎ ২২০০ 
ক্যালোরী তাপমূল্যের খাহ্য দিলেই চলিবে । 

প্রোটিন : নিজের দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি এবং গর্ভস্থ ভ্রণের পরিপুষ্টির জন্য গর্ভাবস্থায় 
নারীর প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। এই সময় প্রোটিনের পরিমাণ বাড়াইতে হয় 


৮ গৃহ-পরিচালন! ও গৃহগুক্রয৷ 


এবং প্রোটিন গ্রাণিজ প্রোটিন হওয়াই বাচ্ছনীয়। খান্তে উপযুক্ত পরিমাণ প্রোটিন থাকিলে 
টক্পেমিয়! রোগের সম্ভাবনাও কম থাকিবে । ূ 

ধাতব লবণ : জরণের অস্থি-র পরিপুষ্ট ও বৃদ্ধির জন্ত ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসঘটিত 
ধাতব. লবণের প্রয়োজন। লৌহঘটিত লবণের অভাব হইলে গর্ভবতী নারীর রক্তাল্লতা 
(80০7) ৪ ) রোগ হইবার আশঙ্কা থাকে। স্থতরাং দৈনিক খাদ্যে যথেষ্ট লৌহঘটিত 
খান্দ্রব্যের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন । দুধ, ডিম, মাছ ইত্যার্দি হইতে এই সকল ধাতব: 
লবণ পাওয়! যাইতে পারে। 

ভাইটামিন : ক্যালসিয়ামের যথাযথ বাবহারের জন্য খাণ্যে উপযুক্ত পরিমাণ 
ভাইটামিন “ডি'-এর ব্যবস্থ। থাক! দরকার। ইহার অভাবে ভ্রণের অস্থি পরিপুষ্ট হইবে না। 
মাখন, ডিম, কডলিভার অয়েল, শার্কলিভার অয়েল, ইলিশ মাছ ইত্যাদিতে এই 
ভাইটামিন পাওয়! য়ায়। 

ভাইটামিন “এ' ও “বি'-র অভাবে অনেক সময় বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়। গর্ভাবস্থায় 
শরীর স্স্থ রাখিতে ভাইটা'মিন বি-কমপ্রেক্স (8-0070016% ) বিশেষত; ভাইটামিন “বি 
বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। থান্ে এই ঘকল ভাইটামিন উপযুক্ত পরিমাণে থাকিলে 
গা-বমি করা, পেটে বেদন| অন্ধুর্তব করা ইত্যাদি সাধারণ অসুস্থতার লক্ষণগুল দেখা 
যায় না। এই ভাইটামিন কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করিয়! শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বৃদ্ধি করে। 
গর্ভের শেষ মাসে গভিনীর খান্ে ভাইটামিন 'কে' যুক্ত খাগ্ের ব্যবস্থা কর! কর্তব/। 

একজন গর্ভবতী নারীর খাছ্ছে প্রতিদিন কিছু খাগ্াশন্ত অর্থাৎ ভাত, রুটি ইত্যাদি 
দুধ, মাছি বা মাংস, সবুজ শাকসবজি, অন্যান্য তরকারি, লেবু জাতীয় ফল, মাখন ও ১টি 
ডিম থাক! কর্তব্য। 

গা-বমি ;: অনেক গভিণা নারীর প্রথম অবস্থায় গা বমির ভাব দেখ! দেয়। সকালে 
কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যদ্রব্য, যথা--রটি, চিনি, জেলী, চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি গ্রহণ 
করিলে এই অস্থবিধা দুর হয়। 

চোখে হঠাৎ ঝাপস। দেখা ও মাথ। ঘোর: এরূপ ক্ষেত্্ে প্রতি সপ্তাহে 
তাহার রক্তের চাঁপ পরীক্ষা করাইবে এবং চিকিৎসকের নির্দেশ লইবে 

হাত পা ফোল।: হাত বিশেষত: পা ফোল৷ শুরু হইলে বুঝিবে তাহার শরীরে জল 
জমিতে শুরু করিয়াছে। ফোলা শুরু হইবামাত্র নিয়লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে__ 

(১) তাহার খাদ্য হইতে লবণ হাস করিতে হইবে; 
7. (২) তাহাকে প্রচুর পরিমাণে জল পান করিতে বলিবে 

(৩) কোষ্ঠকাঠিন্য এড়াইয় চলিতে নির্দেশ দিবে । এ 

মুত্রপরীক্ষ।: গভিণী নারীর মৃত্র পরীক্ষা করাইয়। যদি এালবুমিনের উপস্থিতি, 
লক্ষ্য করা যায় তবে খান্চ হইতে প্রোটিন কমাইবে এবং ডিম বাদ দিয়! দিবে। 


গৃহপরিচালনা ও পারিবারিক স্বাস্থ্য ' ৮৯ 


অকালে যাহাদের গর্ভপাত হয় পুনরায় গর্ভসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের রক্ত পরীক্ষা 
করাইবে এবং চিকিৎসকের নির্দেশ মানিয়া চলিবে । ্‌ 

ভাবী মায়ের আরও কতকগুলি ব্যাপারে সতর্ক হইতে হইবে । তাহার বিশ্রাম, ব্যায়াম 
ও ন্নানও হইবে উদ্দেশ্থপূর্ণ। 

বিশ্রীম : তাবী মায়ের প্রচুর বিশ্রাম প্রয়োজন । প্রতিদিন তিনি অন্তত; নয় 
ঘণ্টা বিশ্রাম করিবেন এবং দিনের বেলাতেও অন্ততঃ আধ ঘণ্টা চিত হইয়া বিশ্রাম লওয়া 
উচিত। সবরকম উৎকণ্ঠ ও কাজের চাঁপ হইতে তাহাকে রেহাই দিতে হইবে । 

ব্যারাম : বিশ্রাম যেমন আবশ্যক ব্যায়ামও তেমনি। ভাবী মাতা তাহার লঘু 
গৃহকর্ম করিয়া যাইবেন তবে কঠোর পরিশ্রমের কাজগুলি তিনি করিবেন ন।। ধাহারা 
কোনরূপ গৃহকর্ম করেন ন! তাঁহাদের অবশ্ঠ কিছু ব্যায়াম করিতে হইবে। সটান চিত 
হইয়া শুইয়া প্রথমে এক পা! তারপর আরেক পা তুলিয়া রাখিয়া পায়ের আঙলগুলি 
ছড়াইয়! দিবেন। তারপর ধীরে ধীরে একটি একটি করিয়৷ পা নামাইয়৷ আনিবেন। 
পুনরায় চিত হইয় শুইয়া! পা ছুখানি যতদূর সম্ভব ফাক করিয়! দিবেন, পরে গুটাইয়া 
আঁনিবেন এবং ক্লান্ত না হওয়া পর্যস্ত এই ব্যায়াম চালাইবেন ৷ উপযুক্ত ব্যায়াম করিলে 
মাংসপেশী সবল ও নরম থাকে এবং প্রসবকালে কোন কষ্ট হয় নী 

সান: আ্নানের উদ্দেশ্য কেবল পরিষ্কার হওয়া নয়, গর্ভাবস্থায় সান টনিকের কাজ 
করে। উন্ছুষণ জলে কিছুক্ষণ বসিয়৷ তারপর ঠাণ্ডা জলে গাত্র মার্জন! সহকারে গান 
করিলে দেহে রক্ত চলাচল হয় এবং ভাবী মায়ের মাংসপেশীর নমনীয়তা অতিশয় বুদ্ধি 
পায়। 

গর্ভাবস্থায় শেষ মাসে বসিয়! মান করা নিষিদ্ধ কারণ এই অময় দেহের অনপ্রত্যঙগ 
শিথিল হইয়! পড়ে এবং যোনিপথে জল প্রবেশের সঙ্গে কোন সংক্রামক পদার্থও শরীরের. 
ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে । তাই এই সময় বর্ষণ স্নান বাঞ্ছনীয় । যে সকল স্থানে 
তাহার স্থযোঁগ নাই সেখানে হাটু গাড়িয়! বসিয়! স্নান করিতে হইবে । 

গর্ভাবস্থার শেষের তিন চারি মাস কুচকি ও তলপেটে অলিভ অয়েল কিংবা সরিষার 
তেল গরম করিয়া! মাখিলে মাঁংসপেশী সঙ্কুচিত হয় এবং তলপেটে দাগ পড়ে না। 

ভাবী জননী উপরোক্ত নিয়মে নিজ দেহের যত্ব লইবেন এবং অস্তাঁন প্রসবের পর 
অন্ততঃ ছুই দিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইবেন। তারপর আবার ধীরে ধাঁরে পূর্বেকার স্বাভাবিক 
জীবনে ফিরিয়। আসিবেন। 

স্তম্তাদানকারী মাতার চিকিৎসাগত যত্ব : জন্মের পর অনেকদিন পরযস্ত শিল্তু 
মায়ের স্তন্য পান করিয়া বাঁচিয়া থাকে। খাছ্ছের জন্য মায়ের উপরই তাহাকে নির্ভর 
করিতে হয়। শিশুর এই খাগ্ের জন্য মায়ের খাগ্যের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। এই 
সময় নারী যে খাস্দ্রব্য গ্রহণ করে তাহ প্রধানতঃ দুইটি উদ্দেস্তে--(১) তাহার নিজের, 


৯৫ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহশ্খধা 
দেহের অভাঁব পূরণের জন্ত এবং (২) শিশ্তর খা প্রস্তুত করিবার জগ্ত। শিশুর জ্য 
মায়ের স্তনে যে ছুধ সার্ট হয় তাহাতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন থাকে । এক গ্রাম দুধের 
প্রোটিন প্রায় ছুই গ্রাম উৎকষট শ্রেণীর খাছ্যের প্রোটিন হইতে উৎপন্ন হয়। হুতরাং শিশুর 
খাদ্য এই দুধ প্রস্তুত করিবার জন্য মায়ের খাগ্যে মাছ, মাংস ইত্যাদি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রাণিজ 
প্রোটিনের ব্যবস্থা থাকা দরকার। ধাতব লবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম ও লৌহঘটিত 
খান্ডন্রব্যও প্রচুর গ্রহণ কর! দরকার । এই ময় নারীর ক্যালোরীর প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি 
পায়। দেখ! গিয়াছে দৈনিক একটি শিশুকে ১ পাউও দুধ পান রাইতে মাঁয়ের ৬০০ 
ক্যালোরী তাঁপ বা শক্তি প্রয়োজন হয়। হ্তরাং একজন স্ত্যদানকারী জননীর খাচ্ছে 
প্রায় ২২০০+৭০০--২৯০০ ক্যা. তাঁপ ও শক্তির প্রয়োজন হয়। 

গর্ভাবস্থায় তাঁহাকে যে খাছ দেওয়। হইয়াছে তাহার তুলনায় ছুধের পরিমাণ আরও 
বাড়াইতে হইবে । অতিরিক্ত তাঁপ বা! শক্তির অভাব পূরণের জন্য মা তাহার নিজের রুচি 
অন্্যায়ী ভাত, রুটি, জেলী ইত্যাদি যে কোন খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে। 

শিশুকে স্তত্যক্ান বন্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই খাদ্য পরিবর্তন করিয়া পূর্বেকার স্বাভাবিক 
থাছ্য গ্রহণ করিতে হইবে নতুবা! মেদ এবং চথি স্থষ্টি হইবে এবং 009515 রৌগের লক্ষণ 
দেখ! দিবে । 

মায়ের স্াস্থ্যরক্ষার জন্য উপরোক্ত কারণে সন্তানের জন্মের পরে এবং স্তন্যদান বন্ধ 
করিবার পরে আবার ওজন লইয়া! দেখিতে হয়। 

শিশুর চিকিওসাগত বত্ব ঃ ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব হইতেই শিশুর চিকিৎসাগত 
যত্বের গ্রয়োজন অনুভূত হয়। শিশু মাতৃগর্ভে আসার পূর্বে জননী যদি যথোপযুক্ত খাস্ঠ 
পাইয়া থাকেন এবং তীহার ওজন বৃদ্ধি স্বাভাবিক হইয়া থাকে তবে শিশুরও উপযুক্ত 
চিকিৎসাগত যত্ব লওয়া হইয়াছে বলা যাঁয়। 

ভূমিষ্ঠ হইবার পরে চিকিৎসক ও ধাত্রী তাহার প্রাথমিক যত্তের ব্যবস্থা করিবেন। 
তারপর জননীকে তাহার দৈহিক প্রয়োজনগুলি ঠিকভাবে মিটাইতে হইবে । এই দৈহিক 
প্রয়োজন হইল প্রধানতঃ পাঁচটি__উপযুক্ত আহার, নিদ্রা ও বিশ্রাম, আলো, উত্তাপ ও 
পরিচ্ছন্নতা । ওজন লইলেই বোঝা যাইবে শিশুর প্রয়োজনগুলি ঠিকভাবে মিটিতেছে 
কিনা । একটি স্বাস্থ্যবান শিশুর চিহ্ন হইল £ 

(১) শিশুর ওজন বয়সের অনুপাতে যথাযথ বুদ্ধি পাইবে? 

(২) মাংসপেশীসমূহ দৃঢ় ও সুগঠিত হইবে ; 

(৩) মল ত্বাভাবিক ও নিয়মিত হইবে) 

(৪) শিশু সর্বদা প্রফুল্ল থাকিবে এবং তাহার স্থনিত্রা হইবে। 

সুতরাং চিকিৎসাগত প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে ওজন লওয়া। শিশুর অন্যতম 
চিকিৎসাগত প্রয়োজন হইল তাহার মধ্যে অনাক্রম্যতা শক্তি বা রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতা 


গৃহগরিচালনা' ও পারিবারিক স্থাস্থ্য : ৯১ 


সৃষ্টি কর1। এইজন্ত শিশুকে নির্দিষ্ট সময়ে প্রাথমিক টিকা, পোলিওর টিকা, ট্রিপল 
গ্যার্টিজেন, টি.এ.বি.সি. ও টাইফয়েডের ইনজেকশন দিবার ব্যবস্থা কর! হইবে । 

এই সকল ব্যবস্থা গ্রহণের পর যদি তাহার মধ্যে কোন অন্ুস্থৃত৷ দেখা যায় বা সব 
কিছু স্বাভাবিক থাকিয়াও তাহার ওজন ঠিকভাবে বৃদ্ধি না পাঁয় তবে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ 
লইতে হইবে । 

(8) শিশুর অনাক্রম্যত। ও ঈাতের যত 

( [07100 01815966012 2170 06108] ০216 601 01311016015 ) 

আমর! নানারকম রোগজীবাণুর সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করিতেছি। আমাদের 
দেহের শোণিতে সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের এক সহজাত ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতা 
না থাকিলে মানুষ নানারকম রোগের কবলে পড়িয়া! অচিরে প্রাণ হারাইত। কৃত্রিম 
উপায়ে টিক! দিয়া ব্যাধি প্রতিরোধ করার শক্তি আরও বাঁড়াইয়৷ তোলা*্যায়। 

তোমর! জান যে সংক্রামক রোগের জীবাণু বা ভাইরাসের দেহে নিজ নিজ 21)018218 
নামে প্রোটিন খাঁকে। কোন রোগজীবাণু যখন দেহে প্রবেশ লাভ করে তখন উহা! 
শরীরে বিষ (10য17, ) স্থুষ্টি করে। এ রোগের জীবাণু আব! ভাইরাস যদি মৃত কিংবা! 
দুর্বলীকৃত অবস্থায় কৃত্রিম উপায়ে জীবদেহে অনুপ্রবেশ করান যায় তবে দেহ নিজের 
মধ্যে রোগ প্রতিরোধক শক্তি বা ৪0505 সৃষ্টি করিয়া লইতে পারে। এইভাবে 
সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করার শক্তিকে বলে অনাত্রম্যতা (1000001715800 )। 
কতকগুলি রোগের বিরুদ্ধে অনাক্রম্যত৷ শক্তি অর্জন করার শৈশবই প্ররুষ্ট সময়। 
সাধারণতঃ বসন্ত, পোলিও, ডিপথেরিয়া, হছপিং কফ, টিটেনাস, যক্ষা, টাইফয়েড, কলেরা 
ইত্যাদি রোগের জন্য শিশুকে টিকা দেওয়া হয়। 

(১) ৰমন্তের টিক : বসন্ত রোগাক্রাস্ত গরুর দেহের দুর্বলীক্কৃত ভাইরাস লইয়া 
শিশুর দেহে অনুপ্রবেশ করান হয় । জন্মের পর প্রথম ছয় মানের মধ্যে একবার এবং 
তিন বছর পরে দ্বিতীয় বার টিক! দিতে হয়। তারপর প্রতি বছরই টিকা দেওয়া চলে। 
কেবলমাত্র গ্রাথমিক টিক! ( 01170515 ড৪০০186101) ) দিবার পর প্রবল জর, থিচুনি 
এবং টিকার স্থানে প্রবল বেদনা অনুভূত হয়। যত কম বয়সে প্রাথমিক টিকা দেওয়া 
যায় তত কম প্রতিক্রিয়৷ হয় । 

(২) টিপল ঘ্যান্টিজেন (পু1016 70569 ) 2 হুপিং কফ, ভিপথেরিয়! ও 
ধঙুষট্কারের প্রতিষেধক টিকা । হুপিং কফের সঙ্গে ডিপথেরিয়া ও ধনুষ্টক্ষারের ৮৪.০০৫36 
মিশ্রিত করিয়া দেওয়া! হয়। ইহাকে বলে [1016 46185) 7 গ্রাথমিক টিক! দিবার 
২।৩ মাস পরেই অথব! ছয় মাস বয়সে প্রথমবার ইনজেকশন দিতে হয়। এক মাস পর 
পর আরও দুইটি ইনজেকশন দিতে হুয়। তাঁরপর চার-পাঁচ বছর বয়সে একটি ০০৪০৪ 
0089 দিলেই চলে । ঃ 


কি গৃহ-পরিচালন! ও গৃহশুশষ! 


(৩) পৌলিও ব| শিশু পক্ষাঘাত ( চ01101561165 ) ১ যে জাতের ভাইরাল 
পক্ষাঘাত হৃহি করিতে অক্ষম (1002. 0211500 80810 06 00110 ৮103) এই 
জাতের ভাইরাঁস একখণ্ড চিনির মধ্যে পুরিয়। শিশুকে খাওয়ান হয়। ইহা 58017 
৪০০৫06 নামে পরিচিত । ্‌ 

ট্রিপল গ্যার্টিজেন শেষ হইবার তিন চার মাস পরে কিংব! এক বছর বয়সে প্রথমবার 
এবং তিন মাস পর পর মোট তিনবার খাওয়াইতে হয়। সাত আট বছর বয়সে আবার 
একটি 0০০95: 0০9০ দিতে হয়। 

উপরোক্ত প্রতিষেধক টিকাগুলি সর্বদা ৩।৪ মাসের ব্যবধান রাখিয়! দিতে হয় এবং 
উহাদের একসঙ্গে দেওয়া! চলে না। 

(8) চি. এ. বি. লি. (70501010) 28187000010 4 250 9 8150 
01019 ) : আজকাল টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড এবং কলেরারোগের জীবাণু মিশ্রিত 
করিয়! টি. এ. বি. সি. ইনজেকসন দেওয়। হইতেছে । শিশুদেরও এই টিকা দেওয়া যায়। 

(৫) বি. সি. জি. টিকা £ প্রায় এগার বছর বয়সে বালক-বালিকার দেহ পরীক্ষা 
করিয়৷ দেখিতে হয় শরীরে খরাগ প্রতিরোধক &:61১০৫5 উপস্থিত আছে কি না। যদি 
না থাকে তবে যস্থারোগ প্রতিরোধক টিকা দিতে হয়, নতুবা দিবার প্রয়োজন নাই। 

কালমেং-গেঁরা (139011105 05110666 00625 ) আবিষ্কৃত এই টিক! বিসিজি 
€ 800) নামে পরিচিত ৷ 

শিশুর ধীতের যত় ঃ জন্মের পূৰ হইতেই শিশুর দাতের যত্্ শুরু হইয়! যায়। 
সন্তানসস্ভব! মায়ের খাগ্যে সেজন্য ক্যালসিয়াম, ভাইটামিন ডি, প্রোটিন ও খনিজ পদার্থ 
থাকা দরকার। জননীর খাস্যের উপর শিশুর সাধারণ পুণ্টি ও দাতের সুস্থতা নির্ভর করে। 
জন্মের পর শিশুর নিজের দাতের দিকে নজর দিতে হয়। সাধারণতঃ ৫1৬ মাঁস বয়সে 
দাত উঠিতে আরম্ভ করে এবং শেষ হয় বছর দুই বয়সে। প্রথম দীত যাহাকে আমরা 
দুধের দাত বলি তাহার সংখ্যা হইল বিশ। এই ছুধের দাত পড়িয়া! গিয়! প্রায় বারে 
বছরের মধ্যে দ্বিতীয় এবং স্থায়ী আটাশটি দাঁত উঠিয়া যায়। বাঁকি চারটি বড় বা 
আকেল দাত ওঠে আরও অনেক পরে । ছুধের দাতের সম্যক যত্ব নিতে পারিলে পরে 
স্থায়ী দাতও নুস্থ এবং সবল হয়। শিশুর ঠাত ভাল রাখিতে হইলে দাঁত পরিফার রাখা 
এবং সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত খাগ্য এ ছুয়ের দিকেই সমান নজর দিতে হইবে। 

(১) খাস: সমগ্র দেহের মতই দাতের পুষ্টিও নির্ভর করে খানের উপর । দেহে 
ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ধাতবলবণাদির অভাব হুইলে দাতের যথাযথ গঠন ও পুষ্টি হয় 
'না। বিশেষতঃ এ ও ডি ভাইটামিন দাতের পক্ষে অপরিহার্য । শিশুর দাত যাহাতে 
ভাল থাকে এইজন্ত তাহাকে যথেষ্ট পরিমাণে দুধ, ফলের রস ও কঙলিভার অয়েল অথব! 
শার্ক লিভার অয়েল দিতে হইবে । 


গৃহপরিচালন! ও পারিবারিক স্বাস্থ 


(২) জীতের পরিচ্ছয়ত! : অপরিফার রাধিলেই দাত খারাপ হয় 
রোগ দেখা দেয়। আহারের পর ভাল করিয়া মূখ না ধুইলে মুখে ধা্বরাঁ”পচিরা অর 
সহি করে এবং দত্তক্ষত ( ০81165) দেখা দেয়। তাছাড়া দাতের গোড়ায় লালা ও 
খাক্যকগ! জমিয়! থাকিলে মুখে সহজেই রোগজীবাধু স্য্ি হয়। তখন দীত দিয়া পুঁজ 
ও রক্ত পড়ে। ইহাকে পাইওরিয়া ( 250:001,068. ) বলে। 

ছোট শিশুদের কাত কিভাবে খারাপ হয় ঃ ছোট বাচ্চার বিশ্থট, চকোলেট, 
আইসক্রীম ইত্যাদি জিনিস খাইতে ভালবাসে । এইসব জিনিসগুলি ধ্লাতের ফাকে 
লাগিয়া! থাকে এবং তাহাদের দাত খারাপ করে। 

তের যত্ব ঃ দাত ওঠার আগে প্ন্ত জলে কয়েক ফোটা লিপ্টারিন দিয়া মুখ 
ধুইয়৷ দিতে হয়। দীত ওঠার পর প্রতিদিন দুইবার প্রত্যুষে ঘুম হইতে ওঠার পর এবং 
রাত্রে নিদ্রা যাইবার পূর্বে আরেকবার বাচ্চার দাত মাজানোর অভ্যাস করাইবে। প্রথমে 
আউল দিয়! দাতের মাড়ি ভাল করিয়া ঘষিয়। ফেলিবে। তারপর ব্রাশ কিংব! দাতন দিয়া 
ধাত মাজিতে বলিবে। ব্রাশের তুলনায় দাতনই উৎকৃষ্ট । সর্বদা ভাল জাতের মাজন 
ব্যবহার করিবে। তাছাড়া প্রতিবার আহারের পর তম করিয়৷ কুলকুচ৷ করিয়! মুখ 
ধুইয়া ফেলার অভ্যাস জন্মাতে হইবে । 

সম্ভব হইলে মাঝে মাঝে দৃস্ত চিকিংসকের কাছে যাওয়া ভাল। ফাত হইতে 
শরীরের বহু রোগ ধরা পড়ে । দাত যেন একটি ল্যাবরেটরি । একজন বিখ্যাত দত্ত 
চিকিৎসক বলিয়াছেন দাত শরীরের সঙ্গে অন্ভুত সম্পর্কে আবদ্ধ। শরীরে কিছু হইলে 
মুখের ভিতর তাহার লক্ষণ মেলা সহজ আবার মুখের ভিতর কিছু হইলে শরীরে তাহার 
উপসর্গ দেখা যায়। 

(/) গৃহে অন্স্থতার লক্ষণ চিনিবার উপায় 

( 76০0£15151176 55000001055 0: 1117)955 2.৫ 1501006 ) 

দৈহিক অস্থাচ্ছন্দ্য বোধই অসুস্থতার বা রোগের প্রাথমিক 'লক্ষণ। গা ম্যাজ 
ম্যাজ করা, খাবারে অরুচি ইত্যাদিরপে এই অস্থাচ্ছন্দ্য প্রকাশ পায়। আমাদের 
দেহের প্রত্যেকটি অক্গপ্রত্যঙ্গ যখন তাহাদের নিজ নিজ কাজ নুষুভাবে সম্পন্ 
করে তখন আমাদের দেহের মধ্যে একটি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ আসে এবং আমর! তখন 
নিজেদের সুস্থ বলিয়৷ মনে করি। অক্গ-গ্রত্যননগুলি স্ুষুভাবে কাজ করিলে তাহাদের 
উপস্থিতি আমর! অনুভব করি না। আমাদের হৃৎপিণ্ড ও ফুস্ফুস্‌ অনবরত সন্কৃচিত 
ও প্রসারিত হইয়! যথাক্রমে দেহে রক্ত-সঞ্চালন ও শ্বাসপ্রশ্থাস ক্রিয়া পরিচালন! 
করিতেছে । কিন্তু আমাদের কখনো! তাহাদের উপস্থিতি বা কাজের কথা মনে হয় না। 
কিন্ত ইহাদের কোন একটি যদি অন্স্থ হইয়া পড়ে তবে সেই অনুস্থ অঙ্গটি তাহার নিজের 
কার্য সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করিতে পারে না, ফলে দেহের মধ্যে গোলযোগের স্থ্টি ইক এবং 


৯৪ গৃহ-পরিচালন। ও গৃহশুশ্রযা 


'আর্মরা অন্থাচ্ছিন্দ্য বোধ করি। অনুস্থ হৃৎপিও রক্ত পরিচালনার কাজটি হুঠভাবে 
পরিচালনা করিতে পারে না । ফলে বুকে ব্যথা, বুক ধড়ফড় কর! ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার 
লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া হৃংপিণ্ডের অসুস্থতার কথা জানাইয়া৷ দেয়। তেমনি ফুসফুসটি 
অসুস্থ হইলে শ্বাস-প্রশ্বাসের অন্থ্বিধা হয় এবং হাপানি, ব্রস্কাইটিস ইত্যাদি বিভিন্ন 
রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়। ফুসফুসের অন্স্থতার কথ! জাঁনাইয়৷ দেয়। এইরূপে 
দৈহিক অস্থাচ্ছন্দ্যবোধ হইতেই আমরা রোগলক্ষণ বুঝিতে পারি এবং লক্ষণসমূহের 
প্রক্কৃতি হইতে উহাদের চিনিতে পার! যায়। যে যে লক্ষণ দ্বার! উহাদের চিনিতে পারা 
যায় সে সত্বন্ধে আলোচনা করা হইল। চিকিৎসকরাই কেবল কোন একটি রোগ 
সঠিক ভাবে নির্ণয় করিতে পারেন। তবে প্রত্যেক গৃহিণীরই যদি সাধারণ রোগ 
সম্বন্ধে একটি প্রাথমিক জ্ঞান থাকে তবে রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া! ওঠে না এবং 
সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে উহার প্রসার বন্ধ করা যায়। এইরূপ কয়েকটি সাধারণ 
রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল £ 

জর: দেহের স্বাভাবিক উষ্ণত৷ বৃদ্ধি পাইলেই জ্বরের উপস্থিতি বোঝ। যায়। জর 
আবার নানাবকমের-_সবিরাম জর, অবিরাম সকম্প জবর, অবিরাম জ্বর, ঘুষঘুষে জ্বর, 
জরের সঙ্গে আবার সর্দি-কাশি, গ! হাত পা ব্যথা গায়ে ফুন্ুড়ি অথব র্যাশ দেখ দিতে 
পারে। এইসব বিভিন্ন লক্ষণযুক্ত জর বিভিন্ন রোগ সথচনা করে। 

সাধারণ সর্দি-কাশি £ নাক দিয় জল গড়া, হাচি ইত্যাি রোগের লক্ষণ। 

ইনস্রুয়েপ্জা। ; জরের সঙ্গে সদি কাশি ও গা ব্যথ! থাকিবে। 

টাইফয়েড : একটানা! জর চলিবে । ভোরের দিকে জর কম থাকে এবং দুপুরের 
পরে বাড়িতে শুরু করে। নাড়ির গতি মৃদু এবং জিহবা অপরিষ্কার দেখ। যায় । 

দুই তিন দিন ধরিয়া যদি জর না কমে এবং উপরোক্ত লক্ষণগুলি দেখ! যায় 
তবে জঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লইতে হয় কারণ এ জর টাইফয়েডের দিকে 
যাইতে পারে। 

হাম: জরের সঙ্গে কিংবা! জর ছাড়াই দেহে র্যাশ দেখ। দিতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে 
আক্রান্ত ব্যক্তিকে পৃথক্‌ রাখিবে । শিশু ও বালকরাই সাধারণতঃ ইহার কবলে পড়ে । 

বসন্ত: অর জর, গা হাত পা! ব্যথ, গায়ে ছুই একটি ফুদ্ছুড়ি বাহির হইলে বসস্ত 
হইতে পারে মনে করিয়া! রোগীকে পৃথক্‌ রাখা উচিত। 

ভিপথেরিয়। : অল্প জরের সঙ্গে গলা ব্যথা, মুখ দিয়া নাল পড়া, মুখে দু্গন্ধ' ইত্যাদি 
থাকিলে ডিপথেরিয়৷ রোগের সন্ভাবন! থাকে । এইরূপ অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের 
পরামর্শ লইতে হয়। নতুবা রোগীর প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটিতে পারে। 

বদহজম : খাওয়ার পর খাদ্য দ্রব্য হম হইল না, বা সঙ্গে চোঁয়। ঢেকুর বাহ্জম 
নির্দেশ করে। 


শপ. হন গু তনস্ব। কল লব ৪ ত্র 


. কলেরা: ভেদ-বমি যদি প্রচণ্ড আকার ধারণ করে এবং ঘাম দিয়া রোগী ঠাণ্ডা 
[ইক। নিন্তে্জ হইয়। আসে তবে উহা কলেরার লক্ষণ বলিয়। গণ্য হইবে । 

আমাশয় £ পেটে কামড় দিয়! পায়ধান! হয়। ঘন ঘন পায়খানা কিন্তু মলের 
গরিমাণ কম, সঙ্গে মিউকাস, কখনও রক্তের ছিটায়ুক্ত বা দুরগন্বপূর্ণ ইত্যাদি লক্ষণ 
মামাশয় রোগের সূচনা করে। 

স্থৃতরাং জর, গা-হাত-পা! ব্যথা হাচি-কাশি, পেট ফাঁপা, বারবার পায়খান৷ হওয়াও 
ভর্দ-বমি ইত্যাদি কতগুলি সাধারণ রোগলক্ষণ । আরও নানাপগ্রকার রোগলক্ষণ আছে 
কিন্ত সবগুলি একজন গৃহিণীর পক্ষে চেনা সম্ভব নয়। মোটের উপর কোন গুরুতর 
অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিলেই উহা! অসুস্থতার লক্ষণ মনে করিয়া! চিকিৎসকের পরামর্শ 
লইবে। 

শিশুদের ক্ষেত্রে আবার তাহাদের ত্রন্দন, চীৎকার ও মলের বর্ণ অবস্থ! জ্ঞাপন করে । 

ম্যারাসমাস রোগে শিশুর! নাকি সুরে ক্রনন করে। আবার মেনেনজাইটিস হইলে 
তীষণ চীৎকার করে। এবশ্থ ক্ষুধা পাইলে কিংব!" জলতৃষ্ণা বোধ করিলেও তাহাবি! 
ক্রন্দন করিয়। থাকে । 

মলের বর্ণঃ শিশুর খাগ্ে প্রোটিনের আধিক্য ঘটিলে মল“নরম, সবুজ এবং ছানার 
টুকরার মত হয়। 

1481 বেশী হইলে মল জলের মত এবং অল্প গন্বযুক্ত হয়। মলদ্বারের পার্থ 
চর্ম উঠিয়া যায় এবং শিশু শূলবেদন| বোধ করে। 

ফ্যাট বা চধির পরিমাণ বেশী হইলে মল নরম থাকে এবং ছানার মত সাদা 
টুকর! দেখ! যায় । 

মলের বর্ণ দেখিয়। জননী শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন । 

অনুস্থত। শব্দটি আজকাল অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যক্ত হইতেছে । অসুস্থ বলিতে 
আজকাল আমর! দৈহিক অবুস্থতার সঙ্গে মানসিক অনুস্থতাঁও বুঝিয়। থাকি। বস্তুতঃ 
মানসিক ব্যাধি অনেক ক্ষেত্রে দৈহিক অন্থস্থতার চেয়ে মারাত্মক হইয়া দীড়ায়। গৃহের 
আবহাওয়। যাহাতে সন্তানদের মানসিক বিকাশ এবং স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল হয় এইজন্ত 
গৃহিণীকে সর্বদ1 সতর্ক থাকিতে হইবে । বালক-বালিক! বিশেষতঃ কিশোর-কিশোরীদের 
আচরণে কোন অন্বাভাবকতা৷ কিংবা! প্রাক্ষোভিক ছন্দ দেখা দিলে গৃহিণী সঙ্গে সঙ্গে 
সাবধান হইবেন এবং এ জট ছাঁড়াইবার চেষ্টা করিবেন। প্রয়োজন হইলে বিশেষজেরও 
পরামর্শ লইবেন । 

(৫) গৃহে বৃদ্ধ ও অশক্তদের যত্ব কর। 

(086 ০৫ 006 010 200 10617) 20 100006 ) 
বৃদ্ধ ব্যক্তিদের যত্ধে রাখ। ভারতের পারিবারিক জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য 
৫ (০ 


বা্ধক্যকে মাহুযের দ্বিতীয় শৈশব বলা হয়। এই সময় শিশুর মতই তাহার দেহ 
মন দুর্বল হয় এবং অন্তের উপর নির্ভরশীল হইয়! পড়ে । ফুলে একটি শিশুর দ্মানাহার, 
বিশম, নিদ্রা ইত্যাদি সম্বন্ধে যেমন সতর্কতা পালন করিতে হয় গৃহে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের যত্বের 
বেলাতেও অনুরূপ নিয়মশৃঙ্খল! পালন করিয্ন চলিতে হয়। 


খান্ভ £ বৃদ্ধবয়সে দেহযন্ত্ের প্রতিটি অংশেরই কার্যক্ষমতা কমিয়া যায়। স্থতরাং 
খানের পরিমাণও এই সময় কমাইতে হয়। তেমনি বৃদ্ধের াগ্যব্যবস্থায় তাহার দৈনিক 
ক্ষয়পূরণ এবং রোগ প্রতিরোধ করার শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেই দিকেও লক্ষ্য 
রাধিতে হয়। এই সময় শুধু দেহের ক্ষয়পূরণের জন্যই প্রোটিনের প্রয়োজন হয় বলিয়! 


না 


খান্ে প্রোটিনের পরিমাণ সামান্য হ্রাস করিতে হয়। ন্মেহপদার্থ হজমের শক্তিও এই' 


বয়সে অনেক কমিয়া যায়। স্থতরাং খাচ্ছে স্েহের পরিমাণ কমাইয়! সহজপাচ্য স্েহ- 
জাতীয় খাগ্ গ্রহণ না করিলে পেটের গণ্ডগোল লাগিয়া থাকিবে । ছুধের স্মেহ সহজপাচ্য। 
সুতরাং স্েহের অভাব তেল, দালদা ইত্যাদি খাছের বদলে ছুধ, মাখন প্রসৃতি হইতে 
পূরণ করাই ভাল। কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণও এই বয়সে কমাইতে হয়। বিশুদ্ধ 
কার্বোহাইড্রেট, ষথা-_চিনি, মি ইত্যাদি কম খাইয়! অল্প পরিমাণ রুটি, ভাত ইত্যাদির 
সাহাঁষ্যেই কার্বোহাইড্রেটের অভাব পূরণ কর্তব্য। বিভিন্ন ধাতব লবণের মধ্যে 
ক্যালসিয়াম একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় লবণ । খাদে উপযুক্ত ক্যালসিয়াম থাঁকিলে শরীর 
ুস্থ থাকে, জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং যৌবনকাল অধিক দিন স্থায়ী হয়। এইজন্য দুগ্ধকে 


বৃদ্ধের খাছ্ের একটি অপরিহার্য অংশ বলিয়া, গণ্য করা হয়। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 


মৃদু রক্তাররতাও দেখা দেয়। সুতরাং লৌহ্ঘটিত খাদ্্রব্য বৃদ্ধের খাছ্ের অত্যাবস্ঠক 
অংশ বলিয়া গণ্য করা উচিত। মাঝে মাঝে যকৃতের ব্যবস্থা করিলে এই উদ্দেশ্ব সাধিত 
হইতে পারে। ক্ষুধামান্য, কোগকাঠিন্য এবং নিভিন্ন শারীরিক অবস্থা খাটে ভাইটামিনের 
অভাব সচিত করে। গু তরাং বৃদ্ধের খাছ্ছে প্রচুর পরিমাণ ফলের ব্যবস্থা করা৷ কর্তব্য। 
শাক-সবঞ্জির পরিমাণ একটু কমাইয়া দেওয়া ভাল, কারণ শাক-সবজির ছুষ্পাচ্য 
সেল্যুলোজ (০৪110199) অভীর্ণ ও বদহজ্জমের স্থষ্ট করিতে পারে। ফলমূল এবং বিভিন্ন 
খাছশন্তের (62:5215 ) অপেক্ষাকৃত মু সেল্যুলোজই বুদ্ধের কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করিয়া 
শরীর নুস্থ রাঁখিবে। এই সকল খাচ্চশন্তের সহিত প্রতিদিন যথেষ্ট পরিমাণ জল পান 
করিতে হইবে । 


শারীরিক হুস্থতার জন্ঠ বুদ্ধ ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত খাগ্ছাদ্রব্য দিতে হইবে_- 
এক পোয়। হইতে আধ সের দুধ, 
৩-৪ আঃ বিভিন্ন ফল, 
৩-৪ আঃ তরি-তরকারি, 


গৃহস্তজযাকারিণীরূপে গৃহপারচাঁলকা ৯৭ 


একদিন অস্তর একদিন ১টি করিয়া ডিম, কিছু মাছ, মাংস, কমলালেবু ইত্যাদি 
ভাইটামিন “সি” জাতীয় ফল, 

সামান্য মিষ্টি, অভ্যাস অনুযায়ী চা বা কফি। শরীরের ওজন ঠিক রাখিবার জন্য 
প্রয়োজনমত ভাত, রুটি, মাখন ইত্যাদি । 

বৃদ্ধের শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ এবং অজীর্ণত৷ নিয়লিধিত উপায়ে দূর করা যাইতে 
পারে £ 
(১) শাক-সবজি বা ফলের পরিবতে ইহার সুপ খাওয়া! । 

(২) খাছ্য-দ্রব্য গরম অবস্থায় খায়! । 

(৩) খাগ্য-দ্রব্য তিন বারের পরিবর্তে ৪৫ বারে অল্প অল্প খাওয়া । 

(৪) রাত্রিতে অল্প পরিমাণ এবং সহজপাচ্য খা খাওয়। । 

(৫) রাত্রে ঘুমাইবার পূর্বে ১ গ্লাস গরম ছুধ পান করা । ন্মেহজাতীয় খাদ্য, 
বিভিন্ন প্রকারের ভাজা, কেক, পুডিং ও অত্যধিক মিষ্টি জাতীয় খাচ্াদ্রব্য বৃদ্ধবয়সে 
শারীরিক অস্থাচ্ছন্দ্য ঘটাইতে পারে। প্রয়োজন হইলে এই সকল খাচ্্রব্য খাদ্য হইতে 
বাদ দিতে হইবে । 


বৃদ্ধ ব্যক্তিদের উপরোক্ত নিয়মে খাছ্যের বাবস্থা করিতে হইবে। সারাজীবন তাহার 
আহারের অভ্যাস যাহাই থাকৃক না কেন বৃদ্ধ বয়সে কিন্ত প্রতিদিন ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে 
তাহার আহারের ব্যবস্থী' করিতে হইবে। তাহার রাত্রির খাছ হইবে অতিশয় লঘু, 
পরিমাণে অল্প এবং সহজপাচ্য। সন্ধ্যা ৭টার মধ্যেই তিনি তাহার নৈশ আহার শেষ 
করিবেন এবং নৈশ ভোজনের পর অন্ততঃ দুই তিন ঘণ্টা জাগিয়া থাকিবেন। ইহাতে 
ভাল হজম হইবে! 

আহারের মতই বৃদ্ধ ব্যক্তিদের দানের নিদিষ্ট সময় থাকা! দরকার । টঠাগুার 
দিনগুলিতে তাহাকে ম্নানের জন্য ঈষদুষ্চ জল দিতে হইবে । পোশাক-পরিচ্ছদ হইবে 
পরিফাঁর, মস্থণ ও আরামদায়ক । পোশাক যেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রণে সমর্থ হয়। 

বৃদ্ধ বাক্তিদের বিশ্রামেরও উপযুক্ত ব্যবস্থ! করিতে হয়। সারাজীবন তিনি হয়ত 
বিশ্রামের সুযোগ পান নাই অথবা তেমন প্রয়োজনও বোধ করেন নাই। কিন্তু বার্ধক্যে 
তাহাকে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর উপযুক্ত বিশ্রাম লইতে হইবে । বৃদ্ধ বয়সে ঘুম সাধারণতঃ 
কমিয়া আসে । তিনি অধিকরাত্রি জাগিবেন না এবং গৃহের একটি নির্জন ও আলোবাতাস- 
যুক্ত কক্ষে তাহার নিড্রার ব্যবস্থা করিতে হইবে । : 

নিদ্রা! ও বিশ্রামের মত তাহার উপযুক্ত ব্যায়াম ও চিত্ববিনোদনেরও ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। বৃদ্ধ বয়সে ভ্রমণই হইল উপযুক্ত ব্যায়াম। যতদিন তাহার সামর্্য থাকিবে 
তিনি একাই ভ্রমণ করিবেন, তবে প্রয়োজন হইলে তাহার ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত সঙ্গীর 


৯৮ গৃহ-পরিচালন! ও গৃহগ্ডশীষা 


ব্যবস্থা করিতে হইবে। চিত্ববিনোদনের জন্য ঘরে একটি রেডিও, কিছু ভাল পড়ার বই, 
ও পন্ত্রিক! রাখা দরকার । 

'দৈহিক যতের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের মানসিক নিরাপতার ব্যবস্থা করা দরকার । বৃদ্ধ 
ব্যক্তিদের গ্রাতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিলে, গৃহের নানা! ক্রিয়াকর্মে তাহাদের মতামত 
লইলে এবং অবসর সময়ে সকলে মিলিয়! দিনের কিছুট! সময় তাহার সঙ্গে একটু গল্পগুজব 
করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের মন শাস্ত ও প্রফুল্ল থাকে এবং নিরাপত্তাবোধ বিদ্রিত হয় না। 

অশক্ত ব্যক্তিদের যত্বু : বৃদ্ ব্যক্তিদের মতই অশক্ত ব্যক্তিদের যত্বও গৃহকর্ম ও 
গৃহশ্ুশ্রযার অস্ত্গতি। মানুষ কেবল বার্ধক্যবশতঃ অশক্ত হয় না, রোগগ্রস্ত হইয়। 
অকালেও অশক্ত হইয়া পড়িতে পারে । বৃদ্ধদের তুলনায় এইসব অশস্ত ব্যক্তিদের যত্ব - 
করার ব্যাপারে আরও বেশী সতর্ক হইতে হয়। কারণ অশক্ত ব্যক্তিদের দিনের সমস্ত 
কাজগুলি করিয়! দিতে হয় এবং তাহার প্রতি সর্বদা নজর রাখিতে হয়। বিছানাতেই 
হয়ত তাহাকে স্নান করাইতে হয়, বেড প্যান দিতে হয়। মলমুত্রের বেগধারণে যাহার! 
অক্ষম তাহাদের বিছানায় সর্বদা ম্যাকিনটোশ পাতিয়া রাখিতে হয় এবং অনবরত শুইয়া 
থাকার ফলে যাহাতে শল্ট্যাক্ষত বা বেড-সোর না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হয়। 
তাছাড়া! চিকিৎসক তাহার খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে যেসব নির্দেশ দেন সেগুলি 
যথাযথ পালন করিতে হয়। 


5. দুর্ঘটনা, .মচকানো, অস্থিভঙ্গ; বেদনা, কাটিয়। যাওয়া, রক্তপাত, 
দহন বিজাতীয় বস্ত প্রবেশ, দংশন, ছুলবিদ্ধ করা, মৃছ1 ও অজ্ঞান অবস্থায় 
প্রাথমিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা কর] । 
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গৃহে কিংবা পথে-ঘাটে চলিত গিয়া আমরা নানাভাবে আঘাত পাইয়! থাকি। 
এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিলে এমন একটি জক্করী অবস্থার সৃষ্ট হয় যে সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত ॥ 
প্রতিবিধানের ব্যবস্থা ন৷ করিলে রোগীর মৃত, পর্যন্ত ঘটিতে পারে। আকম্মিক দুর্ঘটনার 
ফলে দেহের কোন অঙ্গ মচকানো, অস্থিভক্ষ কিংবা সদ্ধিচ্যুতি ইত্যাদি নানাঙজাতীয় বিপদ 
দেখা দিতে পারে। প্রথমেই মচকানো সন্বন্ধে আলোচনা করিতেছি । 


মচকাঁইয়। যাওয়া! (5015109) 


মচকাইয়া যাওয়া আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা । দেহের বিভিন্ন সংযোগস্থল, 
যেমন__পায়ের গোড়ালি, হাতের কজি, হাতের আঙুল ইত্যাদি আমাদের মাঝে মাঝে : 


প্রাথমিক প্রতিবিধান ৯৯ 


মচকাহিয়! থাকে । ' স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে মচকাইয়া যাওয়৷ কাহাকে বলে? ফোন 
আকম্মিক আঘাতের ফলে আমাদের হাড়ের জঙ্গিস্থানের চারিদিককার ন্বায়ুতন্তর উপর 
অত্যধিক টান পড়িয়৷ ন্ায়ুতন্গুলি অথবা! সন্ধিবন্ধনীগুলি ([.169175003 ) ছিড়িয়া 
যায়। হাঁড় যদি না ভাঙে অথবা স্থানচ্যুত না হয় তবে হাড়ের সংযোগস্থলের এই 
তন্তগুলি ছিড়িয়! যাওয়াকেই বলে মচকান (90181 )। 

মচকাইবার লক্ষণ ; (১) সন্ধিতে ব্যথা অনুভূত হইবে। 

(২) সন্ধি নাড়াইবার চেষ্টা করিলে ব্যথা লাগিবে। 

(৩) মচকানো৷ স্থানটি স্ফীত ও বিবর্ণ হইয়! উঠিবে | 

প্রতিবিধাঁন : ১) রোগীকে মচকানো স্থানটি সামান্য তুলিয়া! ধরিতে বল এবং উহ 
নাড়াচাড়া করিতে নিষেধ কর। 

(২) মচকানো স্থানটি উন্মুক্ত করিয়! ব্যান্ডেজ বাঁধ । 

(৩) ব্যাণ্ডেজ ভিজাইয়! বাধিবে এবং শুকাইয়া৷ আসিলে পুনর্বার ভিজাইয়! দিবে । 

(8) বাড়ির বাহিরে পায়ের গোড়ালি মচকাইলে জ্বুতা না খুলিয়া বাংল! ৪ সংখ্যার 
মত দৃঢ়ভাবে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দাঁও। 


অস্থিভঙ্গ ( চা৪০0৪165 ) 


আকম্মিক কোন আঘাতে বা চাপে হাড় ভাডিয়! বা ফাটিয়। যাওয়ার নাম অস্থিভঙ্গ বা 
'ফ্রাকচাঁর' । বিভিন্ন কারণে অস্থি ভাঙিতে পারে । অস্থি ভাঙিবার কারণ :__ 

(১) অস্থিতে প্রতাক্ষভাবে কোন আঘাত লাগিলে 
উহা ভাঙিতে পারে । পতনের ফলে, চাকায় পিষিয়া 
কিংবা কোন ভারি জিনিসের আঘাত লাগিয়া 
নানাভাবে প্রত্যক্ষ উপায়ে অস্থি ভাঙিতে পারে। 

(২) পরোক্ষ আঘাতেও অস্থি ভাঙিতে পারে। 
যে স্থানে আঘাত লাগিয়াছে সেখানে না৷ ভাঙিয়া যদি 
অন্য স্থানের অস্থি ভাঙে তবে তাহাকে পরোক্ষ 
উপায়ে অস্থি ভাঙা বলে। পায়ের উপর ভর দিয় 
পতনের ফলে যদি হাটুর অস্থি ভাঙে তবে উহা 
পরোক্ষ অস্থিতঙ্গের পর্যায়ে পড়ে । 

(৩) এতঘ্যতীত পৈশিক ক্রিয়ার ফলে অঙ্গের 
সংলগ্ন মাংসপেশগুলির প্রবল সস্কোচন হয় এবং তাহার ফলে অস্থি ভাঁডিতে পাৰে । 





মরল অস্থিতঙ মিশ্র অসিত 


১০৩ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহশুপ্ষ। 


বিভিন্ন প্রকারের জস্মিভঙ্গ : অস্থি সর্ঘদা একরূপে ভাঙে না। অস্থিভঙ্গের 
প্রকারতেদ আছে 

(১) সরল অস্থিভঙগ (5150016 ০: ০1056): এইরূপ ভঙ্গে শুধু অস্থি 
তাডিয়৷ থাকে, আঘাতের স্থানে কোন ক্ষত থাকে না। 

(২) মিশ্র ভঙ্গ (001000130 ০: ০7০): এইরূপ ক্ষেত্রে অস্থি ভাঙিবার 
সঙ্গে সঙ্গে সংলগ্ন স্থান ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায় এবং বাহিরের রোগজীবাধু এ ক্ষতস্থান 
দিয়া সহজেই আহত ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করে । 

(৩) জটিল ভঙ্গ ( 00721102690 ): এইরূপ ক্ষেত্রে অস্থিভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে 
অভ্যন্তরীণ শরীরযন্ত্, ধর্থা__মস্তিফ, মেরুদণ্ড, ফুসফুস ইত্যাদি আহত হয়। জটিল 
অস্থিভঙ্গ সরল কিংবা মিশ্র হইতে পারে। 

(৪) বন্থ ভঙ্গ ( 00272101060 ) £ একই অস্থি কয়েকটি টুকরা হইয়া ভাঙিয়া 
যায়। 

(৫) পরস্পর সংবিদ্ধ অস্থিভল্ল ( [17790০650 ) £ ভগ্ন অস্থির অগ্রভাগ অপর 
অস্থির মধ্যে প্রবেশ করে ।« 

(৬) শ্রীনস্টিক ক্রাকচার ( 01651 501০চ £:800016 ) 2 অস্থি না ভাঙিয়। 
বাঁকিয়া অথবা ফাটিয়া যায়। সাধারণতঃ শিশুদের ক্ষেত্রেই এইরূপ ঘটে । 

(৭) ডিপ্রেস্ড ফ্রাকচার (1090:555০0 £৪০0৮:০ ): মাথার খুলি ভাঙিয়া 
নীচের দিকে বসিয়! যাওয়াকে বলে ডিপ্রেসড ফ্রাকচার | 

অস্থিভল্ের লক্ষণ : অস্থ ভাঙিলে আঘাতের স্থানটিতে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত 
হইবে এবং স্থানটি নাড়াচাড়া করিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইবে । ভগ্ন অস্থির চারিপাশে 
ফুলিয়া উঠিতে পারে । এতদ্যতীত ভগ্ন অস্থি স্থানভষ্ট হয় বলিয়! স্থানটি অসম ও 
অস্বাভাবিক দেখায়। 

অস্থিভঙ্গের প্রতিবিধান £ অস্থিভ্গে প্রতিবিধানকারিণীর প্রথম কাজ হইল আহত 
অঙ্গটি স্বাভাবিকভাবে স্থাপন করা । স্বাভাবিকভাবে সংস্থাপন করিতে পারিলে রক্তক্ষরণ 
বন্ধ কর! সহজ হয়। ব্যাণ্ডেজ ও স্পিপ্ট এই দুইটি জিনিসের সাহায্যে ভগ্ন অস্থিকে 
স্থিতিশীল রাখা যাইতে পারে । 

ব্যাণ্ডেজের ব্যবহার : ঠিক অস্থিডঙ্গের স্থানটিতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবে না। র্যাণ্ডেজ 
কখনও এমনভাবে অ'ট করিয়৷ বাবিবে না যাহাতে রক্তসঞ্ধালন ব্যাহত হইতে পারে। 
গোড়ালি ও হাটু একসজে বাধিতে হইলে প্রথমে প্যাড দিয়! লইবে। 

ম্পিপ্টের ব্যবহার £ অতগ্রাস্থির উপরের ও নীচের সন্ধিস্থল মিলাইয়! বাঁধিবার জন্য 
স্পিপ্ট (5117 ) ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত । ভ্যস্থানের বস্ত্র উপর ম্পিপ্ট বাঁধিবে 
এবং সম্ভব হইলে আহত অঙ্গ ও স্পিশ্টের মাঝখানে প্যাড বা! পটি দিয়! লইবে। 


প্রাথমিক প্রতিবিধান ১০১ 


ম্পিঞ্ট যথেষ্ট প্রশস্ত হওয়! উচিত। ছাতা, লাঠি, কাঠের টুকরা বা কার্ডবোর্ড ইত্যাদি 
যে কোন শক্ত জিনিসই স্পিপ্টরূপে ব্যবহার কর! চলে। 


দেহের বিভিত্ন অংশের অস্থিভল 


মাথা, হাত, পা, কোমর, মেরুদণ্ড, বুকের পাঁজর! ইত্যাদি দেহের নানা অংশ 
নানাভাবে ভাঙিতে পারে । অস্থিভঙের পূর্ণ চিকিৎস! প্রতিবিধানকারীর পক্ষে কখনুও 
সম্ভব নয় | ইহার জন্ত সর্বদা চিকিৎসকের সাহায্য লইতে হয়। তবে চিকিৎসকের 
সাহায্য পাইবার পূর্ব পর্যন্ত রোগীর অবস্থার যাহাতে অবনতি না ঘটে সেইজন্য পার্বর্তী 
লোকেদের চেষ্টা কর! উচিত। 

মস্তক ভঙ্গ (0180006 ০£ ৪৮৮11) মস্তক ভঙ্গ এক গুরুতর অবস্থা । 
মন্তকের উধবভাঁগ কিংবা নিযনভাগ ভাডিতে পারে । উ্ধ্বভাগ ভাঙিলে আহত স্থান 
স্টীত হইয়া! ওঠে, শরীরে অস্থিরতা প্রকাশ পায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগী সংজ্ঞা হারায়। 
নিন্মভাগ ভাঙিলে রোগীর কান দিয়া একরকম তরল পদার্থ বাহির হয়, কখনও বা! নাঁক 
দিয়! রক্তক্ষরণ হইতে থাকে । কোন কোন ক্ষেত্রে রক্তর্ণ হইযলী। ওঠে। 

প্রতিবিধান : মাথ! ও কাধে সামান্য উচু করিয়৷ ও ঠেস দিয়! রোগীকে চিত করিয়। 
শোয়াও। মাথা একপাশে ফিরাইয়া দিবে এবং কোন কান দিয় রক্তক্ষরণ হইতে 
থাকিলে কানের দিকে মাথা ঘুরাইয়া কানটি নীচের দিকে করিয়! রাঁখ। তারপর 
চিকিৎসককে জত্বর সংবাদ দাঁও। 

চোয়াল ভঙ্গ ( £া৪০০৮15 ০৫00০ 18চ/ ): চোয়ালের অস্থি ভাঙিলে রোগী 
কথা। বলিতে, চোয়াল নাড়িতে এবং কোন কিছু গিলিতে বেদনা বোধ করে। তাহার 
মুখে বেশী থুখু আসে এবং থৃখুর সঙ্গে রক্তের ছিট। দেখা যায়। আঘাত গুরুতর হইলে 
দাত স্থানচ্যুত হইতে পাবে। 

প্রতিবিধান £ রোগীকে কথা বলিতে দিও না! এবং সামনের দিকে ঝুঁকিয়া বসাও। 
একটি সরু ব্যাণ্ডেজ লইয়া কানের পাশ দিয়! ঘুরাইয়। বাঁধিয়া দাঁও। 

মেরুদণ্ড ভঙ্গ (11500016 0 5011)০ ) £ মেরুদও ভঙ্গ খুবই সম্থটজনক অবস্থা । 

প্রতিবিধান : রোগীকে শোয়াইয়! দাও এবং কোনরূপ নড়াঁচড়া করিতে দিও না। 
রোগী অচৈতন্য হইয়৷ থাকিলে জিহ্বা আটকাইয়! ধাহাতে শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যাহত না হয় 
সেই দিকে লক্ষ্য রাখ। কালবিলম্ব না করিয়া চিকিৎসকের সাহায্য লও। 

পঞ্জর ভঙ্গ ( ঢা ০৫ 2199) : বুকের পাঁজর ভাঙিলে শ্বাসগ্রশ্বাসের সঙ্গে 
বেদনা অনুভূত হুয়। কাশির সঙ্গে এই বেদনা বৃদ্ধি পায়। যন্ত্রণা উপশমের জন্ত রোগী 
ঘনঘন ও অগভীর শ্বাস লইতে থাকে। 

প্রতিবিধান : অস্থি ভাঙিয়! ক্ষত হইলে অস্থি স্থিতিশীল রাখিবার জন্য বক্ষোদেশ 


১০২ গৃহ-পরিচালন! ও গৃহশুশ্রধা 


বেষটন করিয়া! দুইটি চওড়া ব্যাণ্ডেজ বাধিবে। তারপর একটি স্লি-এর সাহায্যে হাতখানি । 
ঝুলাইয়! রাখিবে। ব্যথার উপশম না হইলে ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া! ফেলিবে। 

হস্ত ভঙ্গ ঃ অগ্রবাহু এবং উধ্ববাহ-_এই ছুই জায়গায় হাত ভাঁঙিতে পারে । 

অগ্রবাহু ভাঙিলে উধ্ববাহুর সঙ্গে সমকোণ করিয়! বুকের উপর আড়া-আড়িভাবে 
হাতখানি রাখিতে হইবে । কনুই হইতে আঙ্গুল পর্যস্ত অগ্রবানর সামনে ও পিছনে 
ম্পিপ্ট দরিয়া লইতে পার। তারপর হাত ও কজি জড়াইয়! ব্যাণ্ডেজ বাধিয়া দিবে 
এবং একটি স্লিং-এর সাহায্যে ঝুলাইয়৷ রাখিবে। 

উ্ধ্ব বান ভাঙিলে আঘাতপ্রাপ্ত হাতটি বুকের উপর রাখ, আউ,লগুলি যেন বিপরীত , 
দিকের কীধ স্পর্শ করে। বস্তরা্দি অপসারণের প্রয়োজন নাই। বাহ ও বুকের মাঝখানে 
প্যাডিং দিয়া দুইটি চাওড়া ব্যাণ্ডেজ দিয় বুকের সঙ্গে শক্ত করিয়া বাধিয়৷ দিতে হইবে। 
তারপর শ্লিং দিয়! হাঁত ঝুলহিয়া দিবে । 

কব্জি ভাঙিলে উপরের নিয়মে প্রতিবিধান দিবে । তবে গ্লিং দরিয়া হাত ঝুলাইবার 
কোন প্রয়োজন নাই। 

ঝ্োণীচক্র ভজ (৪০006 ০ 016 761%15 ) ইহ! ভাঁঙিলে নিতম্ব ও 
কটিদেশে ভীষণ যন্ত্র বোধ হয়। নড়াচড়া ও কাশিতে যন্ত্রণা বাড়ে । রোগী দাড়াইতে 
পারে না। অভ্যন্তরীণ রত্বক্ষরণ হইলে প্রম্রাবের রঙ কালো দেখায়। 

প্রতিবিধান £ হাটু সোজা রাখিয়৷ রোগীকে চিত করিয়া শোয়াও। রোগী হাটু : 
মুড়িতে চাহিলে হাটুর নীচে একটি কম্বল ভাঁজ করিয়৷ দিবে । সত্বর চিকিৎসকের 
সাহায্য লইবে। 

উরু, জানুফলক এবং পদভঙ্গ (ঢা8০0016 01 006 00161 0006১ 10062080 
2150 19) : ইহাদের যে কোন একটি ভাঙিলে আহত ব্যক্তিকে চিত করিয়া শোয়াইবে। 
আঘাতের স্থানে ম্প্‌প্ট লাগাইয়া ব্যাণ্ডেজ বাধিয়৷ দিবে । ভ্নস্থান নিয়! বেশী নড়াচড়া 
করিবে না। সত্বর চিকিৎসকের সাহায্য লইবে । 

পিষ্ট পদ (08570 1০906): পা! পিষ্ট হইয়া! ক্ষত স্্ করিতে পারে। ক্ষত 
দেখা দিলে জুতা! খুলিয়া! ফেলিবে। জুতা খুলিতে অস্থবিখা হইলে উহ! কাটিয়া ফেলিবে। 
তারপর আহত পাখানি তুলিয়! রাখিবার ব্যবস্থা করিবে এবং ক্ষতের চিকিংসা চালাইবে। 
পা স্থিতিশীল রাখিবার জন্ত একটি ম্পি.প্ট লাগাইয়া! ব্যাণ্ডেজ বাধিয়৷ দিবে । 

পায়ে ক্ষত না হইলে মোজ! খুলিবার প্রয্মোজন নাই। আহত পাখানি উঁচু করিয়া 
রোগীকে আরামদায়ক ভঙ্গীতে রাখিতে বল। 

বেদ্ন| (2510): নাঁনাকারণে এবং শরীরের নান! জায়গায় বেদনা! দেখা দিতে 
পারে। ইহা কোন অন্থধ নয় তবে অসথখের পূর্বলক্ষণ শ্চন! করে। বাতের জন্য হাঁতি- 
পায়ের গিটে, আবার অজীর্ণ, গুরুভোজন, কোষ্ঠকাঠিন্ত ইত্যাদি কারণে অন্য কতকগুলি 


রর প্রাথমিক গ্রতিবিধান ৯০৩ 
রোগের পূর্বলক্ষণ হিমাবে পেটে বেদনা দেখা! দিতে পারে। লক্ষণ অন্যারী বেদনার 
চিকিৎস। চালাইতে হইবে, যেমন কোষ্ঠকাঠিগ্জনিত বেদনায় কোন 1280%৩-এর ব্যবস্থা 
করিতে হইবে, পরস্ত গুরুভোজন হইলে লেবুজল পান করিতে দিলে উপকার পাঁওয়া যায়। 
বেদনার সঠিক কারণ বোৰা! না গেলে সর্ধদ! চিকিৎসকের পরামর্শ লইবে। 


কাটিয়া হাওয়! (085) 


আমাদের দেহচর্ম কোন ধারাল বস্তর সংস্পর্শে আসিলে কাটিয়। যাইতে পারে। 
এইভাবে শরীরের কোন অংশ আচড়াইয়৷ ব! ছড়িয়া যাওয়া নিত্য-নৈমিত্বিক ঘটন! । 
এইরূপ আঘাতের গ্রতিবিধান খুবই সহজ । পরিষ্ার তুল! কিংবা বস্্রধণ্ডে আয়োডিন, 
বেঞ্জিন কিংবা ডেটল মাঁখাইয়া ক্ষতস্থানটিতে বুলাইয়া৷ দিলেই নিশ্চিন্ত -হওয়৷ যায়। 
ক্ষত্থানটি যদি অপরিষ্কার হয়, অপব! উহাতে ধারাল কাচ, পুরাতন ভাঙ! টিন কিংবা কোন 
কাটা! ফুটিয়া থাকে তবে প্রথমে অন্ত্পণে এ বিজাতীয় বস্তুটি বাহির করিয়! লইয়! পরিষ্কার 
বন্ত্ধ্ড জলে ভিজাইয়! ধুলাবালি মুছিয়৷ লইবে। তারপর আয়োডিন কিংবা বেঞ্জিন 
মাখাইয়। তুলার প্যাড দিয়া আঘাতের স্থানটি ব্যাণ্ডেজ কন্ধিয়া দিলেই চলিবে । বিজাতীয় 
পদার্থ টি যদি বাহির করা সম্ভব ন| হয়, তবে আঘাতের স্থানের উপরে প্রথমে তুলা দিয়া 
তারপর উহার চারিপাশে প্যাড দিবে । এঁ প্যাড যেন ক্ষতস্থান হইতে যথেষ্ট উপরে থাকে। 
এইবার প্যাডের উপর ব্যা্ডেজ বাঁধিয়া দিয়া সর্বদা চিকিৎসকের সাহায্য লইবে । 

দেহচর্ম সামান্য কাটিয়! গেলে শঙ্কিত হইবার কারণ নাই। কিন্তু আমাদের দেহের 
সবত্র কতকগুলি তন্ত ছড়াইয়৷ আছে। এই তন্বগুলি যদি কোন কারণে কাটিয়। গিয়া 
ছিন্র বা ক্ষত উৎপন্ন করে তবে অত্যন্ত সাবধানতা! অবলম্বন কর! দরকার । কারণ, 
ছিদ্রপথ গভীর হইলে উহ! দিয়া অবিরাম রক্তক্ষরণ হইতে থাকে এবং এ পথে নানারূপ 
রোগজীবাণু দেহে প্রবেশের স্থযোগ লাভ করে। এইরূপ ক্ষত নান! প্রকারের £_- 

(1) কর্তনজনিত ক্ষত (17801560 020 )£ কোন ধারাল অস্ত্র যেমন-- 
ছুরি, বটি, ক্ষুর বা! ব্রেড দিয়া আমার্দের শরীরের অংশবিশেষ কাটিয়া গিয়া যে ক্ষত উৎপন্ন 
হয় তাহাকে বলে কর্তনজনিত ক্ষত। এইরূপ ক্ষতে সাধারণতঃ অবিরাম রক্তপাত হয়। 

(2) ছিন্নভিন্ন ক্ষত ( 1,800:9060 ড/001505)$ কলকজা, শেলের অংশ 
অথব| জীবজন্তর নখের আঘাতে আমাদের শরীর ছিন্নভিন্ন হইয়া! কাটিয়া যায়। রক্তনালী- 
গুলি ছিন্নভিন্ন হয় বলিয়! উহাতে কর্তনজনিত ক্ষতের মত অবিরাম রক্তপাত হয় না। 

(3) পিষ্ট হইয়া ক্ষত (00008560 00305): ইহাতে দেুস্িত তন্তগুলি 
ছিড়িয়! যায় না তবে থে তলাইয়া বা পিষ্ট হইয়া যায়। কোন ভোতা যস্ত্রে..আঁঘাতে 
বা পেষণে পিষ্টক্ষতের সৃষ্টি হয়। 

দেহ এইভাবে পিষ্ট হইলে ব! থে তলাইয়! গেলে স্বক্‌ হয়ত কাটিয়া যায় না কিন্ত 


১০৪ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহশুশষা 
ত্বকের অভ্যন্তরে কৈশিক নালী দিয়! প্রচুর রক্তক্ষরণ হইতে থাকে | যে স্থানে আঘাত 
টিউনার নারানিনার কাজি রানি উনিরটিঃ ইহাকেই বলে 
কালশির! (818156 )। 

কালশিরার প্রতিবিধান £ স্পিরিট ও জল সমপরিমাণে মিশাইয়া আঘাতের 
স্থানে ঠাণ্ডা, সৌঁক (০০02595) লাগাও। চোখে কাঁলশিরা পড়িলে স্পিরিট ব্যবহার 
করিও ন|। শুধু জলপটি লাগাঁও। 

(4) বিদ্ধ ক্ষত (00100001050 0০0) £ ইহাতে ক্ষতের মুখ ছোট কিন্ত খুব 
গভীর হইতে পারে! সাধারণতঃ স্থচ, ছুরি, বন্দুকের ছু চলেো৷ অগ্রভাগের আঘাতে 
এইরূপ ক্ষত উৎপন্ন হয়। 


রক্তক্গরণ ( 8156017)8 ) 


ক্ষত গভীর হইলে ক্ষতস্থান দিয়া রক্তক্ষরণ হইতে থাকে । প্রতিবিধানকারীর এইক্ষেত্রে 
প্রধান কাজ হইল রক্তক্ষরণ বন্ধ করা । অধিক পরিমাণে রক্ত ক্ষরিত হইতে থাকিলে রোগীকে 
প্রথমেই শোয়াইয়৷ দিবে এবং এঁতস্থানটি উচু করিয়! রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। তারপর 
যথাসম্ভব বন্ত্রাদি অপসারণ করিয়। ক্ষতস্থান উন্মুক্ত করিয়া দেখিবে রক্ত জমাট বাঁধিয়া 
গিয়াছে কিন! । রক্ত জমাট বীধিয়া গেলে উহা৷ অপসারিত করিবে না । ক্ষতস্থানে ধুলাবালি 
লাগিয় থাকিলে তাহা ধুইয়! ফেলিয়া! পরিষ্কার বপ্রখণ্ড দিয়! ড্রেসিং করিয়া ফেলিবে। 

আঘাতের পরিমাণ গুরুতর হইলে অনেক সময় রত্তক্ষরণ বন্ধ কর! কঠিন হইয়। 
পড়ে। & সকল ক্ষেত্রে আঘাতের স্থানে প্রতাক্ষ কিংস! পরোক্ষ চাপ স্থষ্টি করিয়া 
রক্তক্ষরণ বন্ধ করিতে হয়! 

(১ প্রত্যক্ষ চাপহ্ষ্টির সাহায্যে রক্তক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ 

ক্ষতস্থানের যেখান হইতে রক্ত পড়িতেছে বৃদ্ধান্ুট দিয়া সেই স্থানটি চাপিয়া ধর। 
যদি রক্তক্ষরণের স্থানটি দেখিতে বা ধরিতে পারা না যায় তবে সমগ্র ক্ষতস্থানটি শক্ত 
করিয়! চাপিয়া ধরিবে। এইরূপভাহুব যে চাপের স্থষ্টি হয় তাহাকে বলে প্রত্যক্ষ চাপ। 
রত্তক্ষরণ কমিয়। আসিলে আঘাতের স্থান ড্রেস করিয়া! দিবে । 

(২) পরোক্ষ চাপস্থট্টির সাহায্যে রক্তক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ 

যে সকল স্থানে প্রত্যক্ষ চাপ ব্যর্থ হয়, কিংব' প্রত্যক্ষ চাপ স্থাষ্টি কর! সম্ভব নয়, 
যেমন ক্ষতস্থানে যদি কোন বিজাতীয় বস্তু থাকিয়া যায় তবে সেই সকল স্থানে পরোক্ষ 
চাপ প্রয়োগ কর! প্রয়োজন হয়। পরোক্ষ চাপ ছুই প্রকারে সৃষ্টি কর! যায়-।ক) প্রেসার 
পয়েন্টে চাপ দিয়! কিংবা (খ) বনন্ত্িকটিভ ব্যাণ্ডেজ প্রয়োগ করিয়া । 

(ক) প্রেসার পয়েন্ট £ রক্তক্ষরণ বন্ধ করিবার জন্য যেখানে কোন ধমনী কিংবা শিরাকে 
উহার ঠিক নীচেকার অস্থির উপর চাপিয়। ধর! যায় তাহাকে প্রেসার পয়েন্ট বলে। 


গ্রাথমিক গ্রতিবিধান ১০৫ 


(খ) কনন্িকটিভ ব্যাণ্ডেজ (00708010616 9870028০ ) ; ইহা এক প্রকার সরু 
ব্যাণ্ডেজ। ব্যাণ্ডেজটির প্রান্তে ছুইটি সরু ফিতা লাগান থাকে । এই ব্যাণ্ডেজ বীধা 
অত্যন্ত সহজ। ক্ষতস্থানের চারিপাঁশ ঘিরিয়া খুব শক্ত করিয়! ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে হয়, 
নতুবা রত্তক্ষরণ আরও বেশী হইবে । পনের মিনিট পর ব্যাণ্ডেজ আলগা করিয়। দেখিতে 





কনগ্রিকটিভ ব্যাণ্ডেজ 


হয় রক্তক্ষরণ বন্ধ হইয়াছে কিনা, নতুবা আবার দৃঢ়ভাবে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে । রক্তক্ষরণ 
বন্ধ হইলে ব্যাণ্ডেজ টিল| করিয়া রাখিবে। কনন্ত্িকটিভ ব্যাণ্ডেজের অভাবে সাধারণ 
ব্যাণ্ডেজ কিংব! রুমালে একটি গেরো দিয়! লইয়! কাজ চালান যাইতে পারে। গেরোটি 
প্রেসার পয়েপ্টের উপর রাখিয়! রুমাল বা! ব্যাণ্ডেজের প্রান্ত দুইটি বিপরীত দিকে ঘুরাইয়া 
নিয়া গ্রন্থি রচন! করিতে হয়। 

অভ্যন্তরীণ যন্ত্রসমূহ হইতে রক্তক্ষরণ : কেবল যে তীক্ষ অস্ত্রে কাটিয়া গিয়া, 
ছোর! ও গুলির আঘাত লাগিয়৷ কিংবা চাপ, ধাক্কা ইত্যাদির ফলে দেহস্থিত অস্থি ভাঙিয়া 
গিয়া রক্তক্ষরণ হয় তাহাই নয়, অনেক সময় আমাদের দেহের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রসূহ 
হইতেও রত্তক্ষরণ হইতে থাকে । এই রক্তক্ষরণের কারণ চিকিৎসক ভিন্ন অপর ব্যক্তির 
নির্ধারণ কর! সম্ভব নয়। অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ ছুই রকমের- প্রকাশ্ঠ (15116) ও গুগ্ত 
(০0)০6810)। প্রকাশ্ঠ রক্তক্ষরণের সময় মুখ দিয়! কিংবা মলমৃত্রের সঙ্গে রক্ত বাহির 
হইয়! আসে । দেহের কোন্‌ অংশ হইতে রত্তক্ষরণ হইতেছে তাহা রক্তের রং দেখিয়া 
অনুমান করা যায়। এই অনুমানের স্থবিধার জন্য নীচে একটি তালিকা দেওয়া গেল। 

ফুসফুস হইতে £ সফেন রক্ত কাশির সঙ্গে উঠিয়া আসে । ইহার বর্ণ উজ্জল লাল। 

পাকস্থলী হইতে £ বমনের সহিত রক্ত বাহির হইতে থাকে । ইহা! দেখিতে কফির 
গুড়ার মত। 


১০৬ গৃহ-পরিচালন! ও গৃহশ্তশ্রষা 


অস্ত্রের উধবণুংশ হইতে £ ক্ষরিত রক্তের বর্ণ আলকাতরার মত। 

অস্ত্রের নিম্নাংশ হইতে £ ক্ষরিত রক্তের বর্ণ স্বাভাবিক। 

ৃত্রগ্রন্থি হইতে : প্রত্রাবের সহিত রক্ত বাহির হয়। উহা! ধোয়াটে অথবা লাল 
বর্ণের। এইরূপ রক্তক্ষরণের সময় মৃত্রগ্রস্থির চারিপাশে ব্যথা অনুভূত হয়। 

মত্রাশয় হইতে ঃ রক্ত প্রন্রাবের সহিত নির্গত হয় এবং প্রস্রাবে কষ্টবোধ হয়। 

পরস্ত যুরুৎ (11৮8), প্লীহা! (591০7) কিংবা! অগ্্যাশয় (2150585) হইতে যে 
রত্ুক্ষরণ হয় তাহা! বাহির হইতে প্রকাশ পায় ন! (০0010০85160 1290178)। চোখে 
দেখা যায় না বলিয়। রক্তক্ষরণ বন্ধ হইতে বিলম্ব হয় এবং ফলে চিকিৎসারও বিলম্ব ঘটে। 
অপ্রকাশিত বা গুপ্ত রক্তক্ষরণ তাই বড় বিপজ্জনক । 


গুপ্ত রক্তক্ষরণের লক্ষণসমূহ 

(১) রোগী দীড়াইয়া থাকিলে তাহার মাথা ঘুরিতে পারে, কখনও বা মুছ' 
দেখা দেয়। 

(২) মুখ ও ঠোঁট পাওুরষ্বর্ণ ধারণ করে। 

(৩) দেহচর্ম শীতল ও বিবর্ণ দেখায়। 

(৪) ভীষণ তৃষ্ণাবোধ হইতে থাকে । 

(৫) অস্থিরতা! বাড়িয়। যাঁয় এবং রোগী বেশী কথা বলিতে চেষ্টা করে। 

(৬) নাড়ি ক্রমশঃ ক্ষীণ ও দ্রুত হয়। কখন কখন উহার স্পন্মন অন্ভুতব কর 
যায় ন|। 

(৭) শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত ও কষ্টকর হয়। মাঝে মাঝে হাই ওঠে ও দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে । 

(৮) রোগী বায়ুর জন্য ব্যাকুল হয় (2১1 1007821)। 

(৯) অচেতন হইয়! পড়িতে পারে। 

বায়ুর জন্য ব্যাকুলতা, ভীষণ তৃষ্ণাবোধ এবং অস্থিরতা গুপ্ত রক্তক্ষরণ স্থচন! করে। 
'অন্যান্য লক্ষণগুলি স্নায়বিক আঘাতের ক্ষেত্রেও উপস্থিত থাকে । 


প্রতিবিধান 
(১) রোগীকে ভ্রুত হাসপাতালে প্রেরণ কর। 
(২) কোন খাগ্য বা পানীয় দিও ন!। 
কয়েকটি বিশেষ স্থান হইতে রক্তক্ষরণ 
আমাদের গণ্ুদেশ, জিহ্বা, মাড়ি, দাতের গর্ত, নাক ও কান প্রভৃতি স্থান হইতেও 
মাঝে মাঝে রক্ত পড়ে। এই সমস্ত রক্তক্ষরণকে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ বঙগিয়৷ তু 
করিও না। 


প্রাথমিক প্রতিবিধান | ১৩ 


গলার সম্মুখের অংশ কিংবা জিহ্বা হইতে রক্তক্ষরণ হইতে থাকিলে পরিফার 
বন্্রধণ্ড কিংবা তুলা দিয়া রক্তক্ষরণের স্থানটি চাপিয়া ধর । তের মাড়ি হইতে যদি 
রক্ত পড়ে তাহা হইলে অনুরূপভাবে পরিষ্ার বন্ত্ধণ্ড বা তুলা দিয়া রক্ত বন্ধ করিবার 
চেষ্টা কর। 

রাতের গর্ভে যদি রক্তক্ষরণ হয়, তবে পরিষ্কার বন্্ধ্ড বা তুলা! দিয়! গ্রথমে গর্ভ 
বুজাইয়। দাও। তারপর গর্তের পরিমাণ এক টুকরা তুল! উহার উপর রাখিয়৷ রোগীকে 
দাত দিয়া স্থানটি চাপিয়া ধরিতে বল। 

নাক হুইতে রক্তক্ষরণ £ (১) রোগীর মাথা! সামনের দিকে ঝুকাইয়! রাখ এবং 
মুক্ত বায়তে রোগীকে বসাইয়া দাও। 

(২) গায়ের আটসাট বস্ত্রার্দি টিল! করিয়া! দাও। 

(৩) রোগীকে মুখ খুলিয়! রাখিতে বল এবং মুখ দিয়! নিঃশ্বাস লইতে বল। 

(৪) রোগীর নাঁকের শক্ত অংশ নীচের দিকে জোর করিয়া ধরিতে বল। 

(৫) রোগীর নাক ঝাঁড়িতে দিও না বা নাক বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিও না। 

(৬) ইহাতে রক্ত বন্ধ না হইলে বরফ আনিয়া রোষ্্ীর নাকে দাঁও অথবা খুব ঠাণ্ডা 


জল নাকের উপর ঢালিতে থাক। বরফ দিলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে রক্ত বন্ধ 
হইয়! যায়। 


অচৈতগ্য রোগীর নাক দিয়! রক্তক্ষরণের গ্রতিবিধান 


(১ কাধ এবং মাথা উচু করিয়া রাখ । 


(২) পরিষার বস্বখণ্ড দিয়! নাঁসারক্ধ বন্ধ করিয়া! দাও এবং নাকের উপরিভাগে ধীরে 
ধীরে বরফ বুলাইতে থাক। 


(৩) মুখ দিয়া যাহাতে শ্বাসপ্রশ্াস ক্রিয়া চালাইতে পারে এইজন্য মুখ খুলিয়া 
রাখ । 


(৪) যতক্ষণ না জ্ঞান ফিরিতেছে ততক্ষণ জিহ্বা টানিয়া ধরিয়া রাখ । নতুবা জিহ্বা 
গলার ভিতরে আটকাইয়! গিয়৷ রোগীর নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। 


কান দিয়। রক্তক্ষরণ 
(১ রোগীর মাথ! সামান্য উঁচু করিয়! রাখিয়া যেদিকে আঘাত লাগিয়াছে সেই 
দিকে হেলাইয়া রাখ। ূ 
(২) কর্ণরন্্ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিও না। 
(৩) একটি শুকনে! ড্রেসিং দিয়! কানের উপর আলগাভাবে ব্যাণ্ডেজ কর। 


১৯৮ গৃহ-পরিচালন! ও গৃহত্রয! 


করতল ( 5917.) হইতে রক্তক্ষরণ 
কয়েকটি ধমনী আসিয়। করতলে মিশিয়াছে বঙ্গিয়৷ করতল হইতে রত্তক্ষরণ তীব্র 
হইতে পারে। করতলের ক্ষতে যর্দি কোন বাহিরের বস্ত না থাকে তবে ড্রেসিং ও প্যাড 
সরাইয়। আঙউ,ল মুষ্টিব্ধ করিয়া দাও। এইবার একটি ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজ লইয়া! উহা 
বাঁধিয়া দাও। 


স্কীত ( ৬2:1০09 ) শিরাসমূহ হইতে রক্তক্ষরণ 

স্কীত শির! কাটিয়া গিয়! রক্তক্ষরণ হইতে পারে । তবে দেহের সমস্ত শিরা অপেক্ষা 
পায়ের শিরার রক্তত্ষমরণই সবচেয়ে মারাত্মক । এই রক্তক্ষরণ বন্ধ করিতে না! পারিলে 
রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে 

(১) আহত ব্যক্তির পা যথাসম্ভব উচু করিয়া! তাহাকে চিত হইয়া শুইতে বল। 

(২) একটি পরিফার প্যাড দিয়! ক্ষতস্থানটি ব্যাণ্ডেজ করিয়! দাও । 

(৩) পায়ে গাটার জাতীয় শক্ত কিছু বাঁধা থাকিলে তাহা খুলিয়৷ ফেল । 

বক্ষ ব। উদরের ক্ষতকে গুরুতর আপংকালীন অবস্থা বলিয়! গণ্য করিবে এবং 
লীস্র চিকিৎসকের সাহায্য লইন্তে। 

দাহ ( 80:00178 ) £ দাহের ফলে চর্ম লাল বর্ণ ধারণ করিতে পারে কিংবা চর্মেব 
ভিতরকার তন্তগুলি পুড়িয়। ষ্ট হইয়! যাইতে পারে । দহনর সঙ্গে তীব্র বেদনাবোধ 
ও জালা দেখা দেয়। কোন ন্গেত্রে ন্নায়বিক আঘাত লাগাও অসম্ভব নয়। 

স্থান জীবাণুমুক্ রাখিতে হইবে এবং চিকিৎসক না আসা পর্যন্ত এভাবে রাখিতে 
হইবে। দগ্ধস্থান জীবাণুমুক্ত করিয়! রাখা ভাল এবং যতদুর জন্তভব উহা নাড়াচাঁছা 
করিবে না। শিশুদের দেহ সামান্য পুড়িয়। গেলেও উহ! গুরুতর বলিয়া বিবেচনা করিবে 
এবং অবিলম্বে চিকিৎসকের নিকট পাঠাইবে 

কোন ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্রে আগ্তন লাগিয়া গেলে সাহায্যকারী ব্যক্তি আপনার 
আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিবে । সে তাহার সম্মুখে একটি কম্বল, কোট কিংবা 
পুরু টেবিল ঢাকনা পইয়! উতাদ্বার৷ জলন্ত ব্যক্তিকে জড়াইয়া চিত করিয়া শোয়াইয়৷ 
ফেলিবে। একল! গকিলে যদ্দি মাগুন লাগিয়! যায় তবে মেঝেতে গড়াইয়া হাতের 
নিকট যে আচ্ছাদন পাইবে ত|হা দিয়া আগুন নিভাইবার চেষ্টা করিবে এবং সাহায্যের 
জন্য লোকজন ডাকিবে। দেহে আগুন লাগিলে কদাপি দৌড়াইয়া উন্মুক্ত স্থানে যাইতে 
নাই। তাহাতে আগুন আরও বেশি জলিয়া ওঠে । 


দাহ প্রতিবিধানের সাধারণ নিয়ম 
১। দগ্বস্থান অযথ! নড়াঁচড়া করিও না । 
২। দগ্ধস্থানে কোনরূপ লোশন লাগাইবে না । 


৩। দগ্বপোশাক অপসারিত করিবে না| এবং ফোন্কা গালিয়৷ গিবে না) 

৪। শু জীবাণুশূন্ত ড্রেসিং কিংবা পরিষ্কার বস্তধ্ড দিয়! দশবস্থান ব্যাণ্ডেজ করিয়া 
রাখিবে। ফোস্কা থাকিলে ব্যাণ্ডেজ আলগ! রাঁখিবে। 

৫। সামান্ত পুড়িয়া৷ গেলে চিনি দিয়া হান্ধা চা গ্রভৃতি গরম পানীয় প্রচুর পরিমাণে 
পান করিতে দিবে। 

৬। দহন যদি গুরুতর হয় সত্বর রোগীকে হাসপাতালে প্রেরণ কর। আহত 
ব্যক্তিকে অজ্ঞান করিবার প্রয়োজন হইতে পারে । তাই মুখ দিয়! কিছু খাওয়াইবে না। 
যদি ঘণ্টা চারেকের মধ্যেও চিকিৎসকের সাহায্য না পাওয়া যাঁয় তবে লবণমিশ্রিত জল 
পান করিতে দিবে । ছুই গ্লাস জলে আধ চামচ লবণ মিশ্রিত করিয়। উহাতে আধ 
চামচ মোডি বাইকারবোনেট মিশাইয়! পান করিতে দিবে । 


রাসায়নিক পদার্থে দগ্ধ হইলে উহার প্রতিবিধান 

১। অয্নদ্রব্যে দগ্ধ হইলে £ 

(ক) দগ্ধ অঙ্গ প্রচুর জলে ধুইয়া ফেল কিংবা ডূবাইয়া রাখ। | 

(খ) এক পাইণ্ট, গরম জলে চা-চামচের দুই চামচ*্সোডি বাইকারবোনেট মিশ্রিত 
করিয়! লোশন প্রস্তুত কর এবং উহাদ্বার৷ আহত স্থান ধৃইয়া ফেল। 

২। চুন প্রভৃতি ক্ষার পদার্থে দগ্ধ হইলে £ 

(ক) চুনে পুড়িয়া গেলে চুন ঝাড়িয়া ফেল। 

(খ) আহত স্থান প্রচুর জলে ধুই৷ ফেল। 

(গ) ভিনিগার অথবা লেবুর রস সমপরিমাণ গরম জলে মিশ্রিত করিয়া লোশন 
প্রস্তুত কর এবং লোশন ছার! ক্ষতস্থান ধুইয়া ফেল। 

(ঘ) দাহের চিকিৎস! চালাও । 


বিজাতীয় বস্ত ( €0:618 60৫195 ) £ 

দ্েহচর্মে কোন বিজাতীয় বস্ত প্রবেশ করিলে £ স্চ, পুরাতন ভাঙা লোহা! 
বা কাচের টুকরা, মাছের কীটা ইতাঁদি বাহিরের কোন বন্ত চর্মে প্রবেশ করিলে আঘাতের 
স্থানটি স্থিতিশীল রাখিবে এবং চিকিৎসকের সাহায্যে উহা অপসারণ করিবে । 


চক্ষুর মধ্যে কিছু প্রবেশ করিলে ঃ ধুলা, বালি, কয়লার গুড়া অথব! চোখের 
পাতার ছেঁড়া লোম (659 1851) ) চোখের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দারুণ অস্বস্তি তত 
করে। বাহিরের কোন বস্ত চোখের তারায় গিয়া আটকাইলে গুরুতর বিপদ দেখা! দেয়। 
সুতরাং চোঁখের ভিতর কোন বন্ধ প্রবেশ করিলে উহা সত্বর অপসারণের ব্যবস্থ! বরা 
উচিত। 


১১৪ গৃছ-পারিচালন! ও গৃহস্ুশ্রাবা 


প্রতিবিধান £ (১) আহত ব্যক্তিকে চোখ বগড়াইতে দিবে না। শিশ্তর ক্ষেত্রে 
তাহার হাত চাপিয় ধরিয়া রাধিবে নতুবা দেহের লঙ্গে হাত বাধিয় রাধিবে। 

(২) আহত ব্যক্তিকে আলোর দিকে মুখ করিয়৷ বসাও এবং তাহার নীচেকার পাতা 
টানিয়। ধর। (ক) যদ্দি বিজাতীয় কোন পদার্থ নজরে পড়ে এবং যদি দেখা যায় উহা 
চক্ষুগোপকে আটকাইয়! যায় নাই তবে পরিষ্কার একটি বস্ত্রধ্ড অথবা রমালের কোণ 
পাকাইয়। জলে ভিজাইয়। বস্তটি ধীরে ধীরে অপসারিত কর। 

(খ) বস্তুটি চক্ষুগোলকে আটকাইয়া থাকিলে উহা অপসারণের চেষ্টা করিও না। 
আহত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করিয়৷ নরম তুলার প্যাড দিয়! চোখ ব্যাণ্ডেজ করিয়া দাও এবং 
চিকিৎসকের সাহায্য নাও । 

(গ) চোখের ভিতর ষদি কোন বিজাতীয় বস্ত দেখ! ন! যায় কিন্তু উপরের পাতায় 
কিছু প্রবেশ করিয়াছে বলিয়! সন্দেহ থাকে তবে উপরের পাতাটি সম্মুখের দিকে টানিয়া 
ধর এবং নীচের পাতাটি উপরের পাতার নীচ পর্যস্ত ঠেলিয়া দিয়া বুলাইয়! আন। নীচের 
পাতার লোমগুলি বুরুশের কাজ করিবে এবং কয়েকবার এইভাবে নীচের পাত! বুলাইয়া 
আনিলে পদার্থটি বাহির হইয়। আসিতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল না হইলে 
নিয়লিখিত উপায়ে প্রতিবিধাঁনণ্কর £ 

আহত ব্যক্তিকে আলোর দিকে মুখ ফিরাইয়া৷ বসাও এবং তাহার মাথা তোম়ার 
বুকের উপর চাপিয়া ধর। এইবার এক হাতে একটি দেশলাই-এর কাঠি উপরের পাতার 
উপর এক কিনারায় চাপিয়! ধর এবং অন্য হাত দিয়া উপরের পাত! উল্টাইয়া দাও। 
তারপর রুমালের কোণ জলে ভিজাইয়া বস্তুটি বাহির করিয়া আন। 

(ঘ) অনেক সময় বিজাতীয় বস্তরটি চলিয়া গেলেও চোখের ভিতর একট! দারুণ 
অন্বস্তি হইতে থাকে । এইরূপ অস্বস্তি বোধ করিলে এবং চোখের ভিতর কোন পদার্থ না 
দেখ! গেলে চোখে পরিষার ঠাণ্ডা জলের বাপ্টা দাঁও। 

(ড) চোখে এলকাঁলি (41911 ) অথবা দাহক আযাসিভ (০0:09:5০ ৪০10 ) 
পড়িলেও চোখে ঠাণ্া জলের ঝাপ্ট। দিতে হইবে । তারপরণনরম তুলার প্যাড দিয়া চোখে 
আলগাভাবে ব্যান্ডেজ করিয়া আহত ব্যক্তিকে সত্বর চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ কর। 

কানে কিছু প্রবেশ করিলে ঃ কোন কীটপতঙ্গ প্রবেশ করিলে কানে খানিকটা 
অলিভ অয়েল, স্তালাড অয়েল অথব! সাজিকাল স্পিরিট ঢালিয়। দাও। ইহাতে পতঙ্গটি 
ভাসিয়। উঠিয়া বাহির হইয়৷ আসিবে । অন্য কোন কঠিন দ্রব্য প্রবেশ করিলে উহা! 
বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়। আহত ব্যক্তিকে সত্বর চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ কর। 

নাকের ভিতর কিছু প্রবেশ করিলে ঃ আহত ব্যক্তিকে মুখ দিয়া শ্বাসপ্রস্থাসের 
কাজ চালাইতে বলিবে এবং বাহ্‌ পদার্থ টি বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়! তাহাকে সত্তর 
চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ কর। 


প্রাথমিক প্রতিবিধান ১১১ 

পাকস্থলীর ভিতর কোন বস্ত প্রবেশ করিলে ঃ অসাবধানতাঁবশতঃ টাকা, 
পয়সা, বোতাম, আলগিন, স্চ ইত্যাদি পেটের ভিতর চলিয়! যাইতে পারে। রোগীকে, 
তখন কোন কিছু খাইতে দিবে ন! এবং চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ করিবে । মহ্ছণ কোন 
পদ্দার্থ গিলিয়। ফেলিলে আশঙ্কার কোন কারণ নাই। মলের সঙ্গে উহা! বাহির হয়! 
যাইবে। * 

গলায় মাছের কাঁট। আটকাইলে £ গলায় টার রি দারুণ 
অন্বস্তির স্থষ্ট হয়। কখনও বা বমি হইতে পারে । মাছের কীটা টানিয়! বাহির করিবার 
চেষ্টা না করিয়! চিকিৎসকের সাহাঁষ্য লইবে। 

শ্বাসনালীর ভিতর বিজাতীয় বস্ত প্রবেশ করিলে £ খাসনালীর ভিতর ফোন 
খাগ্যকণ। কিংবা অত্যন্ত “ক্ষুদ্র বস্তু আটকাইয়! যাইতে পারে। দুর্ঘটন গুরুতর 
আপতকালীন অবস্থা বলিয়া! গণ্য করিবে কারণ, বস্তটি শীঘ্র বাহির হইয়া না আসিলে 
রোগী শ্বাসরোধ হইয়। মারা যাইবে । তাই দুর্ঘটনা ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে 
হাসপাতালে প্রেরণ করিবে। আহত ব্যক্তি যদি শিশু হয়, তবে চিকিৎসকের সাহায্য 
পাইবার পূর্বে তাহার পা! ছুইখানি ধরিয়। মাথাটি নীচের দিকে রাখিয়। দেখ বস্তুটি বাহির 
হইয়! আসে কিনা । 


জন্ত-জানোর়ার ও কীট-পতঙ্গের দ্ংখন (91163 2110 9110759 ) 


কুকুর, শৃগাল, বাঘ, নেকড়ে বাঘ, ঘোড়া, বাঁদর প্রভৃতি জন্ত-জানোয়ারের দংশন 
অত্যন্ত বিপজ্জনক কেননা! এই সমস্ত পণ্ড জলাতঙ্ক নামে এক প্রকার মারাত্মক ব্যাধির ঘবারা 
আক্রান্ত হইয়। থাকে । জলাতঙ্ক রোগে আতন্রান্ত কোন পশু মানুষকে দংশন করিলে 
দংশিত ব্যক্তিও এ রোগ হইবে। উপরোক্ত সকল পশুরই জলাতঙ্ক রোগ ছড়াইবার 
ক্ষমতা আছে বটে কিন্তু মানুষ সমস্ত পশুর তুলনায় কুকুরের সংস্বেই বেশী আসিয়! 
থাকে। তাই সাধারণতঃ কুকুরের দ্বার৷ মানুষের মধ্যে জলাতঙ্ক রোগ সংক্রামিত হয়। 
্রীষ্মগ্রধান দেশে পালিত কুক্কুরের ছার! আক্রান্ত হইবার ঘটনা কদাচিৎ শুনিতে পাওয়া 
যায়, তবে শীতপ্রধান দেশে পালিত কুকুরকেও মানুষ কামড়াইতে দেখ! যায়। 
গৃহপালিত কুকুরের দংশনেও বি খাকে। সুতরাং প্রত্যেক কুকুর্-পালকেরই নিজ নিজ 
“কুকুর সম্বন্ধে সাবধান থাকা উচিত। 
কুকুরের দংশনের প্রভিবিধান ঃ 
(১) দংশিত ব্যক্তিকে অবিলম্বে চিকিৎসকের কাছে পাঠাইবে। 
(২) রক্তক্ষরণ হইতে দিবে, কেননা ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনের ফলে বিষ যু বরাবর 

কেন্দ্রীয় স্নায়বিক প্রণালীতে চলিয়। যায়। 

(৩) দংশিত স্থান নীচু করিয়৷ রাখিবে। 


১১২ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহস্ুশ্রায 


(8) পটাশ পারমাঙ্গানেট জলের সঙ্গে মিশাইয়া ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দাঁও। 

(৫) যদি শীদ্র চিকিৎসকের সাহায্য ন! পাওয়া যায় এবং ক্ষিপ্ত কুকুরে দংশন 
করিয়াছে বলিয়! সন্দেহ হয় তবে 'অবিলম্ষে ক্ষতস্থান দগ্ধ করিয়া! দিবে । তীব্র কার্বলিক 
আযাসিভ বা নাইট্রিক আযাসিডই ক্ষতস্থান দগ্ধ করিবার পক্ষে র্বাপেক্ষা কার্যকরী ওষধ। 
দেশলাই-এর কাঠি বা অন্য কোন ছু'চলো কাঠি আযাসিডে ডুবাইয়া ক্ষতস্থানের চারিপাঙ্ে 
বুলাইয়৷ দিবে। ঘটনাস্থলে আ্যাসিড ন! পাওয়! গেলে একটি তপ্ত শলাকা দিয়! দংশিত 
স্থান পোড়াইয়া৷ দিবে। তবেই ভাইরাস ধ্বংস হইয়া যাইবে । তবে দংশনের পর 
আধঘন্টা অতিবাহিত হুইয়! গেলে আর দগ্ধ করিবার সার্থকতা! নাই । - 

(৬) শুফনস্্রথণ্ড দিয়া ক্ষতস্থান ড্রেসিং করিয়া দাও । 

কুমীর, হাঙর ও সর্পের দংশনের প্রতিবিধান ঃ 

আমাদের দেশে কুমীর, হাউর কিংবা সর্পের দংশনের ঘটনা বিরল নয়। কুমীর ও 
হাউরের দংশনের ফলে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হইতে পারে, এমন কি দেহের অশ্বপ্রত্যঙ্গও 
ছিন্নভিন্ন হইয়া! যাইতে পারে । 

কুমীর ও হাউরের দংশনে : 

(১) রক্তক্ষরণ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিবে । 

(২) স্নায়বিক আঘাতের ( 91700. ) চিকিৎসা করিবে | 

(৩) ক্ষতস্থান ভাল করিয়! ড্রেস করিয়! দিবে । 

সর্প দংশন 2 পৃথিবীতে প্রায় সতের শত রকমের সাপ আছে। উহাদের মধ্যে 
৩৫০ শত রকমের সাপ আবার বিষধর সাপ বলিয়া গণ্য। বিষধর সাঁপের কামড়ে 
মানুষের মৃত্যু পর্যস্ত ঘটিতে পারে। তাই বিষধর সাঁপ সাধারণতঃ লোকালয় বন করিয়া 
চলে। যেসব সাঁপ সচরাচর আমর! দেখিতে পাই উহাদের ঘূংশন মারাত্মক হয় না। 
তবে অত্যন্ত ভয় পাইবার ফলে দংশিত ব্যক্তির দেহে অনেক সময় ম্নায়বিক আঘাতের 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

বিষাক্ত সাপ কামড়াইলে সেই বিষ যাহাতে সমগ্র শরীরে ছড়াইয়৷ পড়িতে না পারে 
সেজন্য জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন কর! দরকার । , 

(১) জাপ কামড়াইলে উহার বিষ রক্ত সঞ্চালনের মধ্য দিয়া সমগ্র দেহে ছড়াইয়া 
পড়ে। তাই প্রথমেই রক্ত চলাচল বন্ধ করিবার জন্ত বাহু কিংবা উরুতে দংশিত স্থান ও 
হৃদ্যন্ত্রের মাঝামাঝি কোন স্থান খুব শক্ত করিয়। বাধিয়া ফেলিবে। অগ্রবান্থ বা পায়ের 
উপরে কখনো! বাধিবে না । প্রায় বিশ মিনিট পর্যস্ত এই বন্ধন রাখিয়া! এক মিনিট আলগ৷ 
দিয়। পরক্ষণেই আবার টানিয়! বাঁধিয়া দিবে। চিকিৎসক না! আসা পর্যন্ত এইভাবে কাজ | 
চালাইয়া! যাও। 

(২) চাপিয়৷ বাঁধিবার পর ক্ষতস্থান পটাশ পারমাঙ্গানেটমিশ্রিত জল দিয়া ধৌত 


) 


প্রাথমিক প্রতিবিধান ১১৩ 


করিয়া দিবে । তারপর দংশিত স্থানটির কাছাকাছি কোথাও তীক্ষ ছুরি, ক্ষুর, কিংবা! ব্লেড 
দিয়। ও ইঞ্চি গভীর করিয়। চিরিয়া ফেল এবং এ স্থানে পটাশ পারমাঙ্গানেটের গু ড়া 
ঘষিয়৷ দাও। যে ছুরি অথবা ব্রেড দিয়! ক্ষতস্থান চিরিবে তাহা আগুনে পোড়াইয়া 
লইবে কিংবা কিছুক্ষণ স্পিরিটে ভিজাইয়! লইবে । 

(৩) দ্ংশিত ব্যক্তির দেহ উত্তপ্ত রাখ এবং তাহাকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম দাও । 

(৪) গরম পানীয়, যথা--কড়া চা, কফি কিংবা দুধ খাইতে দাও। এই সময় 
মাদক দ্রব্য পান করিতে নাই । 

(৫) দংশিত বাক্তির মন প্রচুল্প রাখিতে চেষ্টা করিবে । ভয় পাইলে তাহার স্বায়বিক 
আঘাতের সম্ভাবনা রঠিয়াছে। 

(৬) যদি নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়। যায় তবে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্থান আঁনিবে। 

রক্তশোষক জোক £ জলাশয় ও জঙ্গলই হইল রক্তশোষক জৌকের আস্তানা । 
রক খাইয়া! ইহারা ঝাচিয়। থাকে । সুযোগ পাইলেই ইহারা মানুষ কিংরা! ভন্থ- 
জানোয়ারের দেহ এখনভাুন কামড়াইয়া ধরে যে উহাদের ছাড়ান কঠিন হইয়। দাড়ায় । 

প্রতিবিধান : (১) দেহ হইতে জোক ছাঁড়াইবার জুষ্ট উহার শরীরে জলন্ত 
দেশলাই ব। সিগারেট চাপিয়। বর । লবণ, চুন, পেট্রোল অথব| প্যারাফিন ঢাঁলিয়া দিলেও 
জোক ছাড়িয়া যায়। 

(৩) বাই-কাঁবোনেট অব বোডা, আযমোনিয়! অথবা কোন লোশন দিয়া জ্বালা দূর 
করিতে চেষ্টা কর। 

(৪) শু ড্রেসি: প্রয়োগ কর। 

কীটপতঙ্গের হুল বিদ্ধ কর! ঃ পি পড়া, শুয়োপোকা, বিষাক্ত মাকড়সা, মৌমাছি, 
ভীমরুল, কাকড়া-বিছা' ইত্যাদি কীট মানুষের দেহে হুল বিদ্ধ করে। এইসব কীট 
যে স্থানে হুল বিদ্ধ করে পেই স্থান ফুলিয়৷ উঠে এবং তখন ম্বায়বিক আঘাতের স্বষ্ট ' 
করে। শিশুদের পক্ষে এইরূপ হুল মারাত্মক হয়। কীকড়া-বিছার কামড় অতাস্ত 
মারাত্মক । ইহাঁদেস হলে হাতে পায় খিল ধরিতে পাবে । 

গ্রতিবিধান £ 1১) যে স্থানে হুল বিদ্ধ হইয়াছে সেখানে বাই-কাবোনেট 'অব 
সোডা, তরল আ্যামোনিয়। অথব। এটি হিস্টামাইন । .1011015681010)6) লাগাও। 

(২) কাকড়।-পিহা! দংশন করিলে 9০০0:11020 210160201) ইনজেকশন দেওয়া 
হয়। তবে কেবল অভিজ্ঞ চিকিৎসকরাই ইহা দিতে পারেন। 

(৩) স্নায়বিক আঘাত প্রতিরোধের চেষ্টা কর। 

(8) আমাদের দেশে বোলতা হুল ফুটাইলে ক্ষতস্থানে তৎক্ষণাৎ মধু কিংবা গোময় 
প্রয়োগ করিবার বিধি আছে। ইহাতে ভাল ফল পাওয়া যায়। 

(৫) শুয়োপাকা কামড়াইলে আহত স্থানে চুন লাগাইয়া! কিছুক্ষণ রাখিয়া দাও। 


১১৪ গৃহ-পরিচালন। ও গৃহশ্ুশ্রষা 
তারপর একটি ছুরি দিয়া ধীরে ধীরে চাছিয়৷ ফেল। দেখিবে সমস্ত হুল উঠিয়া 


মু (7105) 


নৃছ্ণ যাইবার নানাবিধ কারণ আছে £ মুগীরোগ তাহাদের অন্যতম । মৃগীরোগ ছুই 
ধরনের সামান্য (00100 ) ও গুরুতর ( 08101) জামানত রকম মুগী রোগে চোখের 
তার! স্থির হইয়া যাঁয় এবং রোগী সাময়িকভাবে মুদছা গ্রস্ত হয়। গুকতর মৃগীরোগের “মৃছ' 
বনুক্ষণ ধরিয়া থাকে । বোগী নিজেই বুঝিতে পারে সে মুছ। যাইবে । রোগীর মাথাধরা, 
উত্তেজনা ও অবসাদ দেখ' দেয়। মৃষ্টিত অবস্থায় রোগীর চারিটি লক্ষণ পরিস্ফুট 
হন্ত্রঃ 

(১। রোগী হঠাৎ অন্রণন হইয়। পড়ে এবং মাঝে মাঝে চীৎকার করিতে থাকে। 

(২). রোগী প্রথমে কয়েক সেকেওু ধরিয়া! শক্ত হই'়! থাকে এবং তাহার মুখ রক্তবর্ণ 
পাবদ কদর । 

1৩) অতঃপব তড়কা ' ০০0৮01০07 ) শুক হয় মুখ দিয়া ফেনা নির্গত হয় 
এবং বোগী মলমৃত্রের বেগ ধারণে অক্ষম হয়। এইরূপ বোগা আপনার জিহ্বা কামড়াইতে 
পাবে 'এবং হাতের নিকট কেন নিস পাইলে তাহাব দ্বারা নিজেকে আঘাত করিয়া 
বত পারে? 

৭, কিছুক্ষণ পরে তড়ক। বন্ধ হইয়া গেলে বোগী ঠতবুদ্ধি তইয়া পড়ে এবং 
অন্ব'ভাবিকভাবে হাত-পা ছু ড়িতে থাকে । 

মুগীরোগ ব্যতীত কোন ঘ।নসিক উত্তেজনার ফলেও রোগার কাধকলাপ সাময়িকভাবে 
আয়ত্ত্তর বাহিরে চলিয়া ষ্*। সাধারণন্ডঃ ছুর্বলণি শু লোকদের এইক্প মানসিক আবেগে 
সৃচ! যাইতে দেখা যাঁয়। এই পরনের মুছাবে, বলে হিষ্টিরিয়া। হিষ্ঠিরিয়া হইলে রোগীর 
চাঁত-পা শক্ত তইয়া যায় এব* বাহ্জ্ঞান লুপু হয়। কখনও কখনও হিষ্টিরিয়ার সঙ্গে 
তড়কা অর্থাৎ খি চনিও দেখ। দেয়।। 

প্রতিবিধান : নুছ [গর্ত বোগার বস্্া্দি টিলা করিয়া দিবে এবং ঘরের দরজ! জানাল! 
সব খুলিয়! দিবে । রোগীণ হাতের কাছের সমস্ত দ্রব্য সরাইয়া ফেলিবে। স্থবিধামত 
বোগীর দাতের মধ্যে চামচেল ভাঙল প্রবেশ করাইয়া দিবে যাহাতে সে আপনার জিহ্বা! 
কামডাইয়া দিতে না পারে ঝোগার মুখের ফেনা পরিক্ষার করিয়া দাও । 

রোগীর অবস্থা পর্যবেন্গ :৭ন পৰ যদি হিষ্টিরিয়। বলিয়া বোধ হয় তবে রোগীর প্রতি 
সহানুভূতি দেখাইবে না হাহা সহিত দু়তার সঙ্গে কথ! বলিবে, তবে কোনরূপ 
শাসন করিবে না। রোগী যতক্ষণ না সুস্থ হইয়। উঠিতেছে ততক্ষণ তাহাকে 
পর্যবেক্ষণাধীন রাখ । 


অজ্ঞান অবস্থা (ঢ9100108 ) 

অন্যকে সময় অত্যধিক গরম, ক্ষুধা, ক্লান্তি বা দুর্বলতাবশতঃ মস্তিষ্কে রক্তের সরবরাহ 
কমিয়। যায়। মস্তিষ্কে যথেষ্ট পরিমাণ রক্ত সরবরাহ না হইলে কিংবা রক্তের চাপ কমিয়া 
গেলে মানুষ অজ্ঞান হইয়! পড়ে । ভয় পাইলে বা হঠাৎ দুঃসংবাদ শ্ুনিলে অথবা দেহে 
কোন ভীষণ বেদনা উপস্থিত হুইলে রক্তের চাপ কমিয়া যাইতে পারে। উত্তপ্ত বা 
বদ্ধস্থানে বহুক্ষণ দীড়াইয়। থাকিলে কিংবা! কোন কারণে অতিরিক্ত রন্তক্ষরণ হইলেও 
লোকে অজ্ঞান হইতে পারে। এতদ্যতীত মৃগী রোগে'ও অজ্ঞান অবস্থা দেখ! যায়। , 

অজ্ঞান অবস্থার লক্ষণজমুহ ঃ অজ্ঞান হইবার পূর্বে রোগীর মাথাধরা ও চলাফেরায় 
কষ্ট প্রকাশ পাইতে পারে। অজ্ঞান হইবার পূর্বে মুখমণ্ডল সাধারণতঃ রক্তশূন্য ও পাণুর 
দেখায়। দেহচর্ম ঠাণ্ডা ও বিবর্ণ হইয়। পড়ে । নাড়ি দুর্বল ও মন্থর গতিতে চলে এবং 
স্বাসক্রিয়। ধীরে ধীরে চলিতে থাকে । 

প্রতিবিধান £ কোন ব্যক্তি অজ্ঞান হইবার উপক্রম হইয়াছে দেখিলে তাহার 
মাথা দ্রুত নীচের দিকে নামাইয়! দিবে। রোগী যদি বসিয়া থাকে তবে হাটুর মধ্যে 
মাথা রাখিয়! পা পধন্ত ঝুলাইয়। দিবে । স্মেলিং সন্ট প্রয়োগ করিবে । রোগীর গলা 
বুক ও কোমরের কাপড় টিল! করিয়া দিবে এবং রোগীর মুখে কৃত্রিম দাত থাকিলে তাহাও 
খুলিয়! ফেলিবে। রোগী যাহাতে যথেষ্ট মুক্ত বায়ু পাইতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখিও। 
অত্যধিক ভিড়ের চাঁপে রোগী অজ্ঞান হইয়া থাকিলে ভিড় সরাইয়! দিবে এবং অস্বাস্থ্যকর 
পরিবেশ হইতে রোগীকে অপসারিত করিয়া যেখানে প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু পাওয়া যাইতেছে 
সেখানে নিয় আসবে । আরোগালাভের পর রোগীকে গরম পানীয় দিবে । 

রক্তক্ষরণ হেতু রোগী অজ্ঞান হইয়া থাকিলে প্রথমেই রক্তক্ষরণ বন্ধ করিবার চেষ্টা 
করিয়৷ সঙ্গে সঙ্গে রোগীর চেতন। ফিরাইয়া আনিবার প্রতিবিধান চালাইবে । 


স্ষ্ঠ অধ্যান্ত | 
দ. শিশুর বৃদ্ধি এবং শিশুর পরিচালন! 
সংক্রান্ত ঝার্ধমুচী 
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1. শিশুদের পর্যবেক্ণ করা ও তাহাদের যত্ব লওয়। ঃ 


(90ণ 2100 ০2:০0: ০0171101017) 


(৪। জারা বছর ধরিয়। স্বাস্থ্যবান এবং আকর্ষণের বস্ত হইয়। থাক! । 

মাতৃগর্ভে ভ্রণের মধোই শিশুর প্রথম আবির্ভাব ঘটে। এঁ সময় হইতে প্রত্যেক 
ভননীকে দুইটি কঠিন প্রথনের সম্মুখীন হইতে হয়। প্রথমতঃ, শিশ্তর দৈহিক প্রয়োজন কি? 
দ্বিতীয়তঃ, কিভাবে এ প্রয়োজন মিটাইয়৷ তাহাকে স্বাস্থাবান ও আকর্ষণের বস্তু করিয়া 
তোলা যায়? সংক্ষেপে বল! যায় সগ্যোজাত শিশুর প্রয়োজন পাঁচটি__খাস্ঠ, নীরবতা, 
পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতাঃ বিশুদ্ধ বায়ু ও উত্তাপ । শিশুর চৈহিক প্রয়োজনের মধ 
গ্রথমেই পস্ড় খাছ্য | 


শিশুর খান 


ক্যালোরী 2 বীচিয়৷ পাকিবার জন্য আমাদের তাপের প্রয়োজন হয়।' খাচ্ছন্রব্য 
হইতেই দেহে এই তাপ উৎপন্ন হইয়! থাকে । প্রয়োজনীয় তাপের পরিমাণ শারীরিক 
পরিশ্রম ও দেহের ওজনের উপর নিতর করে। এক বংসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের 
শারীরিক পরিশ্রম কেবলমাত্র হাতি-প নাড়ার মধোই সীমাবদ্ধ থাকে । স্থতরাং 
শারীরিক পরিশ্রম এ বয়সের শিশুদের মধো সাধারণতঃ ক্যালোরীর প্রয়োজনীয়তায় পার্থক্য 
ঘটায় না: এইজন্য উহাদের দেহের ওজনের দ্বারা সর্বদা ক্যালোরীর পরিমাণ নির্ণয়: 
করা হয়। সাধারণতঃ ভমিষ্ঠ তবার পর হইতেই প্রতি পাউও শরীরের ওর্জনের জন্য 
ক্যালোরীর প্রয়োজনীয়তা সর্বাপেক্ষা বেণ৷ থাকে এবং ধীরে ধীরে বয়স বৃদির সঙ্গে সঙ্গে 
ইহা! কমিতে থাকে । দেখ গিয়াছে যে এক বৎসর বয়স পর্যন্ত গড়পড়তা প্রতি পাউও 
শরীরের ওজনের জন্য প্রায় ৫৫ হইতে ৬০ ক্যালোরী (১২* ক্যালোরী প্রতি কিলোগ্রাম 
দেহের ওজনের জন্য। তাপের প্রয়োজন হয় । শিশুর দেহে এই তাপ কিভাবে জোগান 
দ্ওয়। যাইতে পারে? তাপ উৎপাদক খাগ্যের মধ্যে ফ্যাট বা! ম্বেহই হইতেছে প্রধান। 
কিন্ত শিশুর এই সময় ্সেহ হজম করিবার শক্তি কম থাঁকে। ফলে স্সেহপদার্থের পরিবর্তে 


কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিনই প্রধানতঃ শিশুর দেহে তাপ উৎপাদন করিয়৷ থাকে৷ 
এইজন্য এই সময় শিশুর খান্যে কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হয়। 
খাছ্ের প্রোটিন শিশুর দেহের পুষ্ট ও বৃদ্ধি ছাড়াও প্রধানত; তাপ উৎপাদনে ব্যবহৃত 
হইয়া! থাকে। 

€প্রারটিন ; প্রোটিনের প্রথম এবং প্রধান কাজ দেহের ক্ষয়পূরণ করিয়! উর বৃদ্ধি 
সাধন করা। শিশুর দেহ এই সময় ক্রুত বৃদ্ধিপায় না। সুতরাং উহার খাছ্ছে যথেষ্ট 
পরিমাণে প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন থাক। প্রয়োজন । শিশুর এক বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রতি 
পাউওড দেহের ওজনের জন্য গড়পড়তা প্রায় ১৫ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন হইয়। থকে । 
এই পরিমাণ প্রোটিন দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন করিয়াও দেহে তাঁপ উৎপাদনে 
সাহাষ্য করিতে পারে । জন্মের প্রথম কয়েক মাস শিশু এই (প্রোটিন মাতৃ-ছুগ্ধ হইতেই 
, পাইতে পারে। মাতৃ-দুগ্ধে অতি উৎককষট শ্রেণীর প্রোটিন ল্যাক্টো৷ অআ্যালবুমিন বর্তমান। 
উহা! সহজেই হজম হয়। কিন্তু বয়স বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাতৃ-দুগ্গের প্রোটিন দেহের 
সমস্ত চাহিদা পূরণ করিতে পারে না। এইজন্যই মাতৃ-হদ্ধের সঙ্গে অন্যান্য প্রোটিনজাত 
খাস শিশুকে খাওয়াইতে হয়। ৩1৪ মাস বয়স হইতে শিশুকে গরুর দুধ, ডিমের 
কুন্বম ইত্যাদি খাওয়াইলে এই প্রোটিনের অভাব পূরণ হয়। গরুর ছুধে প্রোটিনের 
পরিমাণ মাতৃচুগ্ধ অপেক্ষা বেণী। তবে এই প্রোটিন । ক্যাসিন ) মাতৃছুগ্ধের প্রোটিনের 
মত সহজপাচ্য নয়। এইজন্যই শিশুকে ধীরে ধীরে গরুর ছুধ ধরাইতে হয়। তাহা 
ন। হইলে পেটের গোলমাল দেখা দিতে পারে। ৭1৮ মাসের শিশুকে প্রোটিনের জন্ত 
মাংসের সুপ ইত্যাদি দেওয়া যাইতে পারে। উপযুক্ত পরিমাণে প্রোটিন না পাইলে 
শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হইবে । 

কার্ধোহাইড্রেট ই কার্বোহাইড্রেট তাপ উৎপাদক খাগ্ভ। শিশুর দেহে তাপ 
উৎপাদন করাই উহার প্রধান কাজ। প্রতি পাউগু দেহের জন্য শিশুর প্রতিদিন প্রায় 
৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট প্রয়োজন ভইয়! থাকে । জন্মের সময় শিশুর পরিপাক শক্তি দুর্বল 
থাকে। এইজন্য তখন সহজপাচ্য কার্বোহাইড্রেট খাইতে দেওয়৷ প্রয়োজন ৷ ল্টার্চ 
ইত্যাদি কঠিনপাচ্য কার্বোহাইড্রেট এই সময় শিশু হজম করিতে পারে না। মাতৃ- 
দ্ধের কার্বোহাইড্রেট (ল্যাক্টোজ ) সহজপাচ্য। এইজন্য প্রথম ২।৩ মাস শিশুকে অন্ত 
কোন কার্বোহাইড্রেট না দিয়া দৃগ্ধই খাইতে দেওয়া! উচিত। চিনিও একটি সহজপাচ্য 
কাবৌহাইড্রেট | তবে ধীরে ধীরে ইহা! ধরাইতে হয়। ৫1৬ মাসের শিশুকে আলু; ভাত 
ইত্যাদি স্টা্চজাতীয় কার্বোহাইড্রেটও স্থুসিদ্ধ করিয়। দেওয়া যাইতে পারে। এইভাবে 
বীর ধীরে সহজপাচ্য হইতে কঠিনপাচ্য কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাছ শিশুকে অত্যন্ত 
করাইতে হয়। উপযুক্ত পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট না পাইলে শিশু দুল হইয়া পড়িবে 
এবং উহার ওজন যথাযথ বৃদ্ধি পাইবে না। 


জে £ ম্নেহজাতীয় খান দেহে প্রধানত: তাঁপ উৎপন্ন করিয়া থাকে । জন্ম হইতে 
এক বৎসর বয়স প্যস্ত শিশুর খাছ্যে কতটুকু স্নেহপদার্থ থাকা দরকার তাহা! সঠিকভাবে 
নির্ণয় কর! হয় নাই। মাতৃছুগ্ধে স্নেহের পরিমাণও কম থাকে । তবে বয়স বুদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে খাছ্ে সহজপাচ্য স্নেহ পদার্থ দেওয়। প্রয়োজন । কারণ বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে মোট ক্যালোরীর প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া ন্েহ জাতীয় খাদ্যে 
সাধারণতঃ ভাইটামিন “এ ও “ডি, দ্রবীভূত থাঁকে। ফলে ম্েহজাতীয় গ্াছ্ে যেমন 
ক্যালোরীর চাহিদা পূরণ হয় তেমনি ভাইটামিন “এ' এবং “ভি'ও দেহে সরবরাহ করা 
হয়। জন্মের দ্বিতীয় সপ্তাহেই ২৩ ফট! কডলিভার অয়েল বা শার্কলিভার অয়েল 
দেওয়! যাইতে পারে। ৪৫ মাসে শিশুকে একট করিয়৷ মাখন ধরান যায়। তাছাড়া 
দুধের প্নেহতে! আছেই । স্নেহ পদার্থের অভাবে দেহে ভাইটামিন “এ এবং ডি'র 
অভাব দেখা দিতে পারে । ফলে শিশু পুষ্ট হইবে না এবং সহজেই সংক্রামক রোগে 
আক্রান্ত হইবে । 

ভাইটামিন £ দেহকে স্থস্থ ও রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষ। করিতেই ভাইটামিনের 
প্রয়োজন হইয়া থাকে । ভাইটামিন ঘডি' দেহের অস্থি বা হাড় গঠনে সহায়তা করে, 
এই ভাইটামিনের অভাব হইলে শিশুর হাঁড় ঠিকভাবে বাঁড়িতে পারিবে না এবং 
সে রিকেট রোগাক্রান্ত হইতে পারে। মাতৃছুগ্ধ হইতে শিশু ইহা পায় না। সুতরাং 
জন্মের দ্বিতীয় সপ্তাহ ₹ইতেই শিশুকে কড-লিভার বা শার্ক-লিভার অয়েল দিতে হইবে । 
অপর একটি ভাইটামিনও মাতৃ-হুপ্ধে তেমন পাওয়া যায় না। ইহা হইতেছে ভাইটামিন 
£সি'। এইজন্য কমলালেবুর রস, টমেটোর রস ইত্যাদি শিশুকে প্রথম হইতেই খাওয়াইয়া 
এই অভাব পূরণ করিতে হয়। “এ' এবং “বি” ভাইটামিনসমৃহ সাধারণত: শিশু প্রথম 
প্রথম মাতৃদুগ্ধ হইতেই পায়। তবে বয়স বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সকল ভাইটামিনের 
প্রয়োজনীয়তা বুগ্ধি পায়। সুতরাং ৬৭ মাসের শিশুকে সবুজ শাক-সবজির জুস খাইতে 
দিয়৷ এই অভাব পূরণ করা যাইতে পারে। ভাইটামিনের অভাব হইলে শিশু দুর্বল; 
ফ্যাকাশে ও রগ্ন হইবে। 

ধতন লবণ : দেহের বুদ্ধিতে সহায়তা করা এবং উহাকে সুস্থ রাখাই ধাতব 
লবণের কাজ। বিভিন্ন প্রকার ধাতব লবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও লৌহ 
জাতীয় ধাতব লবণই শিশুর পক্ষে অধিক খ্রর-্রপূর্ণ । ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস অস্থি ও 
হাড়ের প্রধান উপাদান। স্থতরাং শিশুর থাছে৷ এই সকল লবণের অভাব হইলে শিশুর 
হাড় পুষ্ট হইবে না এবং সে “রিকেট” রোগাক্রান্ত হইতে পারে। মাতৃ-ছুগ্ধে এবং 
গো-দুগ্ধে যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালসিয়াম ও ফ্করাস আছে। স্থতরাং এ দুগ্ধ হইতেই 
শিশু তাহার দৈননিন প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস পাইতে পারে । এক বছর 
প্যস্ত শিশুর খাদ্যে প্রতি পাউওড দেহের ওজনের প্রায় ০*৬ হইতে ০" গ্রাম ক্যালসিয়াম 


সাকা 'গ্রয়োজন। মাঁতৃ-ছু্ধে লৌহেরও যথেষ্ট অভাব লক্ষিত হয়। প্রতি পাউণ্ড 
দেহের ওজনের জন্য প্রতিদিন প্রায় ৬ মিলিগ্রাম লৌহ এক বৎসর বয়স পর্যস্ত শিশুর 
খাদ্যে থাকা প্রয়োজন, কিন্তু এই পরিমাণ লৌহ শিশ্ত দুগ্ধ হইতে পায় না। ফলে ডিমের 
কুন্থম ও শাক-সবজির জুস দিয়াই শিশুর লৌহের চাহিদা পূরণ করিতে হয়। ৪1৫ মাস 
বয়স হইতেই শিশুকে এই সকল খাগ্ দেওয়! যাইতে পারে। লোহজাতীয় খান্য দেহে 
রক্তপ্রস্ততিতে সাহায্য করে। ন্ৃতরাং লৌহঘটিত খাছ্ঠের অভাঁব হইলে শিশুর দেহে 
রক্তান্পতা দেখ! দিবে ও সে 'আযাসিডিক" রোগাক্রান্ত হইবে । 

জল: এছাড়! শিশুকে যথেষ্ট পরিমাণ 'জল খাওয়াইতে হইবে । প্রতি পাউণ্ড 
দেহের ওজনের জন্য প্রতিদিন প্রায় ১৫ হইতে ২৫ আউন্স জলের গ্রয়োজন। জল 
ফুটাইয়। ঠাণ্ডা করিয়া শিশুকে মাঝে মাঝে খাইতে দিবে । সর্বদাই ফুটান জল খাওয়ান 
উচিত কারণ জলে নানাপ্রকার রোগজীবাণু থাকিতে পারে। জলের সাহায্যে দেহের 
দূষিত পদার্থসমুহ বিভিন্ন পথে বাহির হইয়া! যার । ফলে দেহ সুস্থ থাকে। 

দেখা যাইতেছে সারা বছর ধরিয়া স্থস্থ থাকার প্রথম ও প্রধান উপকরণ 
হইল খাদ্য। 

উপযুক্ত আহার না পাইলে শিশ্তর যথাযথ বিকাশ হয় না দৈহিক বিকাশের উপর 
মানসিক বিকাঁশও বহুলাংশে নির্ভরশীল । তাই শিশুকে উপযুক্ত পরিমাণে আহার দেওয়াই 
তাহাকে সুস্থ ও সবল রাখার প্রধান উপায়। 

নীরব পরিবেশে বিআ্রামও শিশ্তুর আরেকটি দৈহিক প্রয়োজন । শিশ্তকে তাই একাকী 
বিছানায় শোঁয়াইয়! রাখিতে হয়। অতিরিক্ত ক্লান্ত বা উত্তেজিত হইয়া ঘুখাইতে না 
দিয়। প্রথম হইতেই শিশুকে নির্জন পরিবেশে ধীরে ধীরে ঘুমের মধ্যে প্রবেশ করিতে 
শিখান উচিত। কারণ এইভাবে ঘুমাইতে অভ্যস্ত হইলে পরিণত বয়সে অল্প বিআমের 
" ফল ভাল হয়। ্‌ 

পরিষার পরিচ্ছন্নতা শিশুর অন্যতম দৈহিক প্রয়োজন । অপরিচ্ছন্ততার ফলেই 
আমাদের দেশের লোকের! নান! প্রকার রোগে ভূগিয়া থাকে । শিশুর দেহ অত্যন্ত কোমল, 
তাহার রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও খুব কম। তাই বয়স্ক ব্যক্তির তুলনায় শিশুর পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্নতা ও নিয়মিত মানের প্রয়োজন আরও বেশী। 

বিশুদ্ধ বায়ু ও প্রয়োজনীয় উত্তাপও শিশুর দৈহিক প্রয়োজনের অন্তর্গত। এই 
দুইটির অভাবে শিশুর দেহ উপযুক্তভাবে বাড়িতে পারে না ' গৃহের সর্বাপেক্ষা আলো- 
বাতাসপূর্ণ কক্ষটি শিশ্তর জন্ত নির্বাচন করা উচিত। শীতকালে শিশুকে উপযুক্ত 
জামাকাপড় পরাইতে হয় এবং নিয়মিত রৌন্র-্নান দিতে হয়। তবে গ্রীম্মকালে 
অনাবস্থক জামাকাপড় দিয়া শিশুকে মুড়িবার প্রয়োজন নাই । 
উপরোক্ত বিধিগুলি পালন করিলেই সে স্বাস্থ্যে সুখে ও মনের আনন্দে দিন দিন 
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বাঁড়িতে ধাকিবে। তাহার ঘুমের, দ্বানের, আহারের, আদরের এমন কি কোলে লইবারও 
নির্দিষ্ট সময় থাকা আবশ্যক । 

(9) জন্ম, শৈশব ও প্রাপ্তবয়স্ককাল : জীবনের প্রথম দ্বাদশ বগুসর 
(8100) 2068005 807758001801077, 1006 2150 00261 52815 ) 

জন্মকাল হইতে মৃত্যু পথন্ত মাহষের এই জীবিতকালকে রূশো চারিটি সুনিদিষ্ট ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে পাঁচ বৎসর বয়স পর্যস্ত শৈশব (10905 ) পাঁচ 
হইতে বাঁর বৎসর পর্যন্ত বাল্য ( ০110000 )) বার হইতে পনেরো বৎসর পর্যস্ত 
প্রাককৈশোর ( দ:৪]]19 2.0019907০০ ) এবং পনেরে! হইতে কুড়ি বখসর পস্ত 
কৈশোরোত্তর (126 ৪00155০0006 ) কাল। ডঃ আরননেন্ট জোন্স্ও মান্থষের 
জীবনকে চারিটি স্তরে ভাগ করিয়াছেন । রুশোর মত তিনি পাচ বৎসর পযন্ত প্রথম 
স্তরকে শৈশব এবং বার বৎসর পধন্ত দ্বিতীয় স্তরকে বালা আখ্যা দরিয়াছেন। কিন্ত 
তারপর তাহার মতে অষ্টাদশ বর্ষ পর্যন্ত তৃতীয় স্তরটি কৈশোর ও শেষের স্তরটি হইল প্রান্ধ 
বয়স্বকাল। রুশ! কিংবা! ডঃ জোন্স্‌ কেহই জন্মের পূবে মাতৃগততের অবস্থাটিকে জীবন- 
কালের মধ্যে গণনা করেন নাই । কিন্তু মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে শিশুর দেহের যতখানি 
পরিবর্তন সাধিত হয় জন্মের গ্রর সারাজীবনেও ততখাঁনি পরিবর্তন ঘটে না। স্বতরাং 
মানবজীবনকে আম্‌র! নিযবরূপ পাঁচটি স্তরে ভাগ করিতে পারি : 

(১) মাতৃগর্ভে অবস্থিতি ; 

(১) জন্মের পর ৫ বৎসর শৈশবকাল; 

(৩) ৫ হইতে ১২ বৎসর বাল্যকাল? 

৪. ১২ হইতে ২০ বংসর কৈশোর--কৈশোর আবার ছুইটি উপবিভাগে বিভক্ত-- 

(ক) প্রাকৃকৈশোর, (খ) কৈশোরোন্তর । 

(৫) প্রাপ্তবয়ঞ্কাল। 

শৈশব £ শিশুর ক্রমবিকাশকে পাচটি শ্রেণীতে বিভন্ত করা যায়, যথা-_দৈহি ক, 
মানসিক, ভাষাগত, প্রাক্ষোভিক "ও সামাজিক চেতনার বিকাশ ।* 

দ্রুত দৈহিক বিকাশ শৈশবের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । জন্মের পর এক মাসেই শিশু 
মাথা তুলিতে পারে, ছুই মাসে মাথা খাড়া করিতে পাবে, পাঁচ মাষের সময় কিছুতে 
ঠেসান দিয়া বসিতে পারে, আট নয় মাসে দাঁড়াইতে পারে, নয় দশ মাসে হামাগুড়ি 
দিতে পরে ১ এক বছরের মধ্যেই হাঁটিতে শেখে, পনের মাসে সিঁড়ি বাহিয়। উঠিতে পারে 
এবং দেড় বছরে দৌড়াইতে পারে । দৈহিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চলে ম'নসিক বিকাশ 
ও ভাষ৷ শিক্ষার পালা । জনপক্রন্দনের মধ্য দিয়া তাহার ভাষা শিক্ষার প্রথম পাঠ শুরু হয়। 


ও আর ্ আক: পপ পিপিপি শত শী তিক পিসী 


* শিশুর বিকাশ সম্বন্ধে একাদশ শ্রেণীর পাঠ (ধষ্ঠ অধ্যায়) দ্রষ্টব)। 
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তারপর প্রাকৃকখন স্তর অতিক্রম করিয়া প্রায় এক বৎসূর বয়সে সে ৰথ! লি রঃ 
করে। 

ইতর প্রাণীদের মত শিশু কেবল সহজাত প্রবৃত্তির বশ। দেহের আনন্দ বেদনার 
অন্ুভূতিটাই তাহার প্রবল থাকে । শুধু ভাললাগ! মন্দলাগার মাপকাঠি দিয়! সে তাহার 
অচেন জগৎকে বিচার করে । তবে ইতর প্রাণী যেমন এই স্তরেই থাকিয়া যায়, মানব- 
টাকা রা সারা বারের রিডার 
পরিবতিত হয়। 

তিন চারি বৎসর বয়স হইতে শিশুর মনে আত্মপর বোধ জাগিয়া ওঠে এবং সে 
অতিমাত্রায় আত্মকেন্তরিক হইয়া পড়ে । জগতের সব কিছু যেন তাহাঁকে কেন্ত্র করিয়া 
ঘটিতেছে, সে চায় সবাই কেবল তাঁহারই দিকে নজর দিক, সকলেই তাহার হুকুম পালন 
করুক। কোন রকমের ভাগীদার সে সহা করিতে পারে ন৷। বাবা-মায়ের ভালবাসার 
উপর সে একাধিপত্য চায়, তাই ০'ইবোন, বিশেষতঃ ছোট ভাইবোনদের উপর তাহার 
চিংসা আসে। | 

এই আত্মকেন্দরিকতার চরম পরিণতি আত্মপ্রেম। শিশু আপনার প্রেমে আপনি 
মুগ্ধ হইয়া পড়ে। এই প্রবৃত্তিটির নাম দেওয়! হইয়াছে কাশিসিজম ( 135:51551907 )। 
গ্রীক গাথার এক আত্মপ্রেমমুগ্ধ নায়ক নাশিসাসের কাহিনী হইতেই এই আত্মপ্রেমজনিত 
প্রবৃ্ভিটির উক্ত নামকরণ হইয়াছে । 

শিশু এই বয়সে সম্পূর্ণ অন্তমুখী থাকে। সে তখন বাইরের লোকের জঙ্গে 
মেলামেশা করিতে চায় না। শিশুর মনে আত্মপ্রসারেচ্ছ! খুব প্রবল থাকে কিন্ত বাহিরের 
রবাস্তবের নিকটে গিয়া সে এক প্রবল বাধা পাইতে থাকে । ফলে শিশু বাহিরের 
ডগ হইতে নিজে.ক গুটাইয়া ফেলে এবং সে গিয়৷ কল্পনার জগতে ঠাই লয়। এই 
কগ্পনারাঁজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট স্বয়ং শিশু। ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করিয়৷ সে 
মাকে বিপদের মুখ হইতে উদ্ধার করে) কখনে! বা রামের মত বনবাসে যায়, কখন 
হয় বিড়াল ছানার কানাই মাষ্টার, কখনে। বা গলির মুখের ফেরিওয়াল! ৷ শিশুর এই 
জাতীয় খেলার নাঁম দেওয়া হইয়াছে কল্পনাবিলাসের খেলা (14156 ০1195 
ট]8% )। 

বছর তিনেক বয়সের শিশুর আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল পুনরাবৃত্তি বা জান৷ পথে 
চলিবার প্রবৃত্তি। এই সময়ে শিশুরা একই ধরনের খেল! খেপিতে, একই স্থরের পুরান 
ছড়া বারবার আবৃত্তি করিতে ভালবাসে । বস্ততঃ নতুন পরিবেশ, নতুন অবস্থার সঙ্গে 
খাপ খাওয়াইবার জন্য শিশুমন তখনও প্রস্তুত হয় নাই। তাই তাহার সব কিছুতেই 
পুনরাবৃত্তি দেখ! যায়। 

তিন বছর পর্যন্ত অনুকরণ প্রবৃত্তিও খুব প্রবল থাকে। এ বরণ এজি 


১২২ - গৃহ-পরিচালনা ও গৃহশুশষা | 
ফলেই শিশু ভাষা শিক্ষণ করে। খেলাধুলা, কাজকর্ম সব কিছুর মধ্যে বড়দের অন্থুকরণ 
করিয়া সে ধীরে ধীরে সমাজায়িত হইয়। ওঠে । 

মানসিক- বিকাশের দিক দিয়া শিশ্তর সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য হইল কৌতৃহল। 
সাধারণতঃ চার বৎসর বয়সের সময় তাহার এই কৌতৃহল বেশী দেখা যায় । শিশুরা 
এই সময় খেলনা পাইলে ভাঙিয়া চুরিয়! দেখে উহা! কিভাবে তৈরী। এই কৌতুহল 
নিবৃত্ত করিতে গিয়া! সে নব নব অভিজ্ঞতা! সঞ্চয় করে। তাহার কৌতুহল হইতেই 
জ্ঞান পিপাসার গভীরতা, শিশুর মানসিক বিকাশের গতি আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারি। 

শিশুর যৌন চেতন: ফয়েড প্রভৃতি মনোবিজ্ঞাণীরা মনে করেন বড়দের 
মতই শিশুরও যৌনচেতনা রহিয়াছে । তবে শিশুর এই যৌনচেতমা প্রজননমূলক নয়। 
আপনার দেহের যে কোন স্থান ব! প্রক্রিয়া হইতে যৌন আনন্দ পাওয়া যায় শিশু 
তাহাতেই নিযুক্ত হয়। শিশুর রতির আকাজ্জা! আপন দেহে আবদ্ধ বলিয়া মনোবিজ্ঞানী! 
শিশ্তর যৌন চেতনার নাম দিরাছেন স্বরতিনূলক ( 2৩৮০-০:০০1০ ) যৌনচেতনা। একটু 
বড় হইলে ছেলে-শিশুদের আসক্তির পাত্রী হন মা এবং মেয়ে-শিশুদের ক্ষেত্রে বাব! । 
ফ্রয়েডের মতে এই আসক্তি মূলতঃ যৌন এবং ফ্রয়েড ইভার নাম দিয়াছেন ইডিপাস* 
কমপ্লেক্স (095011)815 0019016ত )। 

মনোবিজ্ঞানীদের মতে শৈশবই মানুষের শিক্ষার দিক হইতে অর্বাপেক্ষা৷ মূল্যবান 
সময়। এই সময় দেহের ও মনের শক্তিগুলি নমনীয় ও পরিবর্তনশীল থাকে, সহজাত 
প্রবৃত্তিগুলিকে ইচ্ছামত পরিচালন! করিয়৷ উহাদের ফিরানি যায় । শৈশবই তাই শিশুর 
সর্বাল্গীণ গঠনের উপযুক্ত সময় । 

বাল্য ;ঃ শৈশবের সঙ্গে বাল্যের একটা বিম্ময়কর পার্থক্য পক্ষণীয়। শৈশবে সব 
কিছুই থাকে একটা অসংযত ও অসংহত অবস্থায় । কি দৈহিক কি মানসিক জীবনের 
সমস্ত ক্ষেত্রেই শিশুর একটা এলোমেলো! বিপর্যস্ত ভাব দেখা যায়। কিন্ত বাল্যে উহার 
পরিবর্তে একটা অদ্ভুত শৃঙ্খল। ও স্থায়িত্ব আত্মপ্রকাশ করে। একজন পূর্ণবয়গ্ক মান্নুষের 
মতই তাহার আচরণ ধাঁর, স্থসংহত। এইজন্য আনেন্ট জোন্স্‌ বয়ঃপ্রাপ্থিকে বালোর 
পুনরাবৃত্তি বলিয়াছেন । 

বাল্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যুথনদ্ধতা । আত্মকেন্দ্রিক শিশুর মধ্যে সংঘচেতন। 
্গাগিয়া ওঠে এবং সে দল গঠন করে। অন্তূমুধী শিশু ধীরে ধীরে বহিমুখী বালকে 


৪ খা 


* গ্রীসের অন্তর্গ£ থীবসের রাজপুত্র। শৈশবে দে এক পাহাড়ে পরিত্যক্ত হয় এব, রাখালের গৃহে 
পালিত হয়। বড় হইয়া সে নিজের দেশে আ!নয়! পিতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন দখল করে এবং স্বীয় 
জননীকে বিবাহ করে। এই কাহিনী হইতেই মায়ের প্রতি যৌন আনকির নামকরণ হইয়াছে ইডিপাস 
কমদেক। 


শিশুর, বৃদ্ধি এবং শিশুর পরিচালন! সংক্রান্ত কার্যস্থচী ১২৩ 


পরিণত হয়। পিতামাতা! ও অন্যান্য বাঁলকদের চেয়ে তাহার উপর দলের প্রভাব তখন 
বেণী। দলের নিন্দা, স্তি তাহার জীবনের মূল্য-বিচারের মাপকাঠি হইয়া দীড়ায়।, 
বাল্যে আত্ম-গ্রচারের স্পহ! বড় হইয়া ওঠে । আত্মগ্রচার ত একা একা সম্ভব হয় না, 
তাই অনুরাগী দল চাই । 

সংঘপ্রিয়ত৷ হইতে বালকের মনে গণমানসের অভ্যুদয় ঘটে । বালক গৃহে বাবামায়ের 
কর্তৃত্বাধীনে যে কাজ এক! এক সমাঁধ। করিতে পারে না, দলের সঙ্গে পড়িয়া উহাই সে 
অনায়াসে সম্পাদন করে। “মিলেমিশে করি কাঁজ, হাঁরি জিতি নাহি লাজ”__এই 
তাবটি তখন প্রবল হইয়া ওঠে । এই প্রবৃত্তিটিকে তাই সৎপথে পরিচালনা করিতে 
পারিলে বালক ধীরে ধীরে একটি সুস্থ সুন্দর নাগরিকে পরিণত হইতে পারে। 

শৈশবের সহজাত প্রবৃত্তিগুলিও ধীরে ধীরে বালকের আয়ত্ত হয়। ঈর্ষা, দেষ ইত্যাদি 
ভাবাবেগগুলি আর পুর মত নগ্রূপে আত্মপ্রকাশ করে না, ক্রমশঃ সেগুলির গতি 
উধ্বগুখী হয়। পারিপাশ্থিকের সঙ্গে বালক ক্রমশঃ খাপ খাইতে শেখে । 

(9) যৌবনোদগম ও বৃদ্ধি (60010 & €০0 ) 2 

১২ হইতে ২০ বৎসর পর্যন্ত সময়কে কৈশোর কাল আখ্যা দেওয়া হয়। কৈশোর 
আবার দুইটি উপবিভাগে বিভক্ত-_প্রাকৃকৈশোর ও কৈশোরোত্তর। প্রাকৃকৈশোরেই 
মানুষের প্রথম যৌবনোদথম হয়। 

মানুষের জীবনের সব কয়টি বিভাগের মধ্যে যৌবনোদ্গমের সময়টি হইল সবচেয়ে 
জটিল ও সমন্তামূলক। ন্টানলে হল কৈশোরের উত্তেজনা ও দ্বন্দ লক্ষ্য করিয়! উহার 
নাম দিয়াছেন “ঝঞ্ধাবিক্ষুক কাল । বালক এতকাল যে পথ ধরিয়! চলিতেছিল অকম্মাৎ 
তাহার মোড় ফেরে "ধ্ণবয়ঞ্ধ মানুষের দিকে এবং সঙ্গে অঙ্গে তাহার চিন্তাভাবনা যেন এক 
ঝড়ের ঝাপটায় ওলটপালট হইয়া যায়। অপরিণত বালকজীবন এবং পূর্ণ যুবকজীবন__ 
এই দুয়ের সপ্ষিকাল এই কৈশোরকাল। এই সময়ের মনস্তত্ব অতি জটিল, দেহ ও মনের 
পরিবর্তন মস্তামূলক এবং চিন্তাভাবনা খাপছাড়া। এই বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক ও 
মানসিক পরিবর্তন এত দ্রুত সংগঠিত হয় যে বালক অনেক.সময় সেই পরিবর্তনের সঙ্গে 
তাল মিলাইয়৷ চলিতে পারে না । ফলে বড়দের চোখে তাহাদের আচরণ ও কথাবার্তায় 
অনেক অসঙ্গতি, অশেষ ক্রটি ধরা পড়ে 

যৌবনোদগমে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়া 
থাকে। | 

দৈহিক পরিবর্তন £ প্রথম খতুর আগমন মেয়েদের দেহে যৌবন হৃচন| করে। 
সাধারণতঃ বার হইতে ষোল বৎসরের মধ্যে মেয়েদের প্রথম খতু হইয়! থাকে। তাই 
এই বয়সেই মেয়েদের প্রথম যৌবন আরম্ভ হয়। মেয়েদের বেল! যেমন যৌবন সমাথমের 
একটি নির্দিষ্ট লক্ষণ দেখা যায় ছেলেদের বেলা কিন্তু সেইরূপ “কোন নির্দিষ্ট লক্ষণ থীঁবে 


১২৪ গৃহ-পরিচাঁপন! ও গৃহশুজয। 


না। কতকগুলি বাহিক পরিবর্তন হইতেই ছেলেদের যৌবন আগমন বোঝ! যাঁয় 
ফৌবন সমাগমে নারী ও পুরুষ উভয়েরই দেহে কতগুলি বাহ এবং অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন 
হ্বটিয়া থাকে । অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনগ্ুলিই বাহ পরিবর্তনের কারণ। 

বাহা পরিবর্তনের মধ্যে ছেলেদের এই সম্যূ দাড়ি-গৌফ দেখা যায়। বস্তি ও 
অন্যান্য গরদেশে কেশেদিগম হয়। গলার স্বর ভারি হয়, সম্ত দেহে একটি হনদর নু 
ভাব দেখা দেয় ও দেহ সৌন্ধে তর ভরিয়া ওঠে। মেয়েদের _দেহেও এই সকল লক্ষণ 
প্রকাশ পায়। এই সময় তাহাদের স্তনযুগল, বধিত হয় এবং বস্তি ও ভান গ্রদেশে | 
কেশোদগম, হইতে, শুরু করে। তাহাদেরও গলার স্বর ভারি হয় এবং দেহ লাবণ্য ও প্রীত 
তরিয় ওঠে । ছেলে এবং মেয়ে উভয়েরই এই সময় জননেক্জিয় বধিত, ও গৃষ্ট হইতে | 
থাকে। 7 
*_- প্রধানতঃ যৌন গ্রন্থিতেই অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন বেশী হইয়া থাকে । মেয়েদের প্রধান 
যৌনগ্রন্থি ডিম্বাবারে । 052: ) এই সময় ডিম্ব ( 0৪. | স্থষ্ট্র হইতে আরম্ভ করে। 
ইহাদের মধ্যে একটি হরমোন এন্ট্রোজেন। 80:০০) মেয়েদের দেহে যৌবনের বাহক 
লক্ষণগুলি প্রস্ফুটিত করিয়া থাকে । ইহারই প্রভাবে মেয়েদের স্তনযুগল বার্ধিত ও 
পরিপুষ্ট হয় 'এনুং দেহের বিভিন্ন অংশে কেশোদগম_ভইতে থাকে। এই হরমোনের 
প্রভাঁবেই জরায়ু [06189 | ও জননেন্দিয়ের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি হয় এবং ধতৃর আবিভাব 
ঘটে। ডিছ্গাধার হইতে নিঃল্তত অপর হরমোনটি হইতেছে প্রজেস্টেরন 
( 61955521920 )1। এই হরমোনের প্রভীবে গর্ভকালে নারীর খতুমাব বন্ধ গাঁকে 
এবং স্তনযুগলের আনুষঙ্গিক পরিবর্তন সাধিত হয়। 

পুরুষের প্রধান যৌনগ্রন্থি অগুকোষ । [5565 )। যৌবন সমাগমে এই অগ্তকোবে 
শুক্রের বা শুঞ্র-কীটের জন্ম হইতে থাকে এবং তাহাদের 'প্রজনন শক্তি জন্মায় । মেয়েদের 
স্তায় ছেলেদের অগুকোষেও হরমোন উৎপন্ন হয়! এইরূপ একটি হরমোন টেস্টোস্টেরন 
(76556050615 ) অগুকোষে শুক্রোষ্পাদনে সহাগ়তা করে। অপর একটি হরমোন 
এতে ন্ট্রনের । | 27010566101) ) গ্রভাবে, জুন্নেন্তিয়ের বৃদ্ধি ও দেহের বিভিন্ন অংশে 
কেশোদগম হইয়া থাকে। _ এই দ্বিতীয় হরমৌনটির গ্রভাঁবেই যৌবনের বাহ লক্ষণসমূহ 
প্রকাশিত হইয়া থাকে। এখানে একটি কথা মনে রাখ! উচিত যে যৌনগ্রস্থ নিঃক্ত এই 
সকল হরমোনের স্ষ্টি ও ক্রিয়া! পিটুইটারি-গ্রস্থিনিঃস্থত অপর এক প্রকার হরমোনের 
উপর অনেকাংশে শির করে। স্থতরাং পিট্রইটারি-গ্ন্থি-নিঃস্থত এই হরমোনও পরোক্ষ 
ভাবে মানুষের যৌবনবিকাশে সাহায্য করে। 

মানসিক পরিবর্তন £ কিশোর-কিশোরীদের , দেহে বিপুল পরিবর্তন আসে বটে 
" কিন্তু মনের পরিবর্তনের তুলনায় দেহের এই পরিবর্তন প্রায় নগণ্য বলিলেই চলে। এই 
সময় ছেলে মেয়েদের মনে' ফৌনচেতনার উন্মেষ হয় এবৎ ছেলে মেয়ের! পরম্পরের প্রতি 





শিশুর বৃদ্ধি এবং শিশুর পরিচালন! সংক্রান্ত কার্যহুচী ১২৫ 


এক বিরাট আকর্ষণ অনুভব করিতে থাকে । হ্যাণ্ডে৷ কমিটির রিপোর্টে বল! হইয়াছে 
যে বার তের বছর বয়স হইতেই ছেলে মেয়েদের শিরায় শিরায় যৌবন-জলতরঙ্গ উদ্বেল 
হইয়া ওঠে । ইহাঁরই নাম কিশোরকাল। এই সময় জোয়ারের স্রোতের অনুকূলে 
ঘি নবজীবনের যাত্রা! শুরু কর! যায় তবে জীবনতরী সৌভাগ্যের কুলে গিয়া ভিড়িতে 
পারিবে; তা নইলে নয়। বস্তুতঃ এই সময় কিশোর-কিশোরীদের প্রতি অভিভাবকদের 
সতর্ক এবং সহান্গভৃতিশীল, দৃষ্টি থাক! দরকার। নতুবা কুসঙ্গে পড়িয়! ছেলেরা.সহজেই 
বিপথগামী হইতে পারে । 

কিশোর-কিশোরীরা এই সময় আবার শিশুদের মত অন্তমুখী হইয়া পড়ে। বালক 
বয়সের সংঘগ্রীতি আবার কমিয়া আসে এবং সে আবার গৃহকোণাশ্রয়ী কল্পনাবিলাসী 
ভাবুক হইয়া পড়ে। এই বয়সের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল দিবান্প্ন । 
দৈহিক ও মানসিক পরিণতির ফলে তাহার মধ্যে যে চাহিদার স্ষ্টি হয় সেগুলি বাস্তবে 
তৃপ্ত হওয়া সম্ভব শয়। কলে কিশোর সেগুলি তৃপ্ত করিতে দিবান্বপ্রের সাহায্য নেয় । 
তাহাদের দিবাপ্বপ্ন বিশ্লেষণ করিলে ছুই শ্রেণীর স্বপ্ন পাওয়া যায়-_-আত্ম-প্রতিষ্টাঘটিত এবং 
প্রণয়মূলক। কিশোর ্বপ্র দেখে সে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পড়াশ্তনা, খেলাধুলায় সর্বত্রই 
শ্রেষ্ট স্থান অধিকার করিতেছে । আর স্বপ্ন দেখে যে তাহার আকাজ্কিত প্রণয়ী কিংবা 
প্রণয়িণীকে লাভ করিতেছে । অধিকাংশ দিবাশ্বপ্রই প্রক্ষোভে সিঞ্চিত থাকে এবং 
সাময়িকভাবে কিশোর-কিশোরীদের তৃপ্তি দেয়। “দিবান্বপ্ন” ছেলেমেয়েদের মানসিক 
স্বাস্থ্য অক্ষুপ্ন রাখিতে অনেকখানি সাহ'ঘ্য করে তবে অতিরিক্ত কল্পনাবিলাস সুষ্ঠ ব্যক্তিত্ব 
বিকাশের পরিপন্থী । 

কৈশোরে ছেলেমেয়েদের বেশী অলসভাবে রা করিতে দিলে তাহার্দের মলে 
নানারকম যৌনবিকার দেখা দিতে পারে । তাই মনোবিজ্ঞানীরা কিশোর-কিশোরীদের 
অবসর মুহূর্তগুলি নানারূপ নির্দোষ খেলাধুলা, গানবাজনা করা, ছবি আকা! ইত্যাি 
আনন্দবর্ধক কাজের মধ্যে নিয়োগ করিতে পরামর্শ দেন। কিশোরকালই হইল দেহ 
গঠনের উপযুক্ত কাল। এইজন্যই এই বয়সে দেহকে শক্ত সমর্থ করিয়! গড়িয়! তুলিবার 
জন্ত কুচ্ভত৷ সাধন দরকার ৷ পান, ভোজন, শয়ন, ভ্রমণ, পোশাঁক-পরিচ্ছদ কোন দিকেই 
কিশোর-কিশোরীদের যেন বেশী আরামপ্রিয় করিয়া তোল! না হয়। কিশোর বয়স 
চরিত্র গঠনের সময় জানিয়াই প্রাচীন ভারতে এই সময়টি গুরুগৃহে কৃচ্ছুসাধন করিয়া 
কাটাইবার রীতি ছিল। পাশ্চাত্য দার্শনিকরাও অনেকেই কিশোরদের কৃঙ্ছুাধন 
সমর্থন করেন। 

কৈশোরের আর একটি ধর্ম হইল বীরপূজা। এই বয়সে কিশোর-কিশোরীরা মনে 
মনে তাহাদের রুচি অনুযায়ী কোন আদর্শ বাছিয়৷ নেয় এবং সেই আদর্শ অন্থ্যায়ী 
নিজের জীবন গঠন করিতে চায়। কাহারো এই আদর্শ হয়ত দেশনেতা, ধর্মনেতা, 


১২৬ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহশুশষ! 


কাহারো বা প্রিয় খেলোয়াড় কিংবা! চলচ্চিত্রাভিনেতা৷ বা! অভিনেত্রী। এই আদর্শ 
অনুসরণ করিতে গিয়া! কেহ দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করে, কেহ ধর্ম জীবনযাপনের 
সঙ্ল্ গ্রহণ করে। কেহ বা আদর্শ অভিনেতা! অভিনেত্রীর পোশাক-পরিচ্ছ, হাবভাব 
অনুকরণ করিতে চায়। এই বয়সে যাহাদের আদর্শ যত বড় পরবর্তাকালে তাহাদের 
জীবন ততই হুন্দর ও শ্রীমণ্ডিত হইয়। ওঠে । প্রবল নীতিবোধ ও পরার্থে আত্মবিসর্জন 
করার আকাঙ্ষাও এই বয়সেই প্রবল থাকে । ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিহত অনেক 
বীরই ছিলেন কিশোর। মোটের উপর আত্মরতি ও পরোপচিকীর্য৷ এই ছুই বিপরীতমুখী 
আবেগই কিশোর বয়সে প্রবল থাকে এবং উপযুক্ত ব্যক্তির তত্বাবধানে কিশোরকাল 
অতিবাহিত ন| হইলে যে কোন একট৷ দিকে জীবনের মানদণ্ড ঝুঁকিয়া ভারসাম্য নষ্ট 
করিয়া দিতে পারে, তাই সহান্ৃভৃতি ও দরদ সহকারে উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া 
অস্ফুট কলিকাগুলি যাহাতে যৌবনে মুকুলিত হইয়া! ওঠে সেই দিকে দুষ্ট রাখা প্রত্যেক 
অভিভাবকেরই কর্তব্য । 


(0) কিশোর ও অপরাধ্প্রবণদের সমস্য! 


(1100151050৫ 20012906105 2150. 06117)01801)69 ) 


কৈশোরের সমস্যা; কিশোর বয়সে মনের যে বিপুল পরিবর্তন ঘটে তাহার 
ফলে ন্যক্তির জীবনে কতকগুলি নৃতন নৃতন সমন্তার স্থষ্ট হয়। ইৈশোরের এই জমস্তা- 
গুলির কথা যদি জান! থাকে তবে অপিকাংশ ক্ষেত্রে বড়দের সঙ্গে যে একটা মংঘাতি 
অনিবার্য হইয়া ওঠে তাহা রোধ করা যায়। কৈশোরের সমস্তা গু'ল নিম্নরূপ £ 

(১) স্বাধীনতার অমন্যা £ যৌননোদগমের সঙ্গে সঙ্গে কিশোর-কিশোরীদের মনে 
একটা স্বাধীনতা! লাভের আকাক্স। প্রবল হইয়া ওঠে । তাহার এতকালের পরনিভরতা 
কাটাইয়। উঠিতে চায় এবং নিজেকে সমাজের একজন বলির়। ভাবি:ত শ্ররু করে। ফলে 
অভিভাবকদের সঙ্গে সত্ঘাত দেখ! দেয়। অভিভাবকদের উচিত এই সময় উপহাস 
না কবিয়া। তাহাদের বক্তব্য এব* মহামত আদ! সহকারে শেনি। এবং কোনে কাজের 
দায়িত্ব তুলিয়া দেওয়া! এইরূপ কাজের ভার পাইলে কিশোরদের মনে দায়িত্ব বোধের 
সঞ্চার হয় এবং স্বাধীনতার চাঠিদ। তৃপ্ত হয় । 

(২) যৌন জমস্তা।: এই সমর যৌন আকাজ্জার বিকাশ ঘটে বলিয়া ছেলেদের 
মেয়েদের প্রতি এবং মেয়েদের ছেলেদের প্রতি একটা আসক্তি জন্মে এবং অনেকেই 
প্রণয় ব্যাপারে জড়িত হইয়া পড়ে । ছেলেমেয়েদের তখন নানা যৌন সমস্ত! দেখ দেয়, 
অনেকের আবার যৌনবিক্কৃতি ঘটে । এই বয়ে উপযুক্ত যৌন শিক্ষার ব্যবস্থা বরা 
উচিত এবং নির্দোষ খেলাধুল।, আমোদ-প্রমোদ, অভিনয়, সাংস্কতিক সম্মেলন এবং 
সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে কিশোর-কিশোরীদের ব্রতী কর! উচিত । 


শিশুর বৃত্তি এবং শিশ্তর পরিচালন! সংক্রান্ত কার্যস্থচী: ১২৭ 


(৩) বৃত্তিনির্বাচন সংক্রান্ত সমস্যা : এই বয়সে কিশোর-কিশোরীরা আপন 
আপন পছন্দ অনুযায়ী বৃত্তি *বাছিয়া' লইয়৷ স্বনির্ভর হইবার নানারূপ পরিকল্পন! করে। 
অভিভাবকরা সাধারণতঃ নিজেদের ইচ্ছাট! ছেলেমেয়েদের উপর চাপাইয়৷ দিতে চেষ্টা 
করেন। কলে শিক্ষা এবং বৃত্তি নির্বাচনের ব্যাপারে একটা জবরদস্তি চলে এবং কিশোর- 
কিশোরীর একট! সমন্তার সম্মুথীন হয়। কৈশোরের এই সমস্তাটির যাহাতে সুষ্ঠ সমাধান 
হয় তাহার জন্য প্রত্যেক কিশোর কিশোরীর উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি স্মরণ রাখিয়া প্রত্যেকের, প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষা 
দিতে পারিলে একদিকে যেমন মানসিক তৃপ্তি হইবে অন্যদিকে তেমনি তাহাদের 
আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হইবে এবং জীবনে তাহারা সহজেই স্থপ্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ 
হইবে। 

(৪) জীবনদর্শন সংক্রান্ত সমণ্া। : জীবনের অর্থ কি? ইহার সার্থকতাই বা 
কিসে? জীবন-সন্বন্ধে এইরূপ কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন সকল কিশোর-কিশোরীদের 
মনেই জাগে । এই সময় একটি উচ্চ জীবন-দর্শন তাহার্দের সম্মুখে উপস্থিত করিতে না 
পারিলে কিশোরের প্রাণচাঞ্চব্য অলস দিবা-স্বপ্রে অতিবাহিত ছুইতে পারে, এমন কি 
তাহারা অপরাধপ্রবণও হইয়া পড়ে। এইজন্য প্রত্যেক অভিভাবকেরই উচিত 
কিশোরদের সম্মুখে একটি উচ্চভাবের আদর্শ স্থাপন করা যাহ! তাহার সমস্ত জীবনকে 
অর্থময় করিয়া তুলিতে পারে | 

কৈশোরের সমস্যাগুলির সমাধান না হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে তাহার 
মনের ছন্দ সামলাইয়া উঠিতে পারে না, শৈশবের মানসিক কাঠামোতে ফিরিয়! যায়, 
শৈশবের মাপকাঠি তাহার জীবনের মাপকাঠি হইয়া দাঁড়ায়, সে অবুঝের মত আচরণ 
করে। সেই সময়কার দমিত যৌন-প্রবৃত্তি, আত্মবিস্তার প্রবৃত্তি সমাজবিরোধী আচরণের 
মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে'। অচেতন মনের ছন্দ হইতে অপরাধ জন্ম নেয়। সে জানিতে 
পারে না যে অন্তায় কাজ করিতেছে । স্বাধীনতা এবং আত্মনির্রতার আকাঙ্ষা ব্যাহত 
হইলে অভিভাবকদের প্রতি একট! বিদ্রোহের ভাব জাগে এবং উহা হইতে আসে চুরি 
ও গুপ্ামী ইত্যাদি। অনেকেই আবার বাস্তবের রাজ্য হইতে নিজেকে গুটাইয়া নিয়া 
দিবা-স্বপ্রের আশ্রয় নেয়। এইভাবে তাহার চরিত্রের সুষ্ঠ বিকাঁশ স্বভাবতঃই ব্যাহত 
হয়। র 

অপরাধ প্রবণত! কৈশোরের ধর্ম নয়। অভিভাবকদের কিশোর যনস্তবকে ভুল. 
বুঝিবার ফলে এবং তাহার সমস্তাগুপির উপযুক্ত সমাধান খুঁজিয়৷ না পাইবার ফলেই 
কৈশোরে অপরাধগ্রবণতা। দেখা দেয়। শান্তি দিয়! কৈশোরের এই সকল অপরাধ, 
বদখেয়াল কিংবা! বেয়াড়াপনার চিকিৎস! সম্ভব নয়। ইহার জন্ত চাই সুস্থ পরিবেশ, 
দর? এবং প্রবৃত্তির উৎকর্ষণ। শিক্ষক এবং অভিভাবকদের কাজ হইবে কৌতুহল, 
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িথি্ + : গুহ-পরিচালন। ও পৃহততীধা 
আঁপ্রতিচীর -টাহি এব স্বাধীন ভাবে কাঁজি রিবা পরবৃ্ি ইত্যাদি জীবন-এযাসী 
শভিষ্লিকে: আবিষ্কার কর! এবং আত্মবিস্তারের প্রকট গন্থায় উহাদের কাজে লাগাইয়! 
জীবনকে তৃগ্ত বরা। 

অর্পরাধশ্রীবণতী।; কিশোরদের মধ্যে আমর! অনেক সময় অবাঞ্ছিত আচরণ 
দেখিয়া! থাকি। এইসব অবাঞ্ছিত আচরণ যখন সমাঁজবিরোধী কাজের রূপ নেয় তখন 
তাহাকে অপরাধপ্রবণতা৷ আখ্যা দেওয়! হইয়া থাকে । কৈশোর অপরাধের মধ্যে পড়ে 
অবাধ্যতা, স্বেচ্ছাচারিতা, একগুয়েমি, অসৌজন্ত, উচ্চৃ্খলতা, ধ্বংসাত্মক কাধকলাপ, 
অনিয়মানুবতিতা, জুয়াখেলা, মাদকদ্রব্য সেবন, যৌন ব্যভিচার ও আত্মহত্যা | 

কৈশোরের অপরাধপ্রবণতা অভিভাবক ও মনস্তাত্বিকদের সামনে একটি গুরুতর 
জমস্তাবিশেষ। বংশধারাবাদীরা৷ এতকাল মনে করিতেন বংশগতিই অপরাধের মূল কারণ 
এবং 'অপরাধগ্রবণ হইয়াই মানুষ জন্মগ্রহণ করে। পরন্ত পরিবেশবাদীদের যুক্তি ছিল 
পরিবেশই মানুষকে অপরাধী তৈরী করে। একান্ত একপেশে বলিয়া এই দুইটি মতবাদ 
আজ পরিত্যক্ত। সকলেই আঞ্জ একমত বংশগতি এবং পরিবেশের সংমিশ্রণে অপরাধী 
হৃষ্ট হয়। এধন এই দুইটি উপাদানের কাহার কতটা! প্রভাব আলোচনা বর! 
যাইতেছে। 

বংশগতির প্র্ভাব : অপরাধপ্রবণ পিতামাতার সস্তানদের মধ্যে সচরাচর একটা 
অপরাধপ্রবণতা! দেখ! যায়। জাধারণতঃ চোঁর, জুয়াচোর. পকেটমার, বারবনিতা ইত্যাদি-* 
ব্যক্তিদের সম্তানর! বাপমায়ের অপরাধকর্ম প্রত্যক্ষ করে এবং এদিকে আক্কষ্ট হয়। 
অনেক সময় বাপ মা! সন্তানদের নিজ নিজ বৃত্তিতে দীক্ষা দেয়। ফলে তাহারা অপরাধা 
ছাড়! আর কি হইতে পারে ? মনস্তাত্বিকর! কিন্ত বংশগুতির চেয়ে পরিবেশেরই বেশী গুরুত্ব 
দিয়াছেন, তাহাদের মতে অপরাধপ্রবণত| ঠিক উত্তরাধিকার সাত্রে পাওয়া নয় তবে অপরাধ 
সম্পাদনের একট 'প্রবণতা শিশু উত্তরাধিকারস্থত্রে পাইতে পারে । অতি শৈশবে গৃহের 
দুষিত আবহাওয়া হইতে যেসব শিশুদের সরাইয়৷ লওয়া হইয়াছিল পরবর্তী জীবনে 
তাহাদের কাহারে৷ কাহারো মধ্যে বাপমায়ের অপরাধপ্রবুন্তিগুলির প্রকাশ হইতে দেখাঈ 
গিয়াছে। এইসব প্রবৃত্তির মধ্যে যৌন অপরাধ ও উগ্র দবতাবই হইল প্রধান। তৃতীয়টি 
হইল উদ্দেশ্ঠহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়ান। তবে শেধোক্তটি অতি অল্প সংখ্যক লোকের 
মধ্যে দেখ। যায়। 

পরিবেশের প্রভাব £ পরিবেশকে আমরা ছুই ভাগে ভাগ করিতে পারি-- 
(ক) গৃহ পরিবেশ এবং (খ) বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশ। 

(ক) গৃহ পরিবেশ : গৃহ পরিবেশের মধ্যে প্রথমেই পড়ে দারিজ্র্য। ভরে 
্বভাব নষ্ট এই প্রচলিত প্রবাদ বাক্য একেবারে মিথ্যা! নয়। তবে দারিয্ প্রত্যক্ষভাবে! 
কিশোর মনে যতটা প্রতিক্রিয়া! হৃ্টি করে পরোক্ষভাবে কাঁজ করে তাহার চেয়ে অনেক 


শিশুর বৃদ্ধি এবং শিল্তর পরিচালনা সংকা্তক্ার্ষছুটী .. ১১৯৯ 


বেশী। সর আলোবাতাসহীন খিজি বাড়িতে বান, স্থানাতাব, অনাম় খাবার উট, 
গৃহে দিবারাতরি বন্বকলহ এ এমন্তই দারিজ্র্ের সঙ্গে জিত এবং শিশু ও কিশোর মনে 
ইহাদের প্রতিক্রিয়। ভয়ানক । 

দার সঙ্গে আরও কতগুলি পারিবারিক কারণ হুক হইতে পাকে, যেমন শবে 
পিতৃ কিংবা মাতৃবিয়োগ, পিত! প্রবাসে কিংবা৷ অন্য কোনভাবে সন্তানদের নিকট হুইতে 
বিচ্ছিন্। জননী রুপ কিংবা বাহিরে কর্মরত, ফলে সন্তানর! মায়ের সান্নিধ্য লাভে ' বঞ্চিত, 
বাপমায়ের অন দাম্পত্য জীবন, বৈমান্র ভাইবোনের জন্ম, পারিবারিক শৃঙ্খলার একাস্ত 
অতাব কিংবা! কঠোর নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলা, বাপমায়ের তুচ্ছতাচ্ছিল্য অনাদূত অবহেলিত 
শিশুচিত্বের সমস্ত স্থৃকুমার বৃত্তি নষ্ট করে এবং তাহার মনে জট পাকায়। এইসব 
শিশুরাই কৈশোরকাল উপস্থিত হইলে অবাধ্য, এবগ্ুয়ে, অনিয়মান্ুবর্তী ও উচ্ভৃল হইয়। 
দা়্ায়। অবশ্ত অতিরিক্ত আদরেও এইসব দোষগুলি গ্রকাশ পাইতে পারে। 

প্রতিকারের উপায় : বাপমায়ের স্নেহ ও জহান্ুভূতি এবং উন্নত গৃহপরিবেশ 
চাই। গৃহপরিবেশ উন্নত কর! একেবারেই অসম্ভব হইলে কোন সহ্ৃদয় অভিভাবকের 
তস্বাবধানে বালক ও কিশোরদের রাখ! উচিত। 

বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশ : পারিবারিক জীবন ব্যতীত কিশোরদের জীবনে 
বৃহত্তর সামাজিক জীবনও অতাস্ত গুরুত্বপূর্ণ । এই সামাজিক পরিবেশের মধ্যে পড়ে 
(১) তাহার বিষ্তা। প্রতিষ্ঠান অথবা কর্মক্ষেত্র । (২) তাহার অবসর সময় উদযাপন 
এবং (৩) সঙ্গী ও বন্ধুবান্ধব। 

(১) বিষ্ঠাপ্রতি্ঠানঃ অধিকাংশ বালক এবং কিশোরই পায় বাধাধরা শিক্ষা 
মেধাবী বালকের আকাঙ্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। ক্ষীণবুদ্ধি বালকের আবার পড়াশুনা 
বোবা বলিয়৷ মনে হয়। যেসব কিশোর পড়াশুনার পাট চুকাইয়! কাজে নামে তাহারা 
যখন কাজে আনন্দ পায় না তখনও সমস্তাঁর স্থ্টি হয়। বিশেষতঃ তাহাদের কাজ যদি 
একঘেয়ে ও যাস্ত্রিক হয় তবে কাজে তাহাদের মন বসে না । ফলে তাহারা অনেক 
সময় অপরাঁধকর্মের দিকে ঝুঁকিয়। পড়ে । 

প্রতিকার ঃ বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও শিক্ষণপদ্ধতির উন্নতিসাধন কর! দরকার । 
বালকের পাঠক্রম তাহার উপযোগী হওয়া চাই। বিছ্যালয়ে হাতের কাঁজ ও বাক্তিকেন্ত্রিক 
শিক্ষণ প্রবর্তন করিতে হইবে । (তাছাড়া বিদ্যালয়ের কর্মস্থচীতে খেলাধুলা বিতর্ক, 
ভ্রমণ, সাংস্কৃতিক সম্মেলন ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকা দরকার । 

(২) অবসর সময় উদযাপন £ কিশোররা৷ কিভাবে তাহাদের অবসর সময় 
উদধাপন করে তাহাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমীক্ষায় দেখ! গিয়াছে অপরাধপ্রবণ 
কিশোররা সাধারণত; তাহাদের অলস মুহূর্তগুলিতেই নানারূপ সমাজবিরোধী কাজের 
পরিকল্পনা করে। অধিকাংশ কিশোরদের উপযুক্ত খেলাধুল! শরীরচর্চ৷ কিংবা! কোন 


১৩৩ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহশ্ুশ্যা 


গঠনমূলক কাজে যোগদান করার সুযোগ নাই। ফলে নি পানি 
নাটিক নভেল পড়িয়৷ এবং সিনেম! দেখিয়া সময় কাটায়। 
. জিনেমার কুফল ঃ কৈশোরে সিনেমার কুফল সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য কর! যায়। 
সিনেমার প্রতি যাহারা৷ অতিরিক্ত আসক্ত হইয়! পড়ে তাহার! স্কুল কিংবা কলেজ পালায়, 
বাঁড়িতে মিথ্যা কথ! বলে এবং সিনেমা দেখার পয়সা জোগাড় করিতে না পারিলে 
চুরি পধস্ত করে। অনবরত সিনেম! দেখিয়। সে একটি কল্পনার জগতে বাস করে এবং 
বাস্তবের সঙ্গে তাহার কোন মিল নাই। জীবনকে তাহাঁর সম্তা, মজাদার এবং নাটকীয় 
বলিয়৷ মনে হয়। সমস্ত ছবিতেই আবার কিছু না কিছু প্রেমের গ্প থাকে। উহা 
তাহাকে যৌন সচেতন এবং অকালপন্ক করিয়া তোলে । সে কেবল উত্তেজনা, কৌতুক 
এবং রোমান্স খু'জিয়া বেড়ায়। বাস্তরের মুখামুখি হইতে যখন ভয় পায় তখন অনেকে 
আবার মাঁদকত্রুব্য সেবন করে । অপরাধমূলক ছবি দেখিয়া অনেকে আবার অপরাধ 
করার প্রত্যক্ষ প্রেরণা পায়। মেয়েরাও চিত্তরতারকার্দের হাবভাব, কথাবাতী। এবং 
সাজপোশাক অনুকরণ করে। ফলে তাহার! চপলমতি হয় এবং হান্কা আমোদপ্রমো? 
খুঁজিয়। বেড়ায় 

প্রতিকার £ কিশোর বয়সের উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণে ভাল ছায়াছবি নিগ্রিত 
হওয়া আবশ্যক । উপযুক্ত খেলাধুলা, শরীর চর্চা, চিত্তাকর্ষক অথচ সুস্থ আমোদ- 
প্রমোদের হুবোগ পাইলে কিশোর বয়সের প্রবৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন করা সহজ হইবে। 

(৩) জঙ্গী ও বন্ধুবান্ধব 8 সবচেয়ে মারাত্মক হইল সঙ্গীদের প্রভাব । কুসঙ্গে 
পড়িয়া! ভাল ঘরের ছেলের! পর্যন্ত জুয়া খেলে, মাদক দ্রব্য সেবনে অভ্যন্ত হয়, যৌন 
ব্যভিচার করে এবং মেয়ের! পর্যন্ত বনহুগামিনী হয়। 

প্রতিকার 2 সন্তানদের বন্ধুবান্ধব নির্বাচনে বাপমার সর্বদ| সাহায্য করিতে হয় 
এবং তাহারা কিরূপ সঙ্গী নির্বাচন করে সেদিকে তীস্ষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। নিজেদেরও 
অবসর সময় যতটা সম্ভব তাহাদের সঙ্গে কাটাইতে হয়। 

দৈহিক ত্র্টি 8 দৈহিক খুঁত শিশুদের মনে হীনমন্তার স্থার্ট করে। বামন, 
খঞ্জ কুজ লোকেরা সাধারণতঃ সঙ্গীদের উপহাসের পাত্র হইয়! থাকে । এইসব দৈহিক 
খুত থাকা সন্বেও তাহারা কখন কখন সুস্থ সবল দেহের অধিকারী হইয়া থাকে। 
এইসব বালকদের কেহ কেহ আক্রমণাজ্ুক এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ অথবা! অন্ত কোন 
প্রকার অপরাধ কর্মের মদ্য দিয়! আত্মন্প্তিলাভের চেষ্টা করে। 

প্রতিকার ঃ শৈশবেই দৈহিক খুতগুলির চিকিৎসা! হওয়৷ দরকার। তাছাড়া 
ছনি আঁকা, গান, আবৃত্তি, ধেলাধুল! অথবা! অন্রূপ কাজের মধ্য দিয়! তাহাদের 
আত্মতৃপ্তিলাভের স্থযোগ দেওয়া উচিত। 

বুদ্ধির প্রভাব ঃ ক্ষীণবুদ্ধি অপরাধগ্রবণতার একটি প্রধান কারণ। ব্যাপক 


শিশুর বৃদ্ধি এবং শিশুর পরিচালন! সংক্রান্ত কার্যন্থচী ১৩১ 


পর্যবেক্ষণের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে ক্ষীণবুদ্ধিতার সঙ্গে অপরাধপ্রবণতার একটা 
গভীর যোগ আছে। অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষীণবুদ্ধির সংখ্যা! . যথেষ্ট । তাহারা 
সাধারণ মানুষের মত ন্যায় অন্যায় বিচার করিতে সমর্থ হয় না। ফলে সাধারণ মানুষ 
যেসব কাজ করিতে ভয় পায় কিংবা! ছিধা করে ক্ষীণবুদ্ধি ব্যক্তিরা সহজেই সেসব কাজ 
করিতে পারে। 

প্রতিকার 3 প্রথম হইতেই ক্ষীণবুদ্ধি বালকদের কোন হাতের কাজ কিংবা 
তাহাদের বুদ্ধি ও সামথ্য অঙ্গসারে যে কোন কাজে লাগান দরকার । 


[) মানসিক স্বাস্থ্য এবং শিশুশিক্ষার মূলনীতি 


(7/1675] 1)5616176 2190 1):1010165 ০0: ০1110 501081)০6 ) 


মানসিক স্বাস্থ্য : স্বাস্থ্য বলিতে আমর! এতকাল দৈহিক স্ুস্থতাই বুঝিতাম। 
কিন্তু বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা উহার এক নৃতন সংজ্ঞ! দিয়াছে । এই সংঙ্জী অনুযায়ী দেতে সুস্থ 
এবং মনে পরিপূর্ণ ব্যক্তিকেই প্রক্কৃত সুস্থ ব্যক্তি বল! যাইবে । স্থৃতরাং স্বাস্থ্য শব্দটির মধ্যে 
মানসিক নুস্থতাও নিহিত রহিয়াছে। বস্তৃতঃ ইংরেজী 1)58101, শবটি আসিয়াছে 
/এ্যাংলো স্তাকসন 10101) শব্ধ হইতে । 15010) শবের অর্থ হইল পরিপূর্ণতা । দেহ 
এবং মন উভয়ই সুস্থ থাকিলে এই পরিপুর্ণত।৷ আসিতে পারে। 

সমস্ত পাশ্চাতাদেশে মানসিক রোগীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইবার ফলে আজ তাহার! 
মানসিক শ্ুস্থতার উপর জোর দিতেছে । আমাদের এই ভারতে অবশ্ঠ চিরদিনই 
উহার গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়। আসিয়াছে । মানসিক সুস্থতার লক্ষণ হইল মনের সমত্ব। 
কতগুলি বাহা লক্ষণদ্বারা মনের সুস্থতা বোঝা যায়-_যেমন 1১) মানসিক সুস্থ ব্যক্তির 
মধ্যে একটা আত্মতৃপ্তির ভাব দ্বেখা যাইবে । (২) বাহিরের জগতের সঙ্গে তিনি সহজেই 
নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিবেন। (৩) তাহার আচরণ হইবে বা্ছিত অর্থাৎ 
সমাজের অন্ুমোিত। (৪) সাধারণ ঈর্ষা) কুটিলতা, রোষ প্রভৃতি মানসিক প্রবৃতিগুলি 
তাহার মনে অযথা জট পাকাইবে না । 

পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান দেখাইয়াছে মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা'র 
ছেলেবেলার ছাপ দিয়৷। প্রত্যেকটি শিশ্বর যাহাতে মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুপ্ন খাকে এবং 
সে স্থনাগরিকরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে এইজন্ত প্রথম হইতেই শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা করা 
প্রয়োজন। | 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে শিশুমঙ্গল উদ্গেস্তে যে জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল 
তাহাতে শিশ্তর প্রতি বাবা মা তথ! পরিবারের দায়িত্বকে চার ভাগে ভাগ করা 
হইয়াছে--(1) শিশুর জন্ত একটি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ স্থাষ্টি করা, (2) শিশুর মধ্যে সামাজিক 


১৩২ গুহ-পরিচালন! ও গৃহশ্তক্রয ূ 
মূল্যবোধ সঞ্চার করা, (3) শিল্তর মনকে সমাজের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোল! এবং 
(4) তাহাকে মুক্তির আনন্দ দেওয়া । 

জন্মেই শিশু সামাজিক থাকে ন।। তবে সামাজিক হুইয়! উঠিবার প্রবপত! এবং 
সামধ্য লইয়। সে জন্মায়। শিশুর মনের উপযুক্ত বিকাশ ঘটে বাবা! মা এবং পরিবারের 
অন্তান্তি পরিজনদের সানিধ্যে। আত্মকেন্দ্রিক শিশু ও বহিবিশ্বের মধ্যে সংযোগ রক্ষ। 
করে পরিবার । পরিবারকে ভাই বলা হয় “7০ 10816 জ2৮ 10856 96০০1 
006 2£০0 8120. 5001965.) 

শিশুর দাবী; সন্তানের উপর যেমন বাবামায়ের দাবী রহিয়াছে অন্তানেরও 
বাবামায়ের উপর অনুরূপ কতকগুলি "দাবী আছে। এ দাবীর সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া 
শিশুর জীবন পরিচাঁলিত করিতে হইবে । 

শিশুর প্রথম দাবী স্বাধীনত|। তাহার সঙ্গে ব্যবহারের সময় মনে রাখিতে হইবে 
যে সে কতকগুলি জন্মগত বৃত্তির সমষ্টি আর এই বৃত্তিগুলি প্রতি মুহূতে বিকাশের রাস্তা 
খৃজিতেছে। গৃহ এইল্লান্ত। খুলিয়৷ দিবে--তাহাঁতে তাহার দেহ এবং মন দুয়েরই 
বিকাশ হইবে, সে ছুটিবে, লাফাইবে, খেলিবে, ছুঁড়িবে, সে হৈ হৈ করিবে, ভাঙিবে, 
গড়িবে, সব কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে হইবে । শিশুর যাহাতে বিপদ ন! হয় বাবা মা 
এইটুকু খেয়াল রাখিবেন কিন্তু তাহার জন্য এমন কিছু করিয়া! দিবেন না যাহা মে নিজে _ 
করিতে পারে। জামা-জুতা নিজে পরা, নিজের পোঁশাক জিনিসপত্র নিজে গুছাইয়! 
রাখা__এইসব খুব ছোট-বেলায় অভ্যান করাইতে হইবে । ইহার অথ তাহাকে জীবন 
নিয় পরীক্ষা করিতে দেওয়।। ইহাতে যে শ্বাবলম্বন, আত্মবিশ্বাস ও আত্মজ্ঞান শিক্ষ! 
হইবে, ভবিষ্তৎ জীবনের ঝড়ৰাপ্টায় উহা! হইবে তাহার স্বামী অম্পদ। এই স্বাধীনতা! 
তাহাকে শক্তিক্ষয়কারী জট হুইতৈ বাঁচাইবে কারণ বৃত্তির দমন কোথাও হইবে ন!। 
নিরর্থক রোধনের জ্বালাও তাহাকে তুগিতে হইবে না। কারো না" কারে না" এই 
কথার মত অকেজে৷ জিনিস আর নাই । 

স্বাধীনতার পরেই শিশুর আসে নিরাপত্র। লাতের ইচ্ছ।। শিশু চায় দৈহিক* ও 
মানসিক নিরাঁপত। । তাহার দৈহিক নিরাপত্তাবোধ যাহাতে ব্যাহত না হয় এইজন্য 
মায়ের কর্তব্য শিশুকে নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়ান, ঘুমপাড়ান, পোশাক পরান এক কথায় 
যাবতীয় দৈহিক গ্রয়োজনগুলি মিটান। 

সকল শিশুই দৈহিক নিরাপত্ার চেয়ে মানসিক নিরাপত্তার সম্বদ্ধে বেশী সজাগ। 
দেখা গিয়াছে বাড়িতে রূঢ় ব্যবহার পাইলেও শিশুদের কাছে গৃহের পরিচিত পরিবেশ। 
বেশী প্রিয়। নতুন ভাইবোনদের আগমনেও অধিকাঁংশ শিশু মানসিক নিরাপত। হারায় 
নতুন শিশুর আগমনে বাপমাকে অনেক বেশী সতর্ক হইতে হইবে । গোড়ায় অতিরিত 
'আদির জিয়া পরে যেন শিশুকে বেশী অনাদর কর! না হয়। তাছাড়া! বাবা মা বড়টিৎ 


শিশুর বৃদ্ধি এবং শিশুর পরিচালন! সংক্রান্ত কার্যস্ছটী :. ১৩৩ 


_বুঝাইয়! দিবেন যে শিশুটি আসিতেছে সে তাহারই ভাই কিংব! বোন এবং অতি স্বেহের 
জন। আর .বড়টির সামনে ছোটটিকে নিয় বেণী আহ্লাদ কর! চলিবে না, তবেই 
শিশুর মানসিক নিরাপত্ত রক্ষা করা সম্ভব হইবে । 

শিশুর তৃতীয় দাবী হইল স্বীকৃতি লাভ। শিশু ম্মাবেগপ্রবণ এবং আত্মকেন্ত্রিক। 
সে সব কিছুর মধ্যেই তাহার নিজের গুরুত্ব দেখিতে চায়। শিশুকে শুধু আনন্দ দিবার 
জন্য এই স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন নয়, এই স্বীকৃতি তাহাকে পরিবারের তথ৷ রা-্ট্র 
প্রকৃত সভ্যরূপে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিবে। তাড়য়ে বা পালয়েং কোন্‌ বয়সেই 
. ময়, সব সময়েই “মিত্রবদাচরেৎ। বস্ততঃ শিশু একটা শৃন্তকুস্ত নয়। তাহার একটা ব্যক্তিত্ব 
আছে-_তাহাকে অন্মান করিতে হইবে, তুচ্ছ কিংবা! অবজ্ঞ। করিলে চলিবে না। তাহার 
আগ্রহে কিংবা মনে কোন আঘাত না লাগে দেখিতে হইবে । তাহার অর্বাচীন কথ! 
নিয়! হাসিঠাট্টা। করা অতান্ত ক্ষতিকর । তাহার অজন্ন কেনতে বিরক্ত হইবার উপায় 
নাই কারণ এগুলি শিশুর কাছে বাস্তন সমস্তা। কৌশলে এইসব প্রশ্নের জবাব দিয়া 
শিশ্তর বধিষ বাক্তিত্বে অনেকটা প্রভাব ফেলা যায়। শিশুকে সম্মান করিলে সে নিজেকে 
সম্মান করিতে শেখে এবং পরকেও সম্মান করিতে শেখে । 

শিশু অতিশয় অন্ুকরণপ্রিয়। সে সর্বদাই অপরের চালচলন হাবতাব নকল করিয়া . 
চলে। তাই সবচেয়ে বেশী দরকার দৃষ্াস্তের ৷ ব্যকতিত্ই শুধু ব্যক্তিত্ব ফুটাইতে পারে। 
যেসব নৈতিক গুণ শিশুর মধ্যে স্থষ্টি করিতে চাই, দেহ ও মনের যেসব অভ্যাস তাহার 
মধ্যে রোপণ করিতে চাই, যেসব পরিস্থিতিতে তাহার নিকট যে ব্যবহার পাইতে আশ! 
করি, সেইসব উপদেশ দিয়। নয়, নিজের জীবনের দৃষ্াস্ত দিয়া তাহাকে শিখাইতে হইবে। 
বাঁড়িওয়ালা তাড়। চাইতে আঙিলে বাবা যদি বলিয়। পাঠান--“বলগে, বাব! বাঁড়ি 
নেই'-_ ইহার পর সত্য ভাষণের কোন শিক্ষাই কাজে লাগে না। রেটিচিয়াস 
বলিয়াছেন__-'আগে উদাহরণ, পরে নিয়ম" (88810016195 0০০০] 0017 065060001 
শিশুর ভাষ! শিক্ষ! যেমন অন্যের দৃষ্টাস্ত অনুকরণ করিয়া__কেতাব-ব্যাকরণ হইতে এই 
শিক্ষা হুয় না; তাহার নৈতিক শিক্ষাও তেমনি বয়ঙ্কদের অনুকরণ করিয়!। 
বাবামায়ের প্রতি অত্যধিক আসক্তি হইতে শিশু মনে করে তীহারাই আদর্শ মাগ্য। 
তাহারা যাহ! করেন তাহাই ভাল। তীহার। যদি এই মর্যাদা ন। রাখেন তবে শিশু 
নিজের কাছে কোন আদর্শের কোন মর্যাদা রাখিতে শিখিবে না| আযার্দের শিশু যে 
মানুষ হয় না বেশির ভাগ এই কারণে। টানি? নার হিদরারা 
খোরাক তাহার! বিশেষ কিছু পায় না। 

মিখ্যাকথ। ও চুরি £ মিথ্যা কথা ও চুরি করার জন্ত বাবাম! শিশুকে অনেক 
সময় শাসন করেন। শাসন করার পূর্বে দেখিতে হইবে ইহার স্থত্্ কোথায়? বয়স্করা মিথ্যা 
কথা বলে শিশুকে ঠকাইবার উদ্দোশ্টে, শিশুরা তাহা! করে না। কোন কোন মিথ্যার 


১৩৪ গৃহ-পরিচালন! ও গৃহশুশ্রযা 


কারণ অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা, ইন্ত্রিয়ানুভূতি বা স্বৃতির ভুল, কোন কোন মিথ্যা সমাজের 
রীতিনীতি তৈয়ারী করিয়৷ দেয়__যেমন অপ্রিয় সত্য বলিতে নাই'। কল্পনার 
আতিশয্য, উচ্চাকাজ্জা ইত্যাদি কখন একটা সাধারণ কথাকে রং চং দিয়া বলিবার 
প্রেরণ দেয়। কখন বাবামার দৃষ্টান্ত কিংবা! কুশিক্ষা মিথ্যা বলিতে শিখায়। 
শিশু যদি বোঝে সত্য কথা৷ বলিলে স্থবিচার পাইবে না কিংবা তাহার ইচ্ছাকে 
কোনমতেই সম্মান কর! হইবে না তখন সে মিথ্যা কথ! বলে এবং প্রথম প্রবঞ্চন! 
করিতে শেখে । 

চুরিও তাই। অবুঝ শিশু যাহ! পায় তাহাতেই হাত দেয়-_তাহা চুরি করে। 
শিশ্তর অধিকারবোধ অতৃপ্ত থাকিলে আর তাহার ইচ্ছা ও আকর্ষণ অনুযায়ী কোন প্রাপ্য 
স্তায়সঙ্গত ভাবে অর্জন করিতে ন! পারিলে সে চুরি করিতে শেখে । 

শিশু-শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা আমার্দের ঘরে ঘরে প্রচলিত। 
ইহার চেয়ে বাবা ম! ভাল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন £ 

(1) জবরদস্তির তুলনায় উৎক্ষ্টেরে আভাস, ইঙ্গিত ও দৃষ্টান্ত দেওয়। যায়। 
(2) চাপ দেওয়া শ্বাভাবিঝ বিকাশের বিরোধী ৷ ইহাতে ব্যক্তিত্ব খর্ব হয়, অসংস্তাষ জম 
হয়। শাস্তি ছাড় অন্যরকম চাপ দিয়াও শিশুকে সহযোগী এবং বিচারশীল করা 
যাইতে পারে। (31 শিশুকে যদি অন্যায় কাজের জন্য তিরস্কার কর! হয় তবে ভাল 
কাজে যখন সে সাধ্যমত চেষ্টা করিবে তখন খেয়াল করিয়৷ তাহাকে প্রশংসা করিতে 
হইবে। (4) কোন ভাল কাজে তাহার আগ্রহ স্থাষ্ট করিয়! তাহার বদত্যাসগুলি দূর 
করার চেষ্টা করিতে হইবে । (5) বেশী বকাবকি করিলে ওগুলি গা-সওয়া হইয়! যায়, 
পরে আর তাহাতে শিশু পরোয়া করে না। (6) সামান্য বিষয় নিয় খুত ধরা কিংবা 
অন্যের সামনে দোষ দেখানো সাধারণ ভন্্রতার নিয়মবিরুদ্ধ। ভত্রতার নিয়ম শিশু ও 
বয়ন্কে সমান মান্য । (7) বাবা-ম! যে সম্মান সন্তানের নিকট আশ! করেন সেই জন্মান 
তাহাদের নিকট সম্তানেরও প্রাপ্য । (81 শাসন কিংবা সংশোধনের সময় বাবা-মা 
কণ্ঠন্বর সংযত রাখিবেন, মুখে তাহাদের হাসি থাকিবে । (9) সব সময় দেখিতে হইবে 
কাজটার উদ্দেন্ট কি? অন্যায় ভাবে শাসন করিয়া অনেক সময় অনেক সদ্বৃত্তিকে 
আমর! মারিয়া ফেলি। (10) শিশুর বয়স ও বুদ্ধি কোন স্তরে আছে তাহ! দেখিতে 
হইবে। সংশোধনের উদ্দেশ্ঠ পরের সুরে তাহাকে পথ দেখাইয়। নেওয়!। (11) অনেক 
সময় বাবামায়ের দাবীটা সঙ্গত থাকে না। উচ্চাকাজ্জী বাবাম! অনেক সময় আপন 
উচ্চাভিলাষ সন্তানের উপর দিয়া মিটাইতে চেষ্টা করেন। ফলে শিশুকে জীবনের সমস্ত 
খেলাধুলা সকল আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া! তাহাকে লেখাপড়া গাঁনবাজনা ইত্যাদিতে 
পারার্শা করিয়৷ তুলিতে চেষ্টা কর! হয়। কিন্তু শৈশবের দাবী যৌবন ও বার্ধক্যের দাবীর 
চেয়ে কোন-অংশে কম নয়। 


শিশুর বৃদ্ধি এবং শিশুর পরিচালন! সংক্রান্ত কার্ধনচী ১৩৫ 


সন্তানের কাছে আমরা অন্ধ বাঁধ্যতা চাই না, চাই বিচারশীল সহযোগিতা, তাহারা 
স্বাধীন ব্যক্তিত্ব অর্জন করিবে__তাহারা ভাবিবে, বিচার করিবে, নিজে নিজে সিদ্ধাস্ত 
করিতে শিখিবে। ভূল করিলে তাহাঁকে কেমন করিয়া শাসন করিব এটা সমন্তা নয়, 
ভুল এড়াইয়া চলিতে কিভাবে তাহাকে সাহায্য করিব তাহাই আসল সমস্তা!। 


পুরস্কার : শাস্তির মত পুরস্কার প্রথায়ও গলদ আছে । অনেক সময়ই পুরস্কার 
হয় ঘুষের নামান্তর এবং শিশুকে শোধরাইবার বদলে তাহাকে আরও স্বার্থপর করিয়। 
তোলে। 'লক্মী ছেলের মত খেয়ে ফেল, একটা পয়সা পাবে । 'ফ্রকটা পর, একটা 
বিস্কুট দেব”_এগুলি ঘুষ | শিশু বুঝিল খাওয়! বা জাম! পর! তাহার নিজের প্রয়োজন 
নয়, প্রয়োজন তাহার মায়ের, মা স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহাকে দাম দিতেছেন। সে আরও 
শিখিল অন্যায়ভাবে নিজের অভিষ্ট সিদ্ধি করিতে এবং দর কষাকধি করিতে-__একটা 
' নয়, ছুটো পয়সা” । বিস্কুট নয়» চকোলেট” ইত্যাদি । ইহার চেয়েও খারাপ হইতেছে 
স্বেহের ঘুষ “আমাকে যর্দি ভালবাস তবে আমার কথা শোন, লক্ষমীটির মত ঘুমাও ।” 
্বার্থ-সিদ্ধির লোভ দেখাইয়! তাহাকে দিয়! কাজ করাইতে নাই, অন্যের ইচ্ছার উপরে 
জোর দিয়াও নয়। তাঁহার কাজ তাহার নিজেরই প্রয়ৌজন__ন! করিলে সে প্রশংসা 
পাইবে না, করিলে পাইবে । এইটুকুই যথেষ্ট। 


বেয়াড়। শিশু ( 6101670 01110 )- বেয়াড়! শিশুদের সাধারণতঃ তিন ভাগে 
ভাগ করা যায়-_অন্পবুদ্ধি ( 2০157870 ), যাহার! বিশৃঙ্খল ও আচরণে সমতা রাখিতে 
পারে না ( ৪1৪10 ), তাই কিছুই কারতে পারে না, খেয়ালী ( 0:০8150106 )__ 
যাহার! শুধু শিখিতে অচেষ্ট নয়, নতুন অন্বিধা শষ্টি করিতে সচেষ্ট । আবার কোন 
কোন শিশু এই সবগুলি দোষ নিজের মাথায় জ্ড করিয়া আছে। 


প্রতিকার এই দোষ যদ্দি বাপ-মার কাছ হইতে উত্তরাধিকার স্থত্রে পাওয়া হয় 
তবে বিশেষ কিছু প্রতিকার নাই। কোন দৈহিক ক্রুটি বা অঙ্গহানির দরুনও তা দেখা 
দিতে পারে । খুব সাবধানে বিশেষজ্ঞ ঘারা তখন চিকিৎস। কর! দরকার । এই অবস্থায় 
শুধু ধৈর্যশীল নেহ ও উৎসাহ তাহাকে বাচাইয়া রাখিতে পারিবে । কিন্ত বেশীর তাগ 
ক্ষেত্রে বেয়াঁড়ামীর জন্য দায়ী গৃহ ও স্কুলের আবহাওয়া । দারিদ্র্য, শৈশবে পিতৃমাতৃ 
বিয়োগ, বাঁপমার তাচ্ছিল্য, কড়া শাঁসন- এইসব মনের স্কুমার বৃত্তিগুলিকে দমন 
করিয়। অচেতন মনে জট বাধায় । তারপর স্কুলে গিয়৷ ছেলে পায় বীধাধরা ছাচে ঢালা 
শিক্ষা। তাহার আগ্রহ জাগানে। হইল না! । তাহার ব্যক্তিগত বিশিষ্ট প্রয়োজনের 
দিকে খেয়াল রাখা হইল না। বিদেশী ভাষা ও অনাবশ্তক পাঠ্যবন্ত তাহার কাধে 
চাঁপানে হইল | তারপর আসিল পরীক্ষার ভীতি, অল্পবয়সে তাহার সমস্ত আনন্দের. 
নির্বাসস ও সকল আশার সমাধি। রবীন্দ্রনাথ শিশুশিক্ষার এই-ছুর্শার দিকে লক্ষ্য 


১৩৬ গৃহ-পরিচালন! ও গৃহশ্তশীষা 


করিয়া বলিয়াছিলেন, "শিক্ষাকে দেয়াল দিয়া ঘিরিয়া, গেট দিয়া রুদ্ধ করিয়া, দারোয়ান 
দিয়া পাহার! বসাইয়া শাস্তিঘারা কণ্টকিত করিয়া, ঘণ্টাত্বারা তাড়া দিয়া মানবজীবনের 
আরস্তে এ কী নিরানন্দের স্থাষ্ট কর! হইয়াছে" । রবীন্দ্রনাথ, পিক্ষাসমন্তা )। গৃঠে 'দমিত 
ন্দের নিরসন ও বৃত্তির উকর্ণণ এবং স্কুলে বাক্তিকেন্্িক শিক্ষ! _বেয়াড শিশুকে 
শোধরাইতে হইলে ইহা ছাড়া দ্বিতীয় প4 নাই । 


০. ভাবী গৃহস্থত্বের পারিবারিক জীবন-সংক্রান্ত শিক্ষা ঃ 
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ভারতীয় বিবাহের উদ্দেশ্য ঃ 

বিবাহের মধ্য দিয়া প্রকৃতির অভিপ্রায়ের সঙ্গে মানুষের অভিপ্রায়ের রি সন্ধি 
স্থাপনের চেষ্টা করা হইয়া! থাকে । এই ছুই অভিপ্রায়ের মধ্যে মিল বেণী ন! বিরোধ বেশী 
তাহার উপর ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিবাহের চেহারা ও ভাবের পার্থক্য ঘটে । আমাদের 
দেশে এতকাল সমাজ রক্ষাই বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল। প্রাচীন ভারতের অমাজ- 
জীবন ছিল সপ্পর্ণ গৃহকেন্ত্রিক। তাহাদের অন, বগধ, শিক্ষা, ধর্ম সমস্ত মঙ্গলকার্য গৃহস্থের 
দানের সাহাষ্যে চলিত। দান যে কেবল ধনীরই কর্তব্য ছিল তাহা নয় সকল গৃহীকেই 
শ্রাদ্ধ বিবাহ ইত্যাদি কাজে আপামর জনসাধারণকে নিজ নিজ সাধ্যমত দান করিতে 
*ইত। এইভাবে দানের মধ্য দিয়! দাতা নিজেই সার্থক হইয়। উঠিতেন। সমাজ 
যেখানে গৃহকেন্দ্রিক বিবাহকে সেখানে নিজের পথে চলিতে দিতে চাহিলে বিপদ ঘটে। 
এখানে বিবাহের বাঁধ বাঁধা থাকিলে সমাজের বাধ টেকে । বিবাহ ছিল তাই ভারতীয়দের 
কাছে এক মহাষজ্ঞন্বরাপ ৷ 

কিন্ত সমাজের শৃঙ্খলে সকল মানুষকে সমানভাবে বীধা যায় না । মন্ুকে তাই 
গান্ধব, রাক্ষম, অনুর ও পৈশাচ বিবাহ শ্বীকার করিতে হইয়াছিল। সামাজিক ইচ্ছ। 
নয়, মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছাই এইসব বিবাহে প্রবল ছিল। শাস্ত্-সম্মত বিবাহ ছিল 
চারি প্রকার--্রাহ্ম, দৈব, আর্য ও প্রাজাপত্য। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহই শ্রেষ্ঠ। 
এই বিবাহের রীতি অনুসারে অযাচক বরে কন্ত। দিতে হইবে । যে বর কন্থাকে নির্জে 
্রার্থন৷ করে সে তাহার সামাজিক উপযোগিতাকে উপলব্ধি করিতে পারে না। বিবাহের 
বাপারে এত কড়াকড়ির উদ্দেশ্ব ছিল সৌজাত্য রক্ষা । 


1. বিবাহের প্রস্ততি 
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ভারতে বিবাহ একটা তপন্তার রূপ ধারণ করিয়াছিল। তাহার লক্ষ্য ছিল সুসস্তান 
লাভ, কবির ভাষায় কুমারসস্তব ৷ মহাকবি কালিদাসের তিনটি অপরূপ কৃতি রঘুবংশ, 
কুমারসস্ভব এবং অভিজ্ঞানশকুস্তলমে বিবাহের এই উদ্দেশ্ঠই প্রকট হইয়াছে। 

দাম্পত্য জীবনে প্রেমেরও একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে এবং বিবাহের বন্থপূর্ব হইতেই 
কন্তার জীবনে তাহার প্রস্তুতি শুরু হইয়। থাকে । 


১৮ গৃহ-পরিচালন! ও গৃহশুশষা 

্থামী নামক একটি ভাবকে তাহার! ভক্তি করিতে শেধে। নান! কাহিনী, ব্রত-পুজাব 
ষধ্য দিয়া এই তক্তিকে মেয়েদের রক্তের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হয়। তাঁবপর বিবাছ্ে 
পর তাহারা যাহা পায় ভাহ! কোন ব্যক্তি নয় পাঁ় একটি ভাব তাহাব নাম শ্বামী। এই 
তাঁবের কাছেই সে আত্মসমর্পণ করে। তারপর বিবাহেব দিন নান! মন্ত্রোচ্চাবণেব মণা 
িয। তাহাকে বুধান হুইয়। থাকে দে যাহাতে পতিব্রতা হইয়! স্ুগৃহিণী হয় এব" 
পতিকুলে দৃঢ় থাকে । 

পাণিগ্রহণেব মন্ত্রগুলিও নান! উপদেশে ভবা। প্রথম মন্ত্রে কন্তাকে পাণিগ্রাহকে 
সংসাবের হুধসৌভাগ্য বর্ধনের কথ! বল! হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীষ মন্ত্রে বলা হয় কণ্য 
যেন সর্বভোভাবে স্বামীব অন্ুগামিনী হয়, গৃহপালিত সমস্ত পশুগুলিব পবিচধাষ তাহাৰ 
কল্যাণ হস্ত নিযুক্ত হয়। ম্বামীব আত্মীয-স্বজনেব প্রতি যেন তাহাৰ প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি 
থাকে। গর্তাধানেব উদ্দেশ্তে চতুর্থ মন্ত্রট পাটি কৰা হয' পঞ্চম মন্ত্রট অতি পবিত্র এব" 
গভীর । এই মন্ত্রে স্বামী পত্বীকে বলেন, পপ্রিফতমে, তোমাকে কেবল আমাব সেবা কি"্ণ' 
স্থধের নিমিত্ত গ্রহণ কবিতেছি না, তুমি আমাব পিতা, লা ভগিনী সকলে সেনা" 
নিযুক্ত থাকিবে ।' সংসাবেব পাঁচজনেৰ ব্যক্তিগত সুখ বিসজন দিবাব মহাঁন আদর্শ 
একমাত্র ভাবতেই বতমান একথ! বল! বাহুল্য । তাবপব স্বামীশীব জদযেব একাসাব “৭ 
নিমিত স্বামী বধুকে উদ্দেস্তট কবিযা বলেন-__ 

যদেতদ্বুদয়ং তব তদস্থ হদযং মম 
যদিদং জদযং মম তাাত্ত হৃদযং তব । 

হেদেবি। মাজ হইতে তোমাব এ হৃদয আমাব হউক আব আমাব এহ হা 
তোমার হউক । 

বন্ততঃ বিবাহের সুখ্য উদ্দেশ্ট হইল তিনটি__ 

(১) শুস্থ স্ণ্দৰ গৃহবচনা, (২) ম্্রসস্তান স্থষ্টি এব" (৩। দন্পতিব মাহির 
মিলন। 

মেয়েবা যাহাতে উপযুক্ত গৃহিণা হইযা উঠিত৩ পাবে এইজন্য প্রথমেই প্রয়োজন 
গৃহবিভ্ঞান ও গার্হস্থ্য অর্থনীতির শিক্ষা । বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য হইল হৃসম্তান 
লাভ। এ! হওযাটা অবশ্ত মেয়েছ্রে একেবাবে শ্বভাবেব মধ্যে কিন্ধ মাতৃত্বেব একটা 
সাধন! রহিযাছে। সে সাধন! সম্ভান নষ, স্থুসন্তান স্থষ্টিব সআবধনা। এই সাধনাকে সফল 
করিয়! তুলিবাব জন্য মেষেদেব আপন স্থাস্থ্যটি স্থদুচ কবিযা৷ গড়িয়া তুলিতে হইবে । জপ্গ 
সঙ্গে ভাবী সম্তানব উপযুক্ত ম! হইবার জন্য তাহাকে স্থাদ্্যতন্ব এবং শিশু মনে! 
বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞান আহরণ কবিতে হইবে । আমাদের দেশেব অধিকাণ্শ 
শিল্তরাই যে ক ভর্বল 'অনেক সময় 'তাভাব কাবণ দাবিদ্র্য নয, জননীব অজ্ঞতাই তাহাকে 
রুপ করিয়। তোলে | মনোবিজ্ানের উপযুক্ত জানের অভাবে মেয়েরা শিশুকে ঠিক পথে 


ভাবী গৃহস্থদের পারিবারিক জীবন-সংক্রাস্ত শিক্ষা 


পরিচালন! করিতে পারে না। অতিরিজ আদরে আহমাদে তাহাকে একেবারে রী 
পুতুল করিয়৷ ফেলে নতুবা তাহার গ্রাক্ষোতিক প্রয়োজন মিটাইতে না! পারিয়! তাহার 
মনে ছন্দের হৃষ্টি করে, কনে! বা তাহাকে অপরাধগ্রবণ করিয়া তোলে । 

মাতৃরূপ ব্যতীত নারীর আরেকটি রূপ আছে, সেই রূগ প্রেয়সীর। যৌবনে পুরুষ 
নারীর প্রতি ছুশিবার আকর্ষণ বোধ করে। তাই বিবাহের প্রস্ততির পর্বে মেয়ে পুরুষ 
উভয়েরই যৌনশিক্ষ| গ্রহণ কর! কর্তব্য। উপযুক্ত যৌন শিক্ষা ঘার! বিবাহ সফল করিয়া 
তৌলী। সম্ভবপর হয়। তবে সফল যৌন জীবনই দাঁম্পত্যজীবনের শেষ কথা নয় 
পরিণত বয়সে দম্পতি পরম্পরকে আপনার আত্মার আত্মীয় বলিয়। গ্রহণ করিতে জমর্থ 
ইয়। তখনই নারী প্রক্কৃত প্রেয়সী হইয়। ওঠে । বস্ততঃ প্রেয়সীরপে নারীর সাধনা 
হইল পুরুষের সকল প্রকার উৎকৃষ্ট প্রচেষ্টাকে প্রাণবান 'করিয়৷ তোল । নারীর ষে 
গুণের দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয় সে হইল তাহার মাধুর্য বা আনন্দশক্তি। এই মাধূর্ধ কিন্ত 
মোহিনীশক্তি নয়, মোহ দিয়৷ পুরুষকে আকর্ষণ করা যায় বটে কিন্তু সুস্থ, হুন্দর, 
আনন্দময় গৃহ রচন! করা যাঁয় না । তাই মাধুর্যের সঙ্গে চাই ধৈ্ধ, ত্যাগ, সংঘম, চিন্তায় 
ও ব্যবহারে শ্রীর অনুণীলন। ইহাই বিবাহের প্রকৃত প্রস্ততি । 


2. পারিবারিক জীবন শুরু 


( 99810091076 ০0৫ ৪. €270115 ) 


বিবাহেব পর নরনারীর দাম্পত্যজীবন শুক হইয়। যায়। এই জীবনের গুরুত্ব অনেক 
এব* দায়িত্বও প্রচুব। অনেক ক্ষেত্রে হয়ত পূর্বরাগের পাল! চলিয়াছিল কিন্ত তখন 
তাহাবা পরম্পবকে জ'নিবার স্থুযোগ পায় নাই। দাম্পত্যজীবন শুরু হইলে উত্তয়ে উভয়কে 
নেবিড়ভাবে জানার সুযোগ পায়। তখন ছুই জনের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সঙ্গে 
ছোটখাটো দৌষ-ত্রটি ধৰা পড়ে । এই সময় দুজনে যদি দুজনের সঙ্গে ঠিক ঠিক খাপ 
খাওয়াইতে পারে তবেই দাম্পত্যজীবন সুখের হইতে পারে। 

দাম্পত্য জীবনেব কতকগুলি প্রতিকূল উপাদান আছে। প্রথম হইতেই এইসব 
প্র 5কুল উপাদান সম্বন্ধে সচেতন থাকা! দরকার । এই উপার্দানগুলি হইল £ 

(১) জনভৃসংসক্তি ( 178120 ঢ1য80101 ): দাম্পত্য সখের একটি প্রধান 
অন্তবায় হইতে পারে জনতৃসংসক্তি অর্থাৎ বরবধুর নিজ নিজ বাপমার প্রতি প্রবল 
আসক্তি । বিবাহেব পরে বধূ যাদ আসিয়! দেখে স্বামী মায়ের আচলধরা এবং একান্ত 
অগ্রগত তখন একট! মানসিক ছন্ব শুক হয়। অনুরূপভাবে মেয়েরাও পিতার প্রতি 
প্রবল আসক্ত থাকিতে পারে। এই সকল মেয়েরা সচরাচর পিতার অনুরূপ স্বামী 
কমন! করে। স্বামীগৃহে পদার্পণ করিবার পর তাহার! যদি প্রতি পর্দে পিতার সহিত 
্বামীব অবাঞ্ছিত তুলনা! করে তবে অসপ্যোষ দেখা দেয়। কারণ পিতার যে বয়স ও 


১৪০ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহস্তষা 


অভিজ্ঞতা, থাকে যুবক স্বামী সেই অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে ন|। 
দম্পতির প্রবল বাস্তববোধই এইসব সমন্তার সমাধান করিতে পারে। 

(২) চারিত্রিক ঘম্ৰ (00191০006 65020811065 ) £ স্থামীন্ত্রীর চারিত্রিক 
ছন্দ দাম্পত্য সুখের আরেকটি প্রধান অন্তরায়। স্বামী-্ত্রী উভয়েই যদি অত্যন্ত জেদী 
কিংবা আত্মাভিমানী ( 88০0:15016581 ) হয় এবং একে অপরের নিকট হার মানিতে 
একেবারে নারাজ থাকে তবে সংঘাত অনিবার্ধ। এরূপ ক্ষেত্রে উভয়ের চরিজে 
নমনীয়তা গুণটির অন্ুণীলন দরকার, নতুবা পরম্পরের সঙ্গে খাপখাওয়ানে। অসম্ভব 
হুইয়া পড়ে । 

(৩) শ্বশ্রমাতার উপস্থিতি ;: আমাদের দেশে বধূ নিগীড়নের কাহিনী আজও 
শোন যায়। শ্বশ্রমাতারা পুত্রবধূকে অবাঞ্ছিত অংশীদার মনে করিয়া! নানারূপ জট 
পাকায়। এখানে স্ত্রীর নম্রতা গুণ এবং স্বামীর বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সময়মত 
হস্তক্ষেপ দরকার । | 

18) 'নৈরাম্টী । চ:90:8000): কর্নার সঙ্গে বাস্তবের সংঘাত হইতে আসে 
নৈরাশ্ত। বিবাহের পর এথম অন্থ্রাগের পালা শেষ হইলে নতুন নতুন সমস্ত! আসিতে 
থাকে। নান্তরীয়-স্বজনদের সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার সমন্তাত থাকেই তার উপর দেখা 
দেয় বাসগৃছের সমগ্তা, সীমাবদ্ধ আয়ের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সংসার চালাইবার সমস্ত! ইত্যাদি । 
্বামীন্ত্ীর পরস্পরের নিকট পরম্পরের চাহিদাও কিছু থাকে। সেগুলি ন৷ মিটিলে নৈরাস্ঠ 
আমিতে পারে। স্বামীর জীবন-দর্শনের সন্ধে স্ব নিজেকে খাপ খাওয়াইতে না পারিলে 
স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মনে নৈরাশ্ঠ আসে । 

কাহার কিসে নৈরাশ্ত আসিবে বল] কঠিন 1 তবে বলা যায় স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পরের 
প্রতি শ্রদ্ধামিশ্িত অনুরাগ, ছোটখাটো দোষক্রটিগুলিকে লঘু করিয়। দেখার চেষ্টা 
নির্ভরতার মনোভাব, একের অন্তরকে খাপ খাওয়াইয়া লইবার সচ্চ্ছি! লইয়া! দাম্পত্য 
জীবনে প্রবেশ করে তবে এ জীবন সুখের হয়। 


3. জনিতাদের দায়িত্ব 
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সম্তানপালনে প্রত্যেক পিতামাতার দায়িত্ব রহিয়াছে । এই দায়িত্ব দ্বিবিধ-_ প্রথমতঃ, 
সন্তানের ন্যক্তিত্বের বিকাশসাধন অর্থাৎ শিশু যে সম্ভাবনা লইয়া! জন্মিয়াছে সেই 
সস্ভাবনাকে যথাযথতাবে ফুটাইয়া তোলা । দ্বিতীয়ত, তাহাকে দমাজজী বনে 
স্থপ্রতিষ্ঠিত করা । 

শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রথম ও প্রধান উপকরণ হইল একটি ্স্থ সবল দেহ 
তাই সম্তানপালনে বাপ-মার প্রাথমিক কর্তব্য হইল নীরোগ বলিষ্ঠ শিশুর জর্দান 
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শিশুকে সুস্থ রাখার জন্য মা-বাবা! একদিকে যেমন অস্তানের দৈহিক প্রয়োজনগুলি 
মিটাইবেন অন্যদিকে তেমনি নিজেদের দেহকেও সুস্থ সবল ও নীরোগ রাখিবেন। 

প্রাথমিক দৈহিক প্রয়োজন মিটিবার পরে শিশুর প্রয়োজন মানসিক নিরাপত্তা | 
শিশুর মনে নিরাপত্ৰ! জাগাইবার জন্ত পিতামাতার বিশেষ দাত রহিয়াছে । সব বাপ-মাই 
অবশ্ঠ সন্তানকে ভালবাসেন কিন্তু অনেক সময় তাহাদের আচরণের ক্রুটির ফলে শিশুর 
নিরাপত্। বোধ বিজিত হয় ! যেমন নতুন সন্তানের আগমনের ফলে বাপ-মা অনেক 
সময় নব্জাতটিকে লইয়! বেশী ব্যন্ত হইয়া পড়েন, কখনো! একটি সন্তানের সঙ্গে আরেকটির 
অবাঞ্ছিত তুলন! করেন যাহার ফলে স্বশ্বুদ্ি শিশুর মধ্যে হীনমন্তা! দেখা দেয়? অনেক 
বাপ-ম। সন্তানদের সামনেই নিজেদের আধিক অভাঁব-অভিযোগের কথা নিয় আলোচন৷ 
করেন। এইরূপ আলোচন! শিশুর মনকে ভারাক্রান্ত করে এবং শিশুর নিরাপতাবোধ 
নষ্ট করে। 

শিশুর মনে নিরাঁপতার ভাব জাঁগাইবার সবশেষ্ঠ উপায় হইল তাহাকে প্রাধান্ত 
দেওয়া এবং পরিবারের একজন সদন্ত হিসাবে গ্রহণ করা। শিশু যদি অনুভব 
করে যে সে পরিবারের একজন বাঞ্চিত ব্যক্তি, গৃহে তাহাপ্মও একটি নির্টিষ্ স্থান রহিয়াছে 
এবং তাহার সেই আসন আর কাহারো ঘাঁর! পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয় তবেই শিশ্তর মনে 
নিরাপত্র! বোধ জ্ঞাগিবে। সব শিশ্রদের যোগ্যতা সমান নয়) একটি হয়ত লেখাপড়ায় 
তাল, আরেকটি গায় ভাল, আবার আরেকটি হাতের কাজে পটু । বাপ-মার কর্তব্য একটির 
সঙ্গে অন্টির মেধার তুলনা না করিয়া প্রত্যেকটিকে তাঁর নিজ নিজ কাজে উৎসাহ 
দেওয়।। প্রত্যেকে যেন উপলব্ধি করে তাহারা যাহা কিছু করিতেছে সবই গর্বের, 
আনন্দের এবং প্রশংসার । এইভাবে মা-বাবার কাছে 'আপন প্রতিভার স্বীক্লৃতি 
পাইলে শিশুদের সহজ স্বাভাবিক বিকাশ জন্ভব হয়| 

সম্তান বড় ঠইলে অনেক বাঁপ-মা অভিযোগ করেন সংসারের প্রতি ছেলের কোন 
দায়িত্ববোধ জাগে নাই । পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে দাগ্রিত্বের ভাব জাগাইয়া তোল! 
বাপ-মায়েরই কর্তব্য । সহযোগিতাই হইল পরিবার তথ! সমাজজীবনের বনিয়াদ। 
শিশুকে ছোট ছোট কাজের ভাঁর দিয়া তাহার মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব জাগাইতে 
হইবে এবং তাহাকে দায়িত্বশীল করিয়া তুলিতে হইবে । পরিবারের সাধারণ সমন্তাগুলি 
যখন আলোচিত »ইবে তখন তাহার মতামতকেও বয়স্কচ্রে সমান মধীদা দিতে হইবে । 

শিশুকে সমাজায়িত করার জন্য গৃহে অনুকূল পরিবেশ স্যষ্টি কর! দরকার যাহাতে 
শিশুর হুট মানসিক বিকাশ হইতে পারে, অভ্যাস ও চিন্তাধারা সমাজ জীবনের 
উপযোগী হইতে পারে । শৈশবে বাপ-মার কাছে শিষ্টাচার, বিনয়, কথার মর্যাদা রক্ষা 
করা প্রভৃতি কতকগুলি সদ্দাচার ও সদ্‌গ্ুণের অনুশীলন হওয়া উচিত খর্ুং ইহার জন্ত 
চাই উপযুক্ত দৃষ্টাস্ত। শিশ্তর বাপ-মা' যদি পরিবারের পাঁচজনের সঙ্গে ভাল ব্যবহার 


১৪২ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহশুশ্রষ! 


করেন, বয়স্কদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং প্রতিবেশীদের সঙে সৌহার্দ্য রক্ষা 
করিয়া চলেন তবেই শিশুর জীবনে এসব গুণগুলি ফুটিতে পারে, তা নইলে নয়। 

জীবনে স্থপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে প্রত্যেক মান্ষকেই কিছু না কিছু অর্থকরী বিস্তা 
আয়ত্ব করিতে হয়। বৃত্তি নির্বাচনের ব্যাপারে বাপ-ম! অনেক সময় সন্তানদের সামর্থ্য 
এবং ঝৌকট! উপলব্ধি করিতে চান না । লব্ধপ্রতিষ্ঠ পিতারা আবার অস্তানকেও নিজের 
মতই জীবনে স্থপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে চান, কখনে। আবার নিজের বৃত্তিতে নিযুক্ত করার জন্ত 
ছেলেকে প্রস্তত করান। তাহাদের ধারণা উপযুক্ত শিক্ষা ও তত্বাবধানের দ্বারা সন্তানের 
মধ্যে আপন প্রতিভার সঞ্চার করা৷ কঠিন হইবে না। এইভাবে শিশুর শিক্ষা লইয়! 
একট! জোরজবরদস্তি চলে। বাপ-মার ভুলটা এই যে অন্তানকে এক তাল কাদা 
ভাবিয়! তাহার! নিজেদের কুস্তকারের আসনে বসাঁন এবং আপন ইচ্ছামত রূপ দিতে 
চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে *উহারা কেবল শিশু উদ্যানের মালি মাত্র। শিশুর 
ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অম্নুকূল পরিবেশ রচন! করিয়। যাওয়াই তাহাদের কাজ। 


4. পারিবারিক জীবনে পারম্পরিক সম্পর্ক ([065:62:50081 
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ভারতের ছুইখানি মহাকাব্য 'রামায়ণ' ও “মহাভারত, পারিবারিক জীবনের চিন্র। 
পারিবারিক সম্পর্ক যখন সুন্দর হয় তখন তাহা জীবনকে কত মধুর, সরস ও উজ্জল 
করিয়া তোলে তাহাই দেখান হইয়াছে রামায়ণে । আর এই সম্পর্ক যখন ঈর্ষা ও 
কলহে জর্জর হইয়! ওঠে তখন জীবনের উপর তাহার প্রতিক্রিয়৷ যে কী সাংঘাতিক 
হইতে পারে তাহাই আমরা দেখিয়াছি মহাভারতে । পারিবারিক সপ্ভাব কিংবা 
অ-সঞ্ভাবের উপর নির্ভর কনে একটি পরিবারের প্রত্যেকটি লোকের শাস্তি, চরিত্রের 
বিকাশ, আধিক সমৃদ্ধি এমন কি তাহার উথান পতন পর্যন্ত । পারিবারিক লোকেদের 
অসগ্ভাবের ফলে শিশুর! বিপর্যস্ত হয় সবচেয়ে বেশী । 

পরিবারের কাছে শিশুর প্রথম দাবী হইল নিরাপত্ত। । এই নিরাপত্তার অভাব ঘটিলে 
শিশুর ব্যক্কিত্বের বিকাশ সম্ভব হয় না। শিশু যদি তাহার আপন জনের কাছে 
ভালবাস পায় তবেই তাহার মধ্যে নিরাপত্তার ভাব জাগে । শিশুর সব চাইতে আপন 
জন হইল তাহার মা এবং বাবা। প্রত্যেক মা বাবাই অবশ্ঠ নিজ নিজ সম্তানকে 
ভালবাসেন। তবে মা বাবার ভাঁলবাসাই শিশুর কাছে যথেষ্ট নয়, শিশুর চরিত্র 
বিকাঁশের জন্য মা! বাবারও পরস্পরকে ভালবাসা চাই। তাহারা যদি দিনরাত কলহ 
করেন কিংবা উভয়ের মধ্যে খিটিমিটি দি লাগিয়াই থাকে তবে শিশু ( বালক ও 
বিশোররাও ) প্রথমেই একটা সঙ্কটে পড়ে_মা৷ বাবার মধ্যে কে ঠিক? সেকাহার 
পক্ষ লইবে ? শৈশবেই এইভাবে যাহার মধ্যে মানসিক ঘন্ব শুরু *হইয়৷ যায় পরিণত 
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বয়সেও তাহাকে দেখা যায় ভীরু এবং দ্বিধাগ্রস্ত। পরিবারের লোকেদের মধ্যে অসস্ভাবের 
পরিণতি এইখানেই সীমাবদ্ধ নয়। ইহার কল আরও স্ুদুরপ্রসারী | 
স্বামী-স্ত্রী ছাড়া গৃহের অন্তান্ত সকলের মধ্যেও সন্ভাব থাকা একান্ত প্রয়োজন । 
গৃহের নিরানন্দময় পরিবেশ কিংব! 'গুমোট আবহাওয়া শিশুচিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া 
তোলে । ঘরে তাহার! কোন আনন্দ পায় না। স্নেহের বদলে হয়ত পায় বকুনি আর 
মারধর। বয়ন্কদের মধ্যেও দেখে শুধু কলহ আর বিদ্বেষ। ঘরে" এই শাস্তির অভাব 
স্বভাবতঃই তাহাঁদের মনকে বাড়ির বাহিরে ঠেলিয়। দেয়। শিশু ও বালকর! লেখা পড়ায় 
মনোযোগ দেয় না। অধিকাংশ সময় খেলিয়৷ বেড়ায় । কিশোরর। আবার নানারকম 
কুসংসর্গে মেশে । বেশীর ভাগ বালকবালিক! ও কিশোর কিশোরীর! সিনেমায় যাতায়াত 
শুরু করে। দিনেমার খিল সাময়িক ভাবে তাহাদের ছুঃখ তুলাইয়। দেয় বটে কিন্ত 
সিনেমার কুফলগুলি শীত্রই তাহাদের মধ্যে প্রকট হইয়া ওঠে। মনস্তাত্বিকরা আজ 
সকলেই একমত যেবালক ও কিশোরদের অপরাধ প্রবৃত্তির মূলে থাকে শৈশবীয় 
নিরানন্দময় পরিবেশ । ূ | 
শিশুর প্রক্ষোভগুলির কোনটিই জন্মগত নয়। ভালবাসা, সহানুভূতি প্রভৃতি 
সদবৃত্িগুলি এবং রাগ, ছে, ক্রোধ প্রভৃতি অসদ্বৃত্িগুলি উভয়ই তাহার অঞ্জিত। 
কাজেই শিশুর! যদি বাড়ির লোকেদের পরম্পরের মধ্যে ভালবাসা, করুণ! ও সহানুভূতি 
দেখিতে পায় আর কলহ কপটতাকে দ্বণা করিতে দেখে তবে সহজেই তাহাদের মধ্যে 
সদ প্রবৃতিগুলি প্রবল হইয়া উঠিবে এবং অসদ বৃত্তিগুলিকে আবার বড়দের অনুকরণ 
করিয়৷ তাহার! ঘ্বণা করিতে শিখিবে। আজিকার শিশুই আবার ভবিষ্যতের নাগরিক। 
শৈশবে যাহার মধ্যে সামাজিক সদ -গুণগুলির বিকাশ হইবে পরিণত বয়সে সে ষে কুস্থ 
নাগরিক হইয়! উঠিবে প্তাহাতে সন্দেহ নাই। 
পরিবারের লোকে সুস্থ সম্পর্কের উপরেই গৃহের প্রকৃত শাস্তি, শৃঙ্খল! ও আথিক 
শরীবৃদ্ধি নির্ভর করে। পরম্পরের মধ্যে সগ্ভাব থাকিলেই স্ত্রী স্বামীর জন্য, পুত্র পিতার 
জন্য, ভন্মী ভ্রাতার জন্য ত্যাগ স্বীকার করে। পিতার কষ্টোপার্জিত ধন পুতে স্বচ্ছন্দে নষ্ট 
করে না। অভাবগ্রস্ত ভাইকে ভাই সাহায্য করে। পারিবারিক জীবনের এই ভালবাসা 
ও সহানুভূতি পরে আবার সমাজ জীবনেও প্রতিফলিত হয়। আমাদের জীবন 
গৃহকেন্ত্রিক । আমাদের দেশের পারিবারিক সম্বন্ধগুলি যদি সুন্দর হইত তবে সমাজ 
জীবনকে আমরা আরও সহজে স্থন্দরতর করিয়া তুলিতে পাঁরিতাম, সাধারণের মধ্যে 
সমাজ চেতনা জাগাইতে আমাদের এত বেগ পাইতে হইত না । ূ 
5. পরিবার পরিকর্পন। ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য (097০52৮ ০£ ৪0115 
[1910111)5 2190. 021:501321 1)62101) ) 


পরিবার পরিকল্পন! কাহাকে বলে ?_ পরিবার পরিকল্পনা কথাটি আজ আর 
হো ৯ 


সিক্ত গৃহ-পারিচালরা 5 গৃহতজব। 
কাহারও অবিদরিত নয়। শিক্গিত লোঁকমান্রই এই কথাটির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। 
পরিবার পরিকল্পনার মূল উদ্দেস্ঠ হইতেছে জন্মনিয়ন্ত্র ( ৮1:0৮ ০02601 )। সাধারণতাবে 
জন্মনিয়ন্ত্রণ বলিতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমাইবার যত রকম পদ্ধতি জানা আছে তাহার 
সবগুলিকেই বুঝায়। এই হিসাবে শিশু-হত্য। ভ্রণ-হত্যা, বিলম্বে বিবাহ, ব্র্গচর্য 
পাপন, যাস্ত্িক কিংবা! রাসায়নিক উপায়ে জন্মরোধ কর! সবই জন্মনিয়ন্ত্রণের অন্তর্গত । 
কিন্ত আধুনিক পরিভাষায় জ্মনিয়্রশুধু জ্মনিরোধ নয়। ইহার যেমন একটি নেতিবাচক 
(0920৪) দিক আছে তেমনি আবার একটি ইতিবাচক (9 91016) দিকও আছে। 
অন্মনিয়ন্ত্রণের এই ইতিবাচক দিকটির উপর জোর দিবার জন্য ১৯৪২ সালে আমেরিকার 
জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিগানটি উহার [20100917307 00000] [০288০ নাম বদলাইয়া 
019120)90 7091:61500000 চ০৫০1:90101) 01 £১002110% নামকরণ করে। 
জন্মনিয়ন্ত্রণ তথা পরিব:র পরিকল্পনার প্রক্কৃত অর্থ হইল স্ুপরিকলিত ভাবে নিদিষ্ট সময়ের 
ব্যবধানে স্বামীস্ত্রীর আধিক সঙ্গতি অনুযায়ী অল্পসংখ্যক সুস্থ ও সবল সন্ভান উৎপাদন 
করা। জন্মনিয়ন্ত্রণেন ফলে শিশুর আগমন সম্পূ্ভাবে বাপমার ইচ্ছাধীন। পরিবার 
পরিকল্পনা একদিকে যেমন অবাঞ্ছিত শিশুর জন্ম প্রতিরোধ করে অন্যদিকে তেমনি বাঞ্ছিত 
শিশতর আগমনকে উতৎসাধ্তি করে। 
পরিবার পরিকল্পনার উপায়- পুরাতন ও নবঃ- পরিবার পরিকল্পনাটি 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক গগ্রসঙ্গ কিন্তু গুরাণো আমলের লোকেরাও উহার বন্বন্ধে একেবারে 
অজ্ঞ ছিল না। তাহার! সাধারণত: শিকড় বাকড় বা মন্ত্পৃত ওষধের সাহায্যে 
অবাঞ্ছিত শিশুর জন্ম প্রতিরোধের চেষ্টা করিত। বর্তমান যুগের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি 
তুলনায় অনেক উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত । 
জন্মনিয়ন্ত্রণের আধুনিক যেসব পন্থা জানা! আছে তাহার মধো দম্পতির যে কোন 
একজনের বন্ধ্যাত্ব স্বীকার ( 5911115861012 ) এবং যান্ত্রিক অথবা রাসায়নিক পদ্ধতিতে 
জন্মনিরোধ করাই প্রধান । ভ্রণের ধ্বংসসাধনও ( ৪৮০:0107) অন্যতম উপায় তবে 
ভ্রহত্য। ণরহত্যারই নামাস্তর ৷ শ্ুক্রকীট এবং বিকশিত ডিম্বাগুব মিলনেই ভ্রণের স্থানটি 
হয়। উহার! যর্দি একজ্র মিলিত হইতে ন! পারে তবে অন্তানের জন্ম হয় না। জন্মনিয়ন্ত্রণ 
পদ্ধতির দূলকথা হইল এই মিলনকে প্রতিরোধ করা অর্থাৎ সহজ ভাষায় গর্ভরোধ 
করা । জন্মনিয়ন্ত্রণ বা গর্ত নিয়ন্ত্রণের বার ( ০0200910105 ০0100] ) বর্তমান রাষ্ট্রগুলি 
পরিবার পরিকল্পনার কর্মন্থচী গ্রহণ করিতেছে । 
পরিবার পরিকল্পন| ও জনম্থাস্থ্য রক্ষা! 2 জনগণের স্বাস্থ্রক্ষার সঙ্গে পরিবার 
পরিকল্পনার প্রশ্নটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের দেশে কিছুদিন আগে পযন্ত 
প্রন্থতি মৃত্যুর গার ছিল খুব বেশী। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
সন্থান প্রসব ছিল প্রন্থতি মৃত্যুর প্রধান কাঁরণ। নারীর পক্ষে সস্তানধারণ মানেই নিজের 


ভাবী গৃহস্থের পাঁরিবারিক' আজীবন সংকত্ত শিক্ষা ১: 


জীবনের উপর একটা ঝুঁকি লওয়া ৷ তাঁহার উপর অনেক সময় ঘন ঘন সম্তানধারণের 
কলে মেয়েদের স্বাস্থ্য একেবারে তাঙিয়! পড়ে, প্রন্থতি জরাযুসংক্রাতস্ত নানা জটিল রোগে 
আক্রান্ত হয় এবং ভাহাঁর দৈহিক লৌ দর সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। 

রস্থতি মৃত্যুর মতই আমাদের দেশে শিশ্ত-মৃত্যুর হারও খুব বেণী ছিল। ইহার কারণ 
অনুসন্ধানের ফলে দেখ! গিয়াছে যে ছুই সন্তানের জন্মসময়ের ব্যবধান এবং শিশুমৃত্যুর 
হারের মধ্যে বেশ একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। জন্মসময়ের ব্যবধান যত কম হইবে 
শিশুমৃত্যুর সংখ্যা তত বেশী হইবে ! ছুই অন্তানের জন্মের মধ্যে অন্ততঃ তিন বৎসরের 
ব্যবধান থাক! প্রয়োজন । শিশু এবং প্রন্থতি মৃত্যুর হার হাস করা জন্মনিয়ন্ত্রণের 
প্রধান উদ্দেশ্য । 

কোন কোন রোগ আবার, যেমন- যক্ষ্মা, সিফিলিস ও গণোরিয়া প্রভৃতি বাপ মা 
হইতে সন্তানের মধ্যে সংক্রামিত হয়। নরনারীর এই জাতীয় রোগ থাকিলে তাহাদের 
সন্তান না হওয়াই বাঞ্ছনীয় কারণ এই সকল রুম সন্তান পরিবারের অশাস্তির কারণ হয়, 
সমগ্র সমাজের নিরাপত্ত। নষ্ট করে এবং জাতির স্বাস্থ্য হুব'ল করিয়া ফেলে। স্থতরাং 
রুগ্ন শিশুর জন্মদান বন্ধ কবিয়া পরোক্ষে জাতির স্বাস্থ্যের মান স্থির রাখা পরিবার পরিকল্নন! 
বা জন্মনিয়ন্ত্রণের আরেকটি উদ্দেশ্ট। 


গরিবার পরিকল্পনার একটি আধিক এবং একটি সামাঞ্জিক দ্িকও আছে। প্রতোক পরিবারের 
আয় ও রোজগারের একটা নির্বিষ্ট সীমা আছে। এ দীমিত আয়ের মধ্যে প্রত্যেকটি সন্তানকে উপযুক্ত 
শিক্ষার্ীক্ষা য় গড়িয়া তুলিয়া! জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সম্ভানের সংখা! বাধিয্না দেওয়া ছাড়। 
গ্ত্যন্তর নাই। পরিবারগুলি লইয়াই আবার একটি জাতি তথ! রাষ্ট্র গঠিত হয়। দেশের প্রাকৃতিক 
সম্পর্দের তুগনায় যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তবে দেশের অগ্রগতিও ব্যাহত হয়। বিপুল জনসংখ্যাই 
ভারতের মত শন্তশালিনী দেশের পক্ষেও বিরাট বোঝা হইয়! ধীড়াইয়াছে। পরিবার পরিকল্পনার 
সামাজিক দিকটিও উপেক্ষণীয় নয়। সন্তান সংখা বেশী হইলে ম| বাবার পক্ষে প্রত্যেকটি শিশুর সমান 
বন্ধ লওয়া সম্ভব হয় না। তাছাড়া ছেলেমেয়েছের ব্যাপার লইয়! পরিবারে খিটিমিটি ও কলহ লাহিয়াই 
থাকে। অনাদৃত, অবহেলিত দারিদ্রযজর্জর শিশুরা গৃছের এই অস্বাস্থ্যকর মানমিক পরিবেশ হইতে মুক্তি 
পাইবার জন্য শ্বতাবতঃই বাহিরের দ্বিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। তারপর নানা কুসঙ্গে গড়িয়া বিভিন্ন অপরাধ করে 
এবং এইভাবে পরিবার তথ। সমগ্র দবেপের সমন্তা! হইয়! ফীড়ায়। পরিবার পরিকল্পনার ছার সমাজের 
কিশোয় অপরাধীর সমন্তা। বহুলাংশে দূর করা যায়। 


১৪৬ গৃহ-পরিচালন! ও গৃহত্তশ্রষ! 
অনুশীলনী 
£. প্রথম অধ্যায় 

১। গৃহপরিচালনা! কাহাকে বলে? গৃহপরিচালনায় গৃহপরিকল্পনার প্রয়ো- 
জনীত্বতা কি? 

২। গৃহপরিচাঁলনায় গৃহপরিকল্পনা, টিসিনউনিতা দিরাই সানিগা 
সে সম্ব্ধে আলোচন৷ কর। 

৩। গৃহপরিচালনা বলিতে কি বুঝ? নুঠ্ভাবে গৃহপরিচালনার জন্য গৃহকন্রার 
কি কি গুণ থাক! উচিত? [ নন. 9. 1972] 

৪। মনুষ্যসম্পদ কাহাকে বলে? গৃহপরিচালনায় মনুষ্যসম্পদের ভূমিকা নির্দেশ 
কর। 


7. দ্বিতীয় অধ্যায় 


১। গৃহকন্ত্রার ব্যক্তিত্ব এবং আচরণ কিরূপ হওয়! উচিত? গৃহকত্রার প্রয়োজনীয় 
গুণ সন্বন্ধে আলোচনা কর। 

২। একটি পরিবারে গৃহিণীর বিভিন্ন ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা কর। এই সমস্ত 
ভূমিকার মধ্যে কোন্‌ ভূমিকাটি তোমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া! মনে হয় ? কেন মনে 
হয় কারণ দর্শাও। 

৩। সম্পদের শ্রেণীবিভাগ কর। গুহপরিচালনায় এইসব সম্পদ কিভাবে কাজে 
লাগান হয়? 

৪। মনুষুসম্প্দ এবং পাথিব সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার দ্বার গৃহপরিচাঁলন! সার্থক 
করিয়! তোলা যায়'_এই উক্তির যাঁথার্থ্য প্রমাণ কর। 

৫। অর্থব্যয় সম্বন্ধে কি কি পদ্ধতি অনুসরণ কর! যাইতে পারে? ইহাদের মধ্যে 
কোন্‌ পদ্ধতিটি তোমার শ্রেষ্ট বলিয়! মনে হয়? কেন মনে হয় কারণ দর্শাও। 


0. তৃতীয় অধ্যায় 
১। পারিবারিক বাজেট কাহাকে বলে? ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা 
কর। [ ও. দ. 1966, 1967 ] 
২। (ক) কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের দ্বারা বাজেট প্রভাবিত হয়? 
(খ) কিভাবে দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও ধনী পরিবারের একটি বাজেট আরেকটি হইতে 
পৃথক্‌ কর! যায়? [ 9. দূ. 1962, 1965] 


অনুশীলনী ১৪৭ 


৩। পারিবারিক বাজেট তৈরী করিবার মূলনীতিগুলি কি? দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও ধনী 
-পরিবারের মাসিক বাঁজেটের আহ্ুমানিক হিসাবের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ? 


[ চ. 5, 1968] 
৪। সাংসারিক বাজেট রচনার মূলনীতিগুলি কি? এইরূপ বাজেট তৈয়ারী 
করিতে কি কি বিষয় মনে রাখা দরকার? [ 9. ঢা, 1965, 1668] 


৫। গৃহের আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখ । 
| 5, ঢু 1969 001201921007017651) 5. ঢা, 197] ] 

৬। বাজেট বলিতে কি বুঝায়? তোমার ব্যক্তিগত খরচের হিসাব কিভাবে 
'রাখিবে বর্ণনা কর। [ ৩. দ. 1968] 

৭। পারিবারিক হিসাব কাহাকে বলে? এইরূপ হিসাব রাখার স্থবিধা সম্বন্ধে 
'আলোচন! কর। 

৮। খণ কাহাকে বলে? কোন্‌ কোন্‌ পরিস্থিতিতে মানুষ খণ করে? 

৯। খণের অপকারিতা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ। 

১০। অর্থসঞ্চয়ের বিভিন্ন উপায় ও তাহার উপকারিতা সম্বন্ধে লিখ। মধ্যবিত্ত 


পরিবারের পক্ষে কোন্‌ পদ্ধতি উপযুক্ত মনে কর? [ ল. 5. 1970] 
১১। ব্যান্কের চলতি হিসাব ও সেভিংস হিসাবের পার্থক্য কি? উহাদের স্থৃবিধা 
ও অন্ুবিধাসমূহ বর্ণনা! কর। [ ল. 5. 1969] 
১২। চেক কাহাকে বলে? উহা'র স্থবিধা কি? [ 0. 0. 1945 ] 

১৩। চেককি? উহা! কত প্রকারের ? উহাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। 
[ 9. ছ. 1969] 


১৪। জীবনবীম। প্রধানতঃ কয় প্রকারের । উহার বিবরণ দাও। 
১৫। সংক্ষিপ্ত টাক! লিখ : _ 
(ক) সঞ্চয়ের গ্রয়োজনীয়ত। ; ,(খ) জাতীয় জঞ্চয় পরিকল্পনা ; (গ) স্থায়ী আমানত ; 
(ঘ) ভ্রসভ চেক; ।উ) কোম্পানীর শেয়ার : (চ) ব্াস্ক ও তাহার কার্যাবলী । 


[লু, ৩. 1970] 

0. চতুর্থ অধ্যায় 
১। তন্ত চিনিবার জন্য কিরূপ পরীক্ষার সাহায্য লইবে? পরীক্ষাগ্ডলি সংক্ষেপে 
বর্ণনা কর। [ লু. ৩. 1969] 


২। রেশম তন্ত সম্বন্ধে কি জান? পশম তন্তর সহিত উহার পার্থক্য কিভাবে নির্ণয় 
কর! য়ায়? 


১৪৮ গৃহ-পরিচালনা ও গৃহশ্ুজষা 


৩। খাঁটি রেশম ও কৃত্রিম রেশমের পার্থক্য কিভাবে নির্ঘয় করা যায়? 

৪। স্থৃতি, লিনেন, রেশম ও পশম তত্র একটি তুলনামূলক আলোচনা কর। 

৫। পোশাক পরিকল্পন৷ কাহাকে বলে? গৃহিণীর পোশাক পরিকল্পনাসংক্রাস্ত 
দায়িত্বগুলি বর্ণন! কর। 

ও। শ্রফ ধোলাইয়ের জন্ত কোন্‌ কোন্‌ জিনিসের প্রয়োজন তাহার একটি তালিকা 
প্রস্তুত কর । ধৌত প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [ লু. 5, 1968] 

৭। দাগ কয় প্রকার ওকিকি? সব রকম দাগের একটি করিয়া! উদাহরণ দাও। 

৮। কাপড় হইতে দাগ উঠাইবার জন্ত কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্য ব্যবহার করিবে ? 
বস্ত্রাদি হইতে দাগ উঠাইবার সময় কোন্‌ বিষয় মনে রাখ প্রয়োজন ? [[নু. 9. 1969] 

৯ | প্রাণিজ দাগ বলিতে কি বুঝ ? কম্বল হইতে রক্তের দাগ কিভাবে উঠাইবে? 


[লু 5. 1972 ] 
১০1 সংক্ষিপ্ত টাকা লিখ £__ 
(ক) লোহার দাগ ব! মরিচা উঠাইবার প্রণালী । [ লু. 5. 1969] 
(খ। চায়ের দাগ উঠ্ইবার প্রণালী । [ মর. 5. 1970] 
(গ) কালির দাগ উঠাইবার প্রণালী । 
(ঘ) ঘাসের দাগ উঠাইবার প্রণালী । 
(ঙ। রক্তের দ্গগ উঠাইবার প্রণালী । 
চ. পঞ্চম অধ্যায় 
১। শুশ্রযাকারিণীর কর্তব্য কি কি? [ 5. ছ. 1969] 
২। নিজের প্রতি শুশষাকারিণীর কর্তব্য কি? [ 5. দু. 1968] 


৩। শয়ান অবস্থায় কিভাবে একটি রোগীর শয্যা পরিবর্তন করিবে । রোগীর 
শষ্যার জন্য কি কি সামগ্রীর প্রয়োজন হয় তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত কর। 

৪। একটি আদর্শ রোগি-কক্ষের অবস্থান ও উহার প্রয়োজনীয় সরঞজাম সমন্ধে 
আলোচনা! কর । 

৫ | গর্ভবতী জননীর টিকিৎসাগত যত্ত্রের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন কর! 
দরকার ? 

৬। একটি শিশু উপযুক্ত চিকিৎসাগত যত্ব পাইতেছে কিন! কিভাবে বুৰিবে? 
শিশুর চিকিৎসাগত যত্বের জন্য কি কি ব্যবগ্তা অবলঙ্থন কর! দরকার ? 

৭। শিশুদের ঈাত কিভাবে নষ্ট হয়? কিভাবে শিশুর দাতের যত্ব লইবে ? 

৮। অনাক্রম্যত| শক্তি কিভাবে অর্জন কর! যায়? শিশুর দেহে অনাক্রম্যতা! 
শক্তি সারের জন্য কি কি ধরনের টিকা লওয়া উচিত? 
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৯। বুদ্ধব্যক্তির যত্ব লইবার সময় কোন্‌ কোন্‌ বিষয় খেয়াল রাখিবে? 
১০। অস্থিভঙ্গ কয়প্রকার ও কিকি? অস্থিভঙ্গের কিরপ প্রতিবিধান দিবে ? 
১১। গুপ্ত রক্তক্ষরণের লক্ষণ কি? গ্রপ্ত রক্তক্ষরণ হইলে কি প্রতিবিধানের 
ধ্যবস্থ! করিবে? 
১২। নাক দিয়া রক্তক্ষরণ হইলে কি প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিবে? 
১৩। চোখে, কানে এবং নাকের ভিতর কোন বিজাতীয় বস্তু প্রবেশ করিলে কি 
প্রতিবিধান দিবে ? | 
১৪। নিয়লিখিত ক্ষেত্রে কিরূপ প্রতিবিধানের ব্যবস্থ। করিবে £₹₹ 
(ক) পাঁচ বছরের একটি বালিকা পয়স! গিলিয়া ফেলিয়াছে। 
(খ) পাগল! কুকুরে দংশন করিয়াছে । 
(গ) হাতে শুয়োপোকা লাগিয়াছে। 
(ঘ) রাস্তায় এক বান্কি হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। 


১। সার! বছর ধরিয়! একটি শিশুকে সুস্থ রাখার জ্ত্য্ণকি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
উচিত? 
২। একটি শিশুর মানসিক ও দৈহিক পরিপুষ্টির মূল প্রয়োজনগুলি বর্ণন। কর । 
[. ৩. 1966] 
৩। মানুষের জীবনের প্রধান স্তরগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর। 
৪। কৈশোরে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যেসব প্রধান প্রধান পরিবতন লক্ষ্য কর! 


যায় সেগুলির উল্লেখ কর! [ লন. 9. 1965] 
৫। কৈশোরকালে বালিকাকে পরিচালিত করিতে গিয়৷ জনকজননী এবং 
'অভিভাবকের কি কি বিষয় স্মরণ রাখা উচিত? [ লে. 5. 1964] 


৬। অপরাধপ্রবণত৷ কাহাকে বলে? কৈশোরে কি কি ধরনের অপরাধপ্রবণতা 
দেখা যায়? উহার প্রতিকার কি? 

৭। মানসিক স্বাস্থ্য বলিতে কি বুঝ? দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্যের মধ্যে 
কোন্টি তোমার অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হয়? কেন মনে হয় কারণ দর্শাও। 

৮। একটি শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্গন করা উচিত ? 


সপ্তম অধ্যায় 


১। বিবাহের প্রস্ততি কাহাঁকে বলে? এইরূপ প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা কি? 
বিবাহের প্রস্তুতির জন্য একটি বালিকার কি কি বিষয়ে শিক্ষ। গ্রহণ করা উচিত? 


১৫০ গৃহ-পরিচালন! ও গৃহস্তশ্রঘা 

২। অনিতাদের, কর্তব্য সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ-প্রবন্ধ লেখ । 

৩। "পারিবারিক জীবনে সকলের মধ্যে সন্ভাব না' থাকিলে শিশুরা বিপধন্ত হয় 
সবচেয়ে বেশী*__-এই 'উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। 

৪। পরিবার পরিকল্পনা কাহাকে বলে? ব্যক্তিগত স্বাস্থ্ের সঙ্গে পরিবার: 
পরিকল্পনার সন্বন্ধ:ঃকি? এই বিষয়ে আলোচনা! কর। | 


সি 


০ 


পরিলিষ 


খাগ্ঠকে দেহের কাজে লাগান 2 পাচনতন্ত, 
পরিপাক ও মেটাবলিজম £ 


(06111258002 ০৫ ০9০90. 05 03 0০05 2 018990010, 
29501190101, 2100 10060890119) ) 


পাচনতন্ত্ ও পরিপাক ক্রিয়া! (101863555 855660. ৪.9 
01865007 ): বিভিন্ন প্রকার খাগ্াদ্রব্যের মধ্যে খুব সামান্ত কয়েকটি ভ্রব্ই 
(যেমন প্ন,কোজ, ধাতব লবণ ইত্যাদি ) দেহ দরানরি গ্রহণ করিয়া আপন কাজে 
লাগাইতে পারে । অবশিষ্ট অধিকাংশ খাচ্ধগ্রব্ই যতক্ষণ না ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে 
বিভক্ত হইয়! দেহের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় পরিণত হয় ততক্ষণ শরীবের কোন 
কাজে লাগে না। ভাতের প্রধান অংশ শ্বেতসার। কিন্তু এই শ্বেতসার ক্ুত্র 
ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়! যতক্ষণ না গুকোজে পরিণত হট্টুতেছে ততক্ষণ শরীরের 
কোন উপকারে আঙিবে না। শ্বেতসার মকোজে পরিণত হইলেই দেহ ঞএঁ 
মূকোজ শোষণ করিয়া উহা হইতে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করিতে পারে। 
এইরূপে খাগ্ের প্রোটিন আযমিনে আসিডে এবং স্নেহ-পদার্থ ফ্যাটি আসিড 
ও গ্িসারিনে পরিণত হইলেই এঁ সকল উপাদীন দেহের উপকারে আদিবে। 

খাছের এইরূপ ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়। দেহের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় 
পরিণত হওয়াকেই পাচন ক্রিয়া বা পরিপাক ক্রিয়া! বলে। খাগ্দ্রব্যের পরিপাক 
ক্রিয়া দেহের যে অংশে সম্পন্ন হয় তাহাকে পাচনতন্ত্র (116650৬6 ৪596619) 
বলে। মুখ-গহ্বর ( 22006), অন্ননালী (98502588945), পাকস্থলী 
(50012082010 ), ক্ষুত্রান্ত্র (50811 11760550117) এবং বুহদন্ত্র (1815৩ 1170 501196) 
লইগ়া এই পাঁচনতম্ব সংগঠিত । খাগ্য-দ্রব্য পাচনতস্ত্রের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন 
ভাবে পরিবহ্তিত হইয়! অবশেষে রক্তের মধ্যে শোধিত হইয়া দেহের বিভিন্ন অংশে 
পরিচালিত হয়। 

মুখ-গহবরে পরিপাক £ আমাদের মুখে সর্বদাই লাল! নি:হুত হইতেছে। 
এই লাল! প্যারটিভ (81:০6), সাঁব-লিংগুয়াল (581178081) এবং সাব- 
ম্যাকসিলারী (5০৮-08২111থ7ড ) নামক তিনটি বিভিন্ন গ্রন্থি হইতে আসে। 
ইহার বেনীর ভাগই জল। এই জল ছাড়াও আমাইলেস বা টায়ালিন 
(৪1051856 0: 08111.) নামক এক প্রকার জারক পদীর্ঘ (61325 006১ 
মিউসিন এবং কিছু ধাতব লবণ এই লালার মধ্যে পাওয়া! যায়। 


২ গৃহপরিচালন! ও গৃহ-স্ুঞষা 


ইহা সাধারণতঃ মৃছ ক্ষারধর্মী। দৈনিক প্রায় 1000 সি. পি. হইতে 
1500 দি. সি. লালা! একজন ব্যক্তির মুখে নিঃস্ত হয়। 

লারা আমাদের খাস্-দ্রব্যকে দিক্ত ও নরম করে। ইহার মিউসিন ভুক্ত- 
প্রবাকে পিচ্ছিল করিয়া অল্প-নীলীর মধা দিয়া পাকস্থলীতে পৌছাইতে সাহাষ্য 
করে। আমাইলেস বা! টায়ালিন খাছ্যের শ্বেত্সার জাতীয় পদার্থকে ভাঙিয়া 
মলটৌজ-এ (19816056) পরিণত করে। 

স্বতরাং দেখা যাইতেছে যে খাস্তব্রব্যের পরিপাক ক্রিয়া মুখ-গহ্বরেই 
প্রথম শুরু হয়। শ্বেতসাঁর জাতীয় পদার্থ যাহাতে উত্তমরূপে টায়ালিনের সহিত 
মিশিত হইতে পারে সেইজন্য খাগ্য-দ্রব্য ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধরিয়া চর্বণ করা 
গ্রয়োজন। অতি অল্প সময় খাগ্ভ-দ্রব্য মুখ-গহ্বরে থাকে বলিয়া সামান্ত পরিমাণ 
শ্বেতপার মলটোজে পরিণত হয়। কাঁচা শ্বেতসার (1০0901560) জাতীয় 
খাদ্যপ্রব্যের মুখে কোন পরিবর্তন হয় না । 


পাকম্থলীতে পরিপাক £ মুখ-গহবর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত 
গদ্ব্যমমূহ লালার সহিত নশ্রিত হইয়া অন্ননালীর মধা দিয়া আমাশয় ৭] 
পকস্থলীর মধ্যে পৌঁছে । অন্ন-নালী মুখ-গহবর হইতে শ্বাসনালীর পিছন দিক 
দিয়া বরাবব নিচে নামিয়! গিয়াছে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই অন্ন-নালীর মুখ 
বন্ধ থাকে । শুধু ভুক্তদ্রবা গলাধঃকরণ করিবার সময়ই উঠা খুলিয়। যায়। 
দৈর্ঘো উহা প্রায় পাঁচ ইঞ্চি। অন্ন-নালীর শেষ প্রান্ত হইতে প.কস্থলী আবস্ত 
হইয়াছে এবং এই সংযোগস্থলকে আগমদ্বার (০2190 €1)0 ) বকলে। 
পাকস্থলীর শেষপ্রান্ত নির্গমদ্বার (7510793 €7)0 ) ছারা ডিওডেনামের 
(৫6০427000 ) সহিত যুক্ত। ইহা প্রায় 4 ইঞ্চি লম্বা এবং 5 হঞ্চি চওড়া । 
পাকস্থলীর ভিভরের প্রাচীর এক প্রকার শ্গৈত্মক পদার্থের আবরণে ঢাক থাকে। 
এই আবরণের গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র দেখিতে পাও যায়। ছিত্র- 
গুলির প্রত্যেকটিই এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলের মুখ । এই ক্ষুদ্র ক্ষত নলগুলি এক 
একটি গ্রন্থির মহিত সংযুক্ত থাকে। এই নকল গ্রস্থ হইতে এক প্রকার রস 
নিঃহুত হয় যাহীকে আমাশয় রস ( £85010 151০6 ) বলে। 

পাকস্থলীর একেবারে উপরের অংশকে ফাণ্ডাল (6903) বলে। খাছ্য- 
বা মুখ-গহবর হইতে আসিয়া এই ফাগাসে প্রা »_ 2 ঘণ্টাঞাল বিশ্রাম করে। 
এই সময় লালার টায়াঁলিন বা আ্যামাইনেস খাগ্ের শ্বেতা জাতীর উপাদানের 
অ-রও কিছু অংশ মলটোঁজে পরিণত করিবার স্থযোগ পা। ধীরে ধীরে খাছ্- 
দ্রব্য ফাগাপ হইতে পাকস্থলীর অপর প্রান্তের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে 


খান্েকে দেহের কাজে লাগান ৩ 


"আমাশয় রসের সহিত (85300 191০6) মিশ্রিত হইতে থাকে । আমাশয় 
বস প্রধানতঃ হাইফ্রোক্রোরিক আসিভ, প্রো-রেনিন (0:০-:6012 ), পেপ- 





(2810 শি . 


(5/11909। 91970) (9/৮71191/91670 


অন্ননালী 
:(6598799) 
তৈ* ্ এ 
রঃ (96০) 
পিভাশয়--..-_71 
(9811 019081) / সি 
অগ্রাশয়-___ 
নদ উচিত 
ব্হদ্্ত 
80611019 
আ্যপেশিক্ 
(872010) 
(86০41) 


পাচনতস্ত্র 
সিনোজেন ( 96031150861, ) এবং লাইপেদ (11996) দ্বারা গঠিত। হাইড্রো- 
ক্লোরিক আযসিড প্রো-বেনিন এবং পেপসিনোজেন হইতে যথাক্রমে রেনিন ও 


৪ গৃহপরিচালনা ও গৃহ-শুরযা 


পেপসিন উৎপন্ন করে। রেনিন, পেপদিন এবং লাইপেস--এই তিনটি আমাশয় 
রসের জারক পদার্থ (€225106 )। হাইড্রোক্লোরিক আযামিডের জন্য আমাশয় 
রূসটি তীব্র আঙ্গিক (৪15)। হাইড্রোক্লোরিক আযাসিভ (১) খাগ্ছের প্রোটিন 
নরম করিয়! পরিপাঁকে সহায়তা করে। (২) ইহার সাহাধ্যে প্রো-রেনিন 
এবং পেপসিনোজেন হইতে যথাক্রমে রেনিন এবং পেপমিন উৎপন্ন হয়। 
(৩) খাছ্ের ইক্ষু শর্করা (০৪186 5068:) এই আাঁসিডের সাহায্যে মকোজ এবং 





ক্ষান্ডাস ১৩০৭ ১ ২ 
ঃ ৭ ডিন রি দল ্ঁ নর ৩ 
(7/1005) শি 
৬. 
(08019179) ২ 






ডিগুডেনাম 
(080920147) , 





টি 2 তি ৬১47 এই 


রা 


(21০3 97৫) 


পাকস্থলীর লম্বালম্ি কাঁটা] অংশ 

ফক্টোজে ( ০০5৪) পরিণত হয়ী। (8) খাছ্-দ্রব্যের সহিত কোন দুষিত 
জীবাণু পাকস্থলীতে প্রবেশ করিলে ইহা এ জীবাণু তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিয়। 
ফেলে। ইহা ছাড়া (€) নির্গমদাঁর (0510053 18 ) খুলিতে এবং (৬) খাছ্যের 
লৌহ জাতীয় পদার্থ শোষণেও এই অআযাঁমিড সহা/তা৷ করিয়া থাকে । 

পাকস্থলীতে খাগ্ছত্রব্য কতক্ষণ অবস্থান করিবে তাহা উহার পরিমাণ এবং 
প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। তরল খাগ্যন্রব্য 15 মিনিট হইতে আধঘণ্টার বেশী 
অবস্থান করে না। এইজন্তই তরল খাদ্য-দ্রব্যে আমাদের তাড়াতাড়ি ক্ষুধার 
উদ্রেক হয়। ন্েহজাতীয় খাস্ঘ-্রব্য সর্বাপেক্ষ। বেশী সময় পাকস্থলীতে অবস্থানি 
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করে। সাধারণতঃ 4 হইতে 5 ঘণ্টা কাল খাছ্-ত্রব্য পাকস্থলীতে থাকে । এই 
পময়ের মধ্যে পেপসিন খানের প্রোটিন হইতে প্রোটিয়োস্‌ ( 0:0650863 ) এবং 
পেপটোন ( 0926926 ) উৎপন্ন করে । বেনিন ছার! দুধ ছানায় পরিণত হয়। 
লাইপেল ডিম এবং ক্রীমের স্েহপদার্থের সামান্ত কিছু ফ্যাটি আসিভ (2865 
৪০1৭ ) এবং গ্লিনারিনে পরিণত করে। অধিকাংশ ম্েহপদার্থেরই পাকস্থলীতে 
কোন পরিবর্তন হয় না। এইভাবে বিভিন্ন জারক রসের লাহায্যে খাগ্যন্্ব্য 
ক্রমাগত পরিবঠিত হইয়া সর্বশেষে একটি পাতলা মণ্ডের (০500৬ ) আকার 
ধারণ করে। এই মণ্ড ধীবে ধীরে পাঁকস্থলীর পেশীর সংকোচন এবং বিস্তারের 
ফলে নির্গমছার দিয়া কু্রান্ত্রে (902911 11006500€ ) প্রবেশ করে । 


্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাক £ খাদ্যের সর্বাপেক্ষা বেশী পরিবর্তন হয় এই ক্ষুত্ানত্রে। 
প্রায় 5 ঘণ্টাকাল খাগ্-দ্রবা এই ক্ষুপ্ৰান্ত্রে অবস্থান করে। কোন ব্যক্তির 
স্বাভাবিক অবস্থায় মোট পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে প্রায় 9 ঘণ্টা সময় 
প্রয়োজন হয়। রম 


পাকস্থশীর পিছনের দিকে প্রায় 6 ইঞ্চি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি অগ্যাশক় 
(9800685) আছে। ইহা একটি ক্ষুদ্ধ নলের দ্বারা! ক্ুদ্বান্ত্রর লহিত যুক্ত । 
খাগ্-্রব্য কষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করিলে এই অগ্ন্যাশয় হইতে এক প্রকার ক্লোম রম 
(9915015806০ 001০৪ ) বাহির হইয়া ক্ষুত্রান্ত্রে প্রবেশ করে। এই ক্লোম রসে 
আমাইলোপসিন (8295101291 ), হ্লিয়াপপিন (5098518 ), ট্রিপসিন 
( 05510) এবং কাইমে ট্রিপসিন (০0570050519 ) নামক প্রধান প্রধান 
চাঁরটি জ'রক পদার্থ থাকে । ট্রিপমিন এবং কাইমোট্রিপসিন প্রথমে ট্রিপধিনোজেন 
এবং কাইমোদ্রিপসিনোজেন আকারেই অগ্ন্যাশয় হইতে নির্গত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্ের 
শ্লৈশ্মিক আবরণ হইতে এন্টারোকাঁইনেস (1261:015173855 ) নামক এক 
প্রকার পদার্থ নিং:স্যত হয়। ইহ] ট্রিপসিনোজেন হইতে ট্রিপসিন উৎপন্ন করে। 
এই ট্রিপগিন আবার কাইমোদ্রিপসিনোজেন হইতে কাইমোট্রিপসিন প্রস্তত করে। 
এই ক্লৌম বস ক্ষারধর্মী (7851০) উহা! খাগ্-দ্রব্যের আম্িক (৪০010) 
ভাব প্রশমিত করিয়! মৃছু ক্ষারত্ব প্রদান করে। 


আমাইলোপমিন খাগ্যের অবশিষ্ট শ্বেতসার মলটোজে (20816956) পরিণত 
করে। ইহা কাচা ( 9:9০০০15৪৭ ) শ্বেতসার হইতেও মলটোজ উৎপন্ন করিতে 
পারে। হ্রিগীপসিন ন্রেহপদার্থ হইতে গ্লিসারিন এবং ফ্যাটি আসি (৫৪ 
8০1৫) উৎপন্ন করে। যে সকল প্রোটিনের পাকস্থলীতে কোনরূপ পরিবর্তন 


৬ গৃহপরিচালন। ও গৃহ-শুশ্রযা 
হয় নাই তাহা এইখানে ট্রিপদিন এবং কাইমোট্রিপসিন ছার! প্রধানতঃ প্রোটিয়োস্‌ 
(7:0965956৪ ) এবং পেপটোনে ( 9০:০৪ ) পরিণত হয়। 

কুরানে কাঁজে যরৎ (11) সহায়তা করে। যকুৎ্ হইতে পিত্বরস 
(115) উৎপন্ন হইয়। পিত্তাশয়ে ( 8৪1] 0120061 ) সঞ্চিত হয়। একটি ক্ষুত্র 
নলের সাহায্যে এই পিত্বরস স্ষদ্ান্ত্ে প্রবাহিত হয়। ইহ ন্সেহপদার্থ পরিপাঁকে 
সহীয়ঙা। করে। 


কষদ্রান্ত্ের ক্সৈম্মিক আবরণ হইতে একপ্রকার বস নির্গত হয়। এই বূসকে 
সাক্কান এন্টেরিকাঁস (800055 2051০0$ ) বলে । এই রসে ইরেপ পিন 
(16511) ), স্থক্রেন (58010856 ), মল্টেম্‌ ( [0810856 ) এবং ল্যাক্টেস্‌ 
(150685০) নামক চারিটি জারক পদার্থ থাকে । ইহ! ছাড়া এন্টারোকাইনেস্‌ 
(906500111)856) নামক আরও একটি পদার্থ 
এই রপে দেখিতে পাওয়! যায়। 

ইরেপ মিন প্রোটিয়োস্‌ ( 0:০065০3৪ ) 
এবং পেপটোন (9600706) ভাঁঙিয়া 
'ম্যামিনো! আদিড (80100 ৪০105) প্রস্তত 
করে। স্ুক্রেস্‌ খাগ্যের ইক্ষু শর্করা] ( ০৪116 
508৫) হইতে গ্র;কোঁজ এবং ফকটোজ 
( £8০০5৪ ) উৎপন্থ করে। মল্টেস্‌ এবং 
ল্যাক্টেল যথাক্রমে মল্টোৌজ (£281095৩ ) 
গা সা নু এব ছু শত (150) ভাঙা থম 

দেখিতে পাওয়া মায় মকোজ এবং শেষেরটি প্নকোজ ও গ্যালা- 
ক্োজ (282120০0096 ) গ্রস্তত করে। 
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এইরপে ক্ষুদ্রান্ত্র খাছ্য-দ্রব্য পরিপাক প্রাঞ্ধ হয়। 

পরিপাক প্রাঞ্চ হইবাঁর পর খাছত্রব্যদমূহ বক্তের মধ্যে শোবধিত হয়। এই 
শোঁধিত হইবার কাঁজটুকু প্রায় সম্পূর্ণরূপেই এই ক্ষুত্রান্ত্রে হইয়া থাকে । ক্ষুত্রান্ের 
গাত্রে অমংখ্য ক্ুতর ্ষুদ্দ আঙুলের স্তাঁয় একপ্রকার অভিক্ষেপ (2৫০15001০28 ) 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল অভিক্ষেপসমূহকে ভিলাই (111) বলে। 
ভিপ্লাইঘ়ের মধ্যে অসংখ্য কৈশিক রক্তবহানলী (০8811275 019০৫ 39613 ) 
আঁছে। ইহাদের সাহায্যে খাগ্ত্ব্য রক্তের মধ্যে শোধিত হইয়া শরীরের 
বিভিন্ন অংশে পরিচালিত হয়। 


খাগ্যকে দেহের কাজে লাগান ৭ 


বৃহদন্ত্রের কাজ : ক্ষুত্রান্ত্র হইতে ভুক্তত্রব্যের অবশিষ্টাংশ বৃহদস্ত্রে পরিচালিত 
হয়। বৃহদস্্র হইতে গ্রধানতঃ খাছ্যের জলীয় অংশটুকু দেহে শোঁধিত হইয়া বাকী 
অংশ মলে পরিণত হয়। এই মল প্রতি 24 ঘণ্ট! অন্তর দেহ হইতে বাহির 
করিয়া দেওয়] কর্তধ্য। শাক-সবজি ও তরিতরকাঁন্ির ছুষ্পাচ্য সেলুলোজ পেশীর 
সংকোচনের হুষ্টি করিয়া! বৃহদন্ত্র হইতে এই মল নিষ্ক।শিত করিতে সহায়তা! করে। 
এইজন্ই খান্-দ্রব্যে প্রচুর সেলুলোজ জাভীয় পদার্থ থাক। উচিত,। 


প্রোটিনের পরিপাক 


খাগ্যের প্রোটিন সধাপরিতাবে আমাদের দেহ গ্রহণ করিতে পারে না। এই 
প্রোটিন ভাঙিয়া যখন আমিন আযপিডে পরিণত হয় তখনই উহা শরীরের 
বাঁধে লাগে। পাচনতত্ত্রের সাহায্যে খাগ্ভের ৫প্রাটিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
আামিনো ম্যাসিডে বিভক্ত হওয়াকেই প্রোটিন পরিপাক ক্রিয়া 
(01096611) 015950100 ) বলে। 


প্রোটিন পঞ্পাক ক্কিয়। প্রথমে পাকস্থলীতেই শুরু হয়। পাকস্থলীর গাত্র 
হইতে শিঃহ্গত আমাশয় রষে (£85001০ 191০০ ) হাইড্রোক্লোরিক আমি 
এবং পেপ সনোৌজেন থাকে । হাইড্রোক্লোঠিক আপিভ পেপসিনোজেন হইতে 
পেপ.সিন ৬ৎপন্ন করে। তাছাড়া! এই আমিডের সংল্পর্ণে প্রোটিন কিছুটা 
নরম হয়। এই নরম প্রোটিন পেপসিন এন্জাইমের সহায়তার ৫প্রাটিয়োস 
( 0:9059569 ) এবং পেপটোনে (6০:০০ ) পরিণত হয়। সাধারণত 
4 হইতে 5 ঘণ্টাকাল থাগ্ঘদ্রব্য পাকস্থলীতে থাকে ৷ ইহার পর খাগ্দ্রব্য ক্ৃত্রান্্রে 
আসিয়া! উপস্থিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্র একটি সরু নলের দ্বারা অগ্াশয়ের (81500685) 
সহিত যুক্ত । অগ্র্যাশর হইতে ক্লৌম রস (9210০06801০ 11০6) এ সক নলের 
সাহায্য কষুদ্রান্ত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্লোম বসটি ক্ষার জাতীয়, স্তরাং ইহ! 
পাকস্থলী হইতে আগত খাছ্য-দ্রব্যের আম্লিক (৪০11০) ভাব দূর করিয়া মৃদু ক্ষারত্ব 
প্রদান করে। ক্লোম রপের ট্রিপ সনোজেন ও কাইমোদ্রিপসিনোজেন ক্ষুত্রান্বের 
শ্লৈম্মিক আবরণ হইতে নিঃল্যত এনটারোকাইনেসের (61510110836) সহায়তায় 
যথাক্রমে ট্রিপসিন ( 0:50510) ও কাইমোট্রিপসিনে (০15 09০-0 0810 ) 
পরিণত হয়। যে সক প্রোটিনের পাকস্থলীতে কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই, 
সেই মক প্রোটিন এখানে ট্রিপসিন ও কাইমোত্রিপসিন এই ছুইটি 
এন্জাইমের সাহাযো প্রোটিয়োস ও পেপটোনে রূপান্তরিত হয়। কষুদ্রান্ত্রে 


টা গৃহপরিচালনা ও. গৃহ-শুশ্রযা 


গাত্র হইতে সাক্কাস এন্টেরিকাস (880005 €1)611০05$) নামক একটি রন 
নিঃহর্ত হয়। এই রনে ইরেপজিন (:906) নামক একটি এন গ্জাইম থাকে। 
এই এনজাইম উৎপন্ন প্রোটিয়োম ও পেপটোন ভাঙ্মা আযামিনো আযাসিড 
(৪0100-8014) উৎপন্ন করে। এইরূপে প্রোটিনের পরিপাঁক ক্রিগনা পাকস্থলীতে 
আরম হইয়। কষদ্ান্ত্ে সম্পূর্ণ হয়। 

পরিপাক ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে & ক্ষুদ্রাপ্ত্রেই শোষণ ক্রিয়া (83010010003) 
আরম্ত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের গাত্রে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঙুলের ন্যায় অভিক্ষেপ 
(0:০15০0005) দেখা যায়। এই সকল অভিক্ষেপসমৃহকে ভিলাই (5111) 
বলে। (৬ পৃষ্ঠার চিত্র দেখ।) ভিলাইয়ের মধ্যে অসংখা কৈশিক রক্ত 
বহানলী (0891118:) 10190৭ ড%&5$615$) আছে। ইহাদের সাহাযোই 
পরিপাকপ্রাপ্ধ আমিনো-আযামিডসমূহ শোষিত হইয়া রক্তের মধ্যে পরিচাপিত 
হয়। এই রক্ত হইতে আযামিনো আগিডসমূহ পরে শরীরের বিভিন্ন স্থানে 
আসিয়া উপস্থিত হয়| 

প্রোটিন পরিপাঁকে £য সকল লী অংশ গ্রহণ করে তাহাদের নাম, 
উৎপত্তি ও কাজ নিয়ে সংঙ্ষেপে দেওয়া হ 













































এন্জাইম ; উৎপত্তিস্থল ] যাহার উপর [খান্তের পরিগতি 
ক্রিয়া করে 
(১. পেপসিন ্‌ পাকস্থলী ৰ প্রোটিন প্রোটিয়োস ও 
ূ পেপটোন 
| 
(২) ট্রিপসিন অগ্ন্যাশয় প্রোটিন প্রোটিয়োস ও 
টিনার পেপটোন 
(৩) কাইমো- অগ্নাশয় প্রোটিন ৰ প্রোটিয়োম ও 
ট্রিপশিন | পে পটোন 
(8) ইরেপসিন | ক্ষুদ্র প্রোটিয়োস ও | আমিনে! 
পেপটোন আ িড 











খান্ধেক দেহের কাজে লাগান রি 
সল্লিপাক্েল্স সহাসক্ এ্রনভ্লইসসমুহ 


(101565056 :02510068 ) 


খাঁনের পরিপাক করিতে যে সকল জারকরম ( 25116 ) অংশ গ্রহণ করিয়! 
থাকে তাঁহাদের নাম, উৎপত্তি ও কাজ নিয় দেওয়া হইল £ 


যে গ্রন্থি হইতে | যাহার উপর ক্রিয়া করে] খাগ্যের পরিণতি 


















জারক পদার্থ নিঃস্যত হয় (500501005 ৪০6৪০ | (০09০0 ০: 
(2006 ) | (98016160 05) 00019) [70721016 ৪০010) 
টায়ালিন বা লালা গ্রন্থি পরিপক্ক ( ০০০01 ) | মলটোজ 
আযমাইলেস শ্বেতসার 
বেনিন পাঁকস্থলীর গ্রশ্থি | দুধের প্রোটিন ছানা প্রস্তুতি 
পেপমিন ৪. ত | প্রোটিন প্রোটিয়োস এবং 
পেপটোন 
লাইপেস 9. 5. | জে ৯. | গ্লিমারিন এবং 
| ফ্যাটি আযমিড 
ট্রিপসিন অগ্্যাঁশয় প্রোটিন প্রোটিষোস এবং 
পেপটোন 
কাইমো-ট্িপসিন , প্রোটিন প্রোটিয়োস এবং 
পেপটোন 
আযামাইলোপসিন শ্বেতসার মূলটো'জ 
গ্িয়াপসিন সহ গিসারিন এবং 
ফ্যাটি আসিড 
এনটারোকাইনেস | ক্ষুদ্বানতে-স্ৈন্মিক | ট্রিপগিনোজেন ট্রিপসিন 
আবরধ 
ইরেপসিন 5...» | প্রোটিয়োস এবং আমিনো আযাসিড 
ূ পেপটোন 
স্থক্রেস ঃ ৪. | ইক্ষু শর্করা গ্নকোজ এবং ফ্রক্টোজ 
মলটেস ».. গ | মলটোজ ॥কোজ 
ল্যা ক্রেস ছু ৪ দুগ্ধ'শর্করা মকোজ এবং 


গ্যালাক্টোজ 


7. পোশাকের যত 


উপযুক্ত সংরক্ষণ ও যত্বের উপরই গৃহের সমৃদ্ধি নির্ভর করে। নিয়মিত দামী 
ও মহার্ঘ পোশাক ক্রন্ন কর! সকলের পক্ষে সম্ভব নয় । যে দুই-এক প্রস্থ দামী ও 
মহার্ধ পোশীক আমাদের থাকে সেগুলিকে যদি ঠিকভাবে সংরক্ষণ কর! যায় 
তবে বিবাহ ও উৎসবাদিতে পোশাকের অভাব হইবে নাঁ। উপযুক্ত যত্ব লইলে 
নিত্যব্যবহাধ পোঁশাকগুলিও বহুদিন ব্যরহারের উপযোগী থাকে । 

পোশাকের প্রধাঁন শক্র হইল 'মারসোলা, রূপালী পোকা ইত্যাদি । এইসৰ 
পোকার উপদ্রব হইতে পোশাক রক্ষার জন্য আলমারি ও ট্রাঙ্কে স্তাপথালিন 
দিয়া রাখিতে হয়। জলীয় বাম্প থাকিলে কাপড়ে ফাঙাস জন্মিয়া 1701106৬ 
স্থপ্টি করিবার আশঙ্কা থাকে । যেখানে এ ফাঙাস লাগিয়া থাকে সেখানে 
কাপড়ের তন্ধগুলি তাঞ্াতাড়ি ফাসিয়। যায়। তাই কাপড় কাচা ও ইস্ত্রি 
করার পরে পোশাক সর্বদ1 কিছুক্ষণের জন্য উন্মুক্ত স্থানে রাখিয়া! দিবে এবং 
এইভাবে বাযুচালিত করিয়া তুলিয়া বাখিবে। নিত্যব্যবহার্ধ পেশাকগুলি 
হাতের কাছে রাখা যায় তবে দামী স্থতি ও পিক্কের পোশাক ও গরম বস্ত্রগুলি 
ব্যবহারের পর কাচিয়া ও বাযুচাপিত করিয়া লইবে। তারপর বাক্স অথব। 
আলমারিতে ন্যাপথালিন দিয়া স্বর্ণা সুরক্ষিত করিয়া রাখিৰে। তাছাড়। বছরে 
ছুই একবার এইসব তোল! পোশাকগুলি রৌদ্রে দিয়! লইতে হয়। 


4. শিশুর ক্রমবিকাশের বিভিন্ন উপাদান 


(চ800915 0£ 09৮61090067 ) 


দেহের অভ্যন্তরীণ ও বাহা অবস্থা! শিশুর ক্রমবিকাশের ধারা ও নকৃশাকে 
নিয়ন্ত্রণ করে। শিশুর দৈহিক বিকাশের মূলে রহিয়াছে নান! উপাদান, ঘগ্াঁ_ 
খান, সাধারণ স্বাস্থ্য ও পারিপাশ্বিক অবস্থা। পারিপাশ্বিকের মধ্যে আবার 
হুর্যালোঁক, উন্মুক্ত বা ও আবহাওয়া প্রধান। পরন্ত সাঁমাঁজিক সম্পর্ক ও বিশুদ্ধ 
দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহার ব্যক্তিত্বের কাঠামে! নির্মাণে সাহাধা করে। স্তরাং দেখা 
যাইতেছে শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ কোন একটি উপাদানের উপর 
নির্ভরশীল নয়, উপাঁদানগুলি আবার পরস্পর ওতপ্রোত জড়িত। শিশুর 
ক্রমবিকাঁশে উহাদের কোন্টির ভূমিকা যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তাহা আজও 
নির্ণীত হয় নাই। তবে ক্রমশঃ কম গুরুত্ব হিসাবে নিয়ে উহাদের আলৌচন। 
করা হইল :- 


(১) বুদ্ধি (00611166106) £ স্মস্ত উপাদানগুলির মধ্য সহজাত বুদ্ধিই 
বোধহয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। সাধারণত: বুদ্ধিমান শিশুর 
বিকাশের গতি ভ্রত্ত এবং নিবেট শিশুদের গতি মন্থর হইয়া থাকে । হাটার 
ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে খুব চালাক শিশুর1 তের মাসে হাটে, মাঝামাঝিরা চৌদ্দ 
মাসে, অপেক্ষাকৃত নিরেট শিশুর! বাইশ মাসে এবং একেবারে বোকার দল 
(10100) তিরিশ মাস বয়সে হাটে। কথা বলার ব্যাপারে খুব চালাক 
শিশুরা এগাঁর মাসে, সাঁধারণ শিশুরা ষোল মাসে, অল্লবুদ্ধি শিশুরা চৌত্রিশ এবং 
বোকার! একান্ন মালে কথা বলা শুরু করে। 


(২) যৌন পার্থক্য (56₹ ): প্রাক-শৈশবে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের 
বুদ্ধির মাত্রা! বেশী থাকে । কিন্তু তারপরে অন্ততঃ কথ! বলার বাাপারে ছেলেদের 
চেয়ে মেয়েরাই আগাইয়। যায়। দৈহিক পুষ্টিও ছেক্ষেদের তুলনায় মেয়েদের 
আগে ঘটে। গাই মেয়েদের মধ্যে যৌনবামনা আগে জাগ্রত হয় এবং মনের 
বিকাশ ঘটে ছেলেদের চাইতে আগে। 


(৩) অন্তংনিআবী গ্রন্থী (3127703 0£ [06078] 8৪0:০61018 ) £ 
কতকগুলি গ্রন্থির অস্ত:সরণও শিশুর দৈহিক ও মানপিক বিকাঁশকে প্রভাবিত 
করে। উদ্দাহরণ হিসাবে বলা যাঁয় কে অবস্থিত থাইরয়েডের (25:01) 


১২ গৃহপরিচালন! ও গৃহ-শুশব| 


নিকটবর্তী প্যারাথাইরয়েড (78180751010 )গ্রস্থিসমূহ রক্তে ক্যালনিয়ামের 
মাত! নির্ধারিত করে। এই গ্রন্থিগুলির অভাব (88016)০5 ) ঘটিলে 
অস্থির বুদ্ধি ব্যাহত হয় এবং মাংসপেশীর উত্তেজনা! অতিশয় বৃদ্ধি 
(1506163010801155 0৫ 00510830165 ) পাঁয়। থাইরয়েড গ্রন্থিজাত 
থাইরক্সিনও শিশুর শারীরিক ও মানপিক পুষ্টর পক্ষে অতীব গ্রয়ৌজনীয়। 
ইহাদের অভাবে “ক্রেটিন' (০:50 ) বা বিকলাঙ্গ নিবোধ (৫960:006 
10106) শিশুর হ্যটি হয়। বক্ষে অবন্থিত থাইমাস গ্রন্থি (05109 ) কিংবা 
মন্তকের নিয়ভাগে অবস্থিত পাইনিয়াল গ্রন্থিসমূহ ( 91068] £18005 ) অতি- 
মাত্রায় সক্রিয় হইগ্না উঠিলে শিশুর মানপিক বিকাশ বাহত হয় এবং বাল্যাবস্থা 
দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। যৌনগ্রস্থিসমূহ্বের অভাবে যৌনচেতন] ঘটিতে বিলম্ব ঘটে। 
পরস্ত উহার! সক্রিয় হইয়! উঠিলে শিশুর অকালে যৌনচেতনার উদগম হয়। 


(8) পুণঠি ( ৪0010) £ ক্রমবিকাশের অন্যতম উপাদান হইল পুষ্টি। 
পুরি বলিতে শুধু খাছোর প্রিমাণই বুঝায় না, উহার গুণাগুণ ও পুষ্টর অন্তর্গত। 
শৈশবের খাঁছ্যে ভাইটাঁমিনের অভাব ঘটিলে রিকেটস্‌, দাতের রোগ এবং আরও 
হাঁজার রকমের গোলমাল দেখা! দেয়। পরীক্ষা! করিয়' দেখ! গিয়াছে প্রত্যেকটি 
সুস্থ ও সবল ব্যক্তি শৈশবে উপযুক্ত পুণ্টকর খাগ্য পাইয়াছে। 


(৫) উন্মুক্ত বায়ু ও সূর্যালৌক (71551) 211 200 902116196 ) £ 
£দহিক বিকাশের জন্য উন্মুক্ত বায়ু ও স্র্ধালোক একেবারে অপরিহার্য । বে 
মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে উহার দান কতখানি তাহা এখনও নিণীত হয় নাই। 


(৬) আঘাত এবং রোগগীড়া ([15101169 8100 101862565) £ শৈশবে 
কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে কিংব! মস্তিষ্কে কোন গুরুতর আঘাত 
লাঁগিলে মানসিক বিকাঁশ ব্যাহত হয়। অনবরত রোগে ভুগিতে থাকিলে দৈহিক 
বিকাশও বিলম্বিত হইয়| থাকে । 


(*) পরিবারে শিশুর স্থান (9০31001110১ ঢ৪10115) : পরিবারে 
শিশুর স্থানও শিশুর ক্রমবিকাশের গতি নির্ধারিত করে। দেখা গিয়াছে প্রথম 
সস্তানের চেয়ে পরবর্তী সন্তানদের ক্রমবিকাশের গতি ভ্রত। ইহার কারণ 
ব্অবশ্য এই যে পরবর্তী শিশুরা অগ্রজদের অনুকরণের যে স্থবিধ! পায় প্রথম 
শিশুটি সচরাঁচর সেই স্থবিধা হইতে বঞ্চিত থাকে । একই কারণে সর্বাপেক্ষা 
কনিষ্ঠ সন্তানটি যদি অগ্রজদের চেয়ে বয়মে অনেক ছোট হয় তবে তাহারও 


শিশুর ক্রমবিকাশের বিভিন্ন উপাদান ১৩, 


মানদিক বিকাশে অনেক বিলম্ব ঘটে কারণ অনুকরণ করিবার মত আদর্শ নমূনা 
তাহার সামনে থাকে না। তাই সে একেবারে শিশু বনিয়। যায়। 


(৮) জাতি এবং সংস্কাতি (09০6 ৪170 0010016) ; বিশেষজ্ঞদের মতে 
জাতি এবং সংস্কতির অবদানও শিশুর ক্রমবিকাঁশে কম নয়। উদাহরণ হিসাবে 
তাহারা খেতকায় জাতির সহিত কষ্ককাঁয় নিগ্রো৷ সন্তানদের তুলনা করিয়া 
দেখাইয়াছেন যে কৃষ্ণকায় শিশুর] শ্বেতুশিশুর চেয়ে বৃদ্ধিতে হীন। কিন্ত 
শ্বেতজাতি দীর্ঘকাল ধরিয়! যে আর্ধিক, দামাজিক ও রাজনৈতিক স্থবিধা ভোগ 
করিয়া আদিয়াছে কষ্ণকায় শিশুর দেই লকল স্থবিধা না৷ পাওয়া পর্যস্ত বুদ্ধির 
ক্ষেত্রে এই জাতিগত তৃলন! চলে ন]। 


